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ইস্কুলের ইতিবৃত্ত প্রীচ্যখণ্ড 


ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্তা 


প্রীস্ধীরচন্দ্র রায় এম এ (বাংলা), বি-টি, এম-এ (শিক্ষাবিজ্ঞান) 
অধ্যাপক ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ 
কলিকাত। 





॥ নন্বেজ হোম ॥ 
£৯, কর্ণওয়াজিস শ্রী, কাজিকাতা-_ ৬ 


প্রকাশক £ 

প্রশান্তি কুমাৰ মজুমদার বি- এ. 
নলেজ হোম 

€৯, কর্ণওয়ালিস ট্রীট 
কলিকা তা ৬ 


প্রথম সংস্কবণ, জুণাই-_- ১৯৬০ 


মূল্য £ আট টাকা পঞ্চাশ নয়! পয়সা 


হন্ছকারের অন্যান্য পুশুক 

১। *া সাঁপছাশোব নুতন পঞ্চ 

২। ইঞ্ধলেখ ইতি 

(ইয়োপোপ এ আমেবিকাব শিক্ষ| ব্যবস্থা) 
৩। বাচামাটি (গঞ্পগ্রন্থ ) 

৪। ইস্বস (ভ্ত্রীডৃমিকাবাজ৩*টক)। 


মুদ্রাকব £ 

শ্রীসমীব কমার মজুমদার, এম. এস-সি., 
বেঙ্গল প্রিন্টাস” 

১১৭/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ট্রীট, 
কলিকাতা ১২ 


টুমিকা 


ভারত ও এশিয়া শিক্ষাব্যবস্থা “ইন্কুলের ইতিবৃত্ত” পধায়ের দ্বিতীয় খণ্ড। 
পৃবেকার গ্রন্থ ছুটি (বাংলা পডানোর নৃতন পদ্ধতি এবং ইস্ঈলের ইতিবৃত্ত) 
শিক্ষকসমাজ ও পণ্ডিতমগ্লীর নিকট বিশেষ সমাদর পেয়েছে । তাদেরই 
উৎসাহ পেয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে সাহসী হযেছি। 

শিক্ষা ইতিভাসের ইংরেজি গ্রন্থে শিক্ষার কাল সাধাবণত গ্রীক-রোম 
থেকে স্থুরু করা হয়। কিন্তু অন্যত্র অন্তদেশের শিক্ষার পবিচয় কিছু কিছু তার! 
দিয়েছেন, ইংরেজি পাঠকের কোন অস্থবিধ! হয় না। কাবণ ভাবা ভূবিজ্ঞান, 
নৃতত্ব, সমাজবিজ্ঞান, সমাজ-মানব বিজ্ঞান থেকে অনেক পরিচয় পেকে 
থাকেন। বতমান যুগে এশিয়ার অন্য ঘেশেব শিক্ষা! ইতিহাসের কথ। বিশেষ 
ভাবে সন্ধান ণিয়ে গবেবকেরা লিখতে সক কবেছেন । 

মামি তাদেরই পুস্তক আলোচন1 কবে বাংলাতে এইকপ গ্রন্থ লিখলাম 
যাত্র। নিজন্ব মতেব কথা তখনই জানিয়েছি খন বিন্ন লেখকের উক্তির 
মধ্যে সামগ্তন্য পাইনি | 

ভারত সম্পর্কে বেশি আলোচনা করতে হল। ভাবতের শিক্ষা সম্পর্কে 
বাংল ভাবায় খুব প্রচাব ন' থাকায়, দেখতে পাওয়া গেছে, বাংলা পাঠকের 
কাছে ভারতের ।শন্ষণার কপ খুব এ ্যক্ষ বা স্পষ্ট পয়। 

এই আলোচনার কাল আমি নিয়েছি নৃতন প্রস্তর যুগ থেকে | 


নলেজ হোমেব শ্রযুত্ত শাস্তিকুমার মজুমদ(র এবং বেঙ্গল প্রিন্টাসের 
শ্রীযুক্ত সমীব মজুমদাবেব সহায়তা ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ কর] সম্ভব 
হত শা। 
নিজের অসাবধানতার দরুণ কিছু কিছু হাঁপার তুল থেকে গেছে। সেই 
ভুলগুলি পাঠক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। তবে ছুটি ভুলের কথা! 
উল্লেখ করতেই হয়। *শিম্পাপ্তী” কেমন করে যেন "শিম্পাজী” হয়ে গেছে ; 
আর, ৬৪ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে “বুদ্ধদেব অথনৈতিক'_-এর পর অযথা! দাড়ি 
চিহ্ন পডে গেছে ॥ 
গ্রন্থকার 


সুচীগত্ 


তাধ7ায় 


গোড়ার কথা! ট হরি তি ১.২০ 


॥ এশিয়া মাগষের শ্থতিকা-গৃহ_-১ ; সমাজের ধর্ম ইস্বল--১7 
ইস্কলের উদ্দেস্ট__-১; থর্ণভাইকের শিক্ষান্যত্র__১; প্রথম মানুষের 
কার্ধপ্রণালী--২; প্রেইস্টোসীন যুগ_২; নিয়ামজর্থাল__২ : 
গ্রিমলডি_-৩$ সভ্যতার যুগ-বিভাগ-_৩ ; পাথরের যুগ--৩-৪ 
তীর ধন্তক টতৈরী--৪ ; ফসল উৎপাদন ব্রীতি-:৫; কৃষিকর্ধে 
শিশুর ভূমিক।--৫-৬$ কারিগরী ও গ্রাম গঠন--৫-৬) অবসর-_ 
৬৭; আবিক্ষিয়া_-৭-১০? প্রথা বা ইন্স্টিটিউসন_-১০-১২ ; 
শিল জীবন-_১২-১৩ 3 বিশ্বান ও ধর্মান্রশাসন-_ ১৩-১৪ ; সমাজ- 
প্রথা বা সোশ্ঠাল ইনস্টিটিউসন-_১৪-১৬ ; সমাজ প্ররতি-_-১৬-১৭3 
সংগঠন-__-১৭-১৯ ; সিন্ধুসভ্যতার পুরে ১৯-২০ | 


ভারতে 252 ৪৩৩ এ ২১-৩৭ 


প্রেইস্টোসীন যুগে ভৌগোলিক রূপ-_২১ $ মির্জাপুর, বাইগড ও 
আদম গডের ছবি__২১-২২ সিন্ধুসভ্যত-_২৩-২৫ ; স্থমের 
সভ)তা-- ২৫-২৯ গিলগামেশ--২৬; উরনিনার--২৭ ; 
উরকাগিনী-২৭7; খামুরাবি--২৮-২৯%  ক্যাসাইট--২৯; 
হিকসম্--২৯-৩০ ; হিট্রাইট--৩০-৩২) পুরোহিততন্ত্র-৩২ ; 
গ্রুপ পাকের ম্ৃত্তিকালিপি ও পাঠ্তালিকা-৩৩ ঃ মন্দির সংলগ্ন 
ইন্ক,ল--৩২-৩৪ 7 সিন্ধুস্ভ্যতার যুগে শিক্ষা--৩৪-৩৫ ; প্রথার স্বরূপ 
ও উদ্দেশ্ত-_-৩৫-৩৬; স্থমের-শিদ্ধু সভ্যতায় শিক্ষা-প্রথা-_৩৬; 
অমিয় চক্রবর্তীর হারাপগ্পা কবিতা_-৩৭। 


[৮০ ] 
বৈদিক যুগ্ন ০৬৩ ৮০৬ ০৩৩ ৩৮০৬২ 


আর্ধাগোর্ঠী”-৩৮ $ দ্রাবিড সভ্যতা_-৩৯-৪১ ; আফধের গ্রাম ব্যবস্থা 
_-৪১-৪৩ ; আর্ধঅশাদের ইস্কল প্রথা_-৪৩; বেদ--৪৩-৪৪ ; 

বৈদিকযুগে লিপির কথা--৪৪-৪৫) অথর্ব বেদ-_-৪৫ ? খথেদে 

শিক্ষার কথা ও পাঠ-পদ্ধতি-_-৪৬ ৪৭, তক্ষণশিল্পী--৪৮-৭৯; 

উপনিষদ-_-৪৯-৫০ $ বেদাঙ্গ__-৫০ ; উপনয়ন প্রভৃতি ক্রিয়া ক ও 

ইস্কল ব্যবস্থা-__৫০-৫৩, বেদ অধ্যয়নের ইক্কল-_৫৩-৫৪ ; প্রাচীন 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান_-৫৪-৫৬ ১ ছাত্রদেল নামঞ্রণ_৫৬ ; কাত্যায়নের 

বি্যাধন বিধি--৫৬-৫৭ ১ স্তুযুগে ও শিক্ষা প্রথা__৫ ৭-৫৮) 

পৌর ণিকযুগের ইস্কুণ_-৫৮ ৬২ | 


বৌদ্ধযুগে ্” *** -** ৬৩-৮৮ 


বৌছশিক্ষাব আবিভাব-_ ৩ ১, বৌদ্ধশিক্ষী--৬৪-৬৫ ১ পববজা ও 
উপসম্পর্--৬৫-৬৬ ; আবাসিক বিগ্ভাগণ ও বিভাব--৬৬-৬৮) 
মৌখিক পদ্ধতির পডাশুনা_-৬৮, ভিক্ষুদের শিক্ষাব্যবস্থ।-৬৮ ১ 
শিক্ষকদের শ্রেণী- ৬৯ ১ বখান্্রনাথ--৬৯-৭ৎ » জাতককাহিশী-- 
৭০-৭১ ১ ওক্ষশীলা-_-৭১-৭৩; .গাসাল--৭৩-৭৪ ; ফী হিয়েনেব 
বিবরণ--৭৪ , হুয়েন-সাঙ--৭৫-৭৬ , ই খসিং-৭৬-৭৮; নালন্দ! 
--৭৮-৮১ ১ বিক্রমশীল। ৮১-৮২ ১ ওদগুপুর-৮২-৮৩, দক্ষিণ 
ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ৮৩-৮৮। 


আুসলমান যুগ ০৯০ *৬৮ ০০০ ৮০৯-১১৩ 


আসীরিয় আমল--৮৯$; আলেকজান্ত্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়--৮৯ ; 
ধর্মগ্রন্থ পোডানো--৮৯-৯০ 3 সুকুমার কলা ও রাজনীতি--৯০-৯১; 
মেদিনার মসজিদে ইস্কুল--৯১ ; খলিফাদ্ের রাজসভার শিক্ষাঁ_ 
৯১; আব্বাসিদ বংশের যুগে--৯২ ১ ওম্মায়েদ-_৯৪ 7 বেতিল-_ 
প্রথা-_৯৩-৯৪ ; হারুণ অর রপিদ-_-৯9 7 হানিফী শিক্ষা--৯৪-৯৫ 7 
বিজ্ঞান-শিক্ষা-_৯৫ ; মামুদের আমল--৯৫ ; গজনীরাজ্য-_-৯৬ ; 


[ ৬০ ] 
মাহমুদ ও শিক্ষা-_৯৬-৯৭ ; ঘুর আমলে--৯৭-৯৮ ॥ বেছুইনদের 
শিক্ষা--৯৮১ হজরত আলীর শিক্ষালয়-_৯৮-৯৯; দামাস্কাস 
প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষা-_৯৯-১০০; মসজিদ ইন্কুল--৯৯-১০০ 3 
সিরিয়র শিক্ষা--১০০-১০১ ; কুতুবুদ্দীন-_১০১ 7 ইখতিয়ার-_-১০১- 
১০২ পাঠান আমলে--১০২-১০৩ ; ফিবোজশাহ তুঘলক-_১০৩- 
১০৪; সেকেন্দার পোদা_১০৪-১৭৫ , মাহমুদশাহ বাহ মনী-- 
১০৫-১০৬ $ গিয়ান্থদ্দীন_-১০৬, মুঘল আমল ১০৬১ শেরশাহ-_ 
১০৭; আকবর-_-১০৭-১০৮ , জাহাঙ্গীর--১০৮ ১ ওুবরঙ্গজেব-_ 
১০৮-১০৯ ইয়েবোপে ও ভারতে মুদলমান শিক্ষা-১০৯-১১০ | 


ইংরেজ আমলে -*" ০" ১১১-২৫৭ 


১৬৫৯ এ কোট অব ডিবেক্টাসের নিদেশ_-১১১ ১ হুগলাতে 
জেন্ত্যইট সম্প্রদায়_-১১২; গোধায় জেস্থ/ইট বলেজ--১১২) 
১৫৫৮তে বাঙাল ছাত্র--১১৯ , পতুগিজদেব মুসলমান বিদ্বেষ 
১১৩ ১ পতু গাজদেব ব্যবসাযিক বন্দর_-১১৩১ ভারতে পতৃগীজ- 
ভাষ।|--১১৭ , ইংরেজি ভাষা--১১৫ ) ইংরেজ ও ডেনিসদেব মিলন 
--১১৫) খুষ্ঠান মিশখীয়দের শিক্ষা--১১৫; ভিগেন বলগ- 
১১৬১ মাধ্রাজে স্থ্যলেজেব ইন্কুল--১১৬$ ভেপারীর চাচ ও ইচ্ধুল 
_-১১৬ ১ গ্েইষ্টাব--১১৬ , মাত্রজের অন্যান্য মিশনারী--১১৭- 
১১৯, ডকুপপ বেশ--১১৭) তাঞ্োবের ইন্কুল-- ১১৭-১১৮$ 
পাচাইয়াপ্াব ইন্কুল--১১৯) বোম্বাইতে চ্যারিটি ইন্কুল--১১০- 
১২০ ; টমাস মুনরো-১২০ ; মান্রাজে বৈদিক পাঠশালা--১২১; 
ক্যাম্পবেল--১২১-১২৪ ; ১৮১৩ সালে কোর্ট অব ডিরেকটাসের 
নিদেশ-_-১২২ ; টমাস মুনরোর পরামর্শ_-১২৫-১২৬ ; ১৮৩০ 
সালের নিদেশ--১২৬) লেইটনারের সন্ধান, পাণ্তাবে-_-১২৬- 
১৩১ 3 লাডলোব উক্তি--১২৯7 পাঞ্জাবে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা 
১৩২-১৪৫ ; বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা €এ্াভাম 
সাহেবের সন্ধান )--১৪৫-১৪৯ ; এ্যাংলে। ভার্ণাকুলার স্কুল-_-১৪৯- 
১৫১; আগ্রায় টমাসন সাহেব_-১৫১-১৫৩ ; কাউন্সিল অব 
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এডুকেসন--১৫৩ ১ ১৮৪৩ সালে সাহায্যাকৃত ইস্কুল__-১৫৩-১৫৪ , 
হাডিগ ইন্ষুলল-১৫৪-১৫৭, স্ট্যানলীর নিদেশনামা--১৫৭ ; 
শিক্ষাকর__-১৫৭ ; হ্যালিভে ইঞ্কুলল_-১৫৭-১৫৮ ১ ক্রফট সাহেব _ 
১৫৯, জর্ড বিপণ ও ১৮৮২ সালের কমিশন--১৫৯ , তথাকথিত 
পধ্ধায়েত প্রথা__-১৬০-১৬২ , হ্াণ্টাৰব কমিশন- ১৬২-১৬৪ , 
হিন্ুকলেজ-_-১৬৫-১৭৩ ১ শিয়ন্ত্রিত হস্কুল--১৭২-১৭৫ উইবংবেঞি 
ইনলেব ব্যবস্থাপনা_-১৭৫ ১৮১ ১ বাংলা ইন্কুল--১৮১-১৮৩ ১ 
পবীক্ষা ব্যবস্থা_-১৮৩-১৮৮ ১ ১৮৫৮ সালে পবীক্ষা ব্যবস্থা ১৮৮ 
১৯১ , সাময়িক ঘটনা ও শিক্ষাব্রত"*-_১৯১-২০৩ , ভক্টুব স্প্রেঙ্গাব__ 
১৯১, সিপাহী বিদ্রোহ ৪ ইন্কুল--১৯২-১৯৫ , বরাক সাভেবেখ 
স্মাবকলিপি--১৯২-১৯৭ , গড” উয়*-১৯৫ ১ ক্যাপটেন কাউপাখ 
--১৯৫-১৯৬ ১ কাব পাক্েব ও নঙধাল শিক্ষক- ১৯৬ ১ ঢাকা কলেজ 
_-১৯৬১ পীতান্গব শর্জ'--১০৬ উড়ো সাহেব--১৯৬ ১৯৯ 

বিদ্াপাগব-_ ১৯৯-৯০০ , ঢাক্1| নগাল ইস্কুল --২০১ + ভদেব মুখাজ+ 
_-২০৩ , ওবাবেন ভেষ্টি সেব মিনিট ২০৩ , ডানকানেব চিঠি_- 
২০৩-২০৮ + চার্জ গ্রাণ্েব ৩+1--৯ ০-২০৫ ৯» কোম্পানীর ১৮১৩৬৭ 
আইন - ২০৫ «০৩, এপফিনস্টে।নের চিঠি__-২০৬ ১ লড৯বাপ 
মিশিট-__-২০৬ ৯» জেপাপ্সেণপ বম্টি অব পাবপিক ইনস্ট(কপন-_ 

৯০৭১ হোন ম)াকেঞ্রিব প্রস্তাব ৭২০৯, নাশ কটি” 
চিঠি (১৮২৩ )--২০৯ , ফ্রেজাবেব চিঠি (১৮২৩ )- ২০৯ ৯১১১ 
বামমোহনেব চিডঠি-__-২১১-৫১৭ ১ ১৮২৪ সালের ডেসপাাচ -২১৭ 

১৯১৩১; জেনাপবেল কমিটি উত্তব--২১৩-২১৫ , টমাস ১সবোল 
মিনিট_-২১৫ ১ ম)ালকলনেব  মিশিট--২১৫ ১ প্রিন্সোপের 
মিনিট--+১৬* মেকলেব মিনিট--২১৬-২১৮ প্রিন্সেপেব উন্বৃ__ 
২১৮-২১৯ ১ বেন্টিক্বেব সন্কপ্প- ২-৯-২২০ » অকল্যাপ্ডে মিশিঢ-_ 
২২০ ১ হাডিপ্রেব কক্বল্র-_+২০ ১ উডেব ডেসপ্যাচ-_২২১-২২০ , 
১৮৫৯ সালের নিদেশ--২২২-১২৪ * হণ্টাব কমিশন--২১৭-১২৯ ১ 
লর্ড কার্জনের সঙ্বল্প__-২২৯-১৩০ » ১৯১৩ সালেব সঙ্কল্-_২৩০-২৩৫ ১ 
হাটটগ কমিটি__-২৩৫-২৩৮, সাজেন্টেব পবিকল্পনা-_-২৩৮-২৪৩, 
মুদালিয়ার কমিশন-_২৩৩--২৫৬ , বুনিরাদি শিক্ষা-_২৫৪-২৫৭ | 


স্বাধীনতার পরে **. *** ২৫৮-২৭৫ 


প্রাথমিক শিক্ষা--২৫৮-২৬৪) হোপ সাহেব-_-২৫৯) ভরুচের 
শ্রী শান্ত্রী-_-২৫৯ ; বিবেকানন্দ__-২৫৯ , বুহিমুতুল্লা ও শীতলবাদ-__ 
২৫৯-৬০ ; গোখেলেব প্রস্তাব-_-২৬০-২৬২ ; ১৯৫৭ এব পর নীতি 
নির্ধারণ--২৬৩-২৬৪ 3 মাধ্যমিক শিক্ষা-_-২৬৪-২৬৬; সমাজ শিক্ষ।-_ 
২৬৬-২৬৭ ; স্ত্রীশিক্ষা-২৬৭-২৬৮ 7 শিক্ষক-শিক্ষণ_২৬৯-২৭২ 7 
বুনিযাদি শিক্ষা--২৭৩-২৭৪$ দ্বিতীয় পর্কবাধিক পাঁরকল্পন।র 
হিসাব--২৭৪-২ ৭৫ | 


রাশিয়াতে **. *** ২৭৬-৩৩৬ 


ভৌগোলিক বিবরণ-_২৭৬-২৭৯) কশলোক-__-২৭৯-২৮০ 2 
কনস্টান্টিনোপল-__২৮০-২৮১ , কিষেভেব কশব্বাজা-২৮১-২৮২ 
মক্ষো ২৮২) জার শসন--২৮২-২৮৪ ১ পিটাব দি গ্রেট--২৮৪- 
২৮৫ ; দ্বিতীয় আলেকজান্দাব ২৮৫-__-২৮৬$; আইভান দি গ্রেট-_ 
২৮৬-২৮৭ $ ,পিটারেব নতুন শিক্ষব্যবস্থা-_-২৮৮-২৮৯; প্রথম 
নিকোলান-_২৮৯-২৯০) নিহিলিজম-_-২৯০ ; জেমস্টভো--২৭৯০ 
শ্লাভোফিল--২৯১১ কাথারিন ধি £গ্রট--২৯১, মার্কস-এর 
ছন্বনীতি_-১৯১-২৯৩১ জারেব ৭ পোঙিযেটেখ শিক্ষানীতি 
২৯৫-__২৯৫ ; পঞ্চবাধিকী পৰিকল্পনা__২৯৫_-২৯৭ 7 মাকস-এব 
ৃষ্টিতঙ্দী__-২৯৭-৩০০ ১) লোক শিক্ষা পর্যদ__-৩০০) পিটাব 
মোজিলা_-৩০১ 7 ডেলিযানোড--৩০২ ;) আণেস্ট পুলের ইচঞ্ছণ 
বণনা ৩০২-৩০৩ উপনিবেশ স্কুল_ ৩০৩, কিপার গার্টেন__ 
৩০৩7)  শাটসকী--৩০৩-৩০৫ ১ লুণ।কাপ্রক্ষি-_ ৩০৫-৩০৬) 
ক্রুপস্কাযা-_-৩০৬ , প্রাক ইস্কুল বাবস্থা--৩০৭-৩১০ ১ প্রাথামক 
ইঞ্জুল_-৩১০-৩১৫ ; একীভূত শ্রমিক ইস্কুল__ ৩১৫_-৩২০) দৈশিক 
ইন্ুল_-৩২০ ; এফ্র'জেড-ও ইন্কুল__-৩২০ + বাণিজ্য রেলপথ ও 
খনিজের ইন্কুল--৩২০; আবাসিক বিদ্যালয়--৩২১ ১ টেকণিঞাম 
_-৩২১-৩২৬ ; পণিটেক্নিক-_৩২৬-৩৩২ 7 শিক্ষক শিক্ষণ--৩৩২- 
৩৩৫ ) ফন বুমার--৩৩৫ | 


ভীন দেশে ঠা র্‌ ৩৩৭-৪০৬ 
চীন প্রাচীন দেশ__৩৩৭; চীনের চিক নি ৩৩৮-৩৪০ 3 
শামানবাদ-_-৩৪০-৩৪২ ; বর্বর আর সভ্যচীন--৩৪৩ 7 তুঙ্গ-__ 
৩৪৩-৩৪৪) সপামোয়েদ-৩৪৫ ; কাজাক--৩৪৫ 7 লেপচা-_-৩৪৬ ; 
চীনের নাম__-৩৪৬$ যুগ বিভাগ--৩৪৭; সামস্তপ্রথা--৩৪৮- 
৩৫০; চীনভাষা_-৩৫১ ৩৫৪; রাজা :উ--৩৫৪; কনফুসিয়াস__ 
৩৫৪; অনুষ্ঠানে রাজার জীবন চরিত্রর_-৩৫৪) সামস্তযুগ ও 
ব্যবপায়িক  সম্প্রদাং_৩৫৪; জ”-৩৫৫; কন্ফুপিয়াস 
বা খোডফু-ৎন্--৩৫৫$  কন্ফুসিয়াসের মতবাদ--৩৫৫-৩৫৭ ; 
মাউ-খো--৩৫ ৭৩৫৮; ভ.স্থন চিউ--৩৫ ০-৩৫৯; তাও-বাদ-_ 
৩৫৯-৬৫ ; নিউটন-_-৩৫৯ 3 লাউ-ৎস্ু-৩৬০ 3 টি. এস. .ইলিয়াটের 
কবিত' ও মনমী বাদ-_-৩-১ ; ফ্রয়েভ 9 গ্রডেক--৩৬২ ৩৬৩, তাও 
বাদ ও বিঞ্ছান চচ1-৩৬৪-৩৬৫ 7 মো-চিযা ও মো-তি-_৩৬৫-৩৬৭ 
উত্তব-মো-দ--৩৬৭-৩৬৮ ১ লু্গ এ €ই শ্রি--৩৬৮ ১ বৌদ্ধধর্মের 
প্রবে*--৩৬৮ 3 চীনের পোদ্ধম ত৩৬৯ ১ মাউ--৩৬৯  কুহুয়ান__ 
৩৬৯ ; কৌদিমতের বিরুদ্ধবাদী-_-৩৭০ ১ চেন্‌ শৃনের বন্তব্য--৩৭১; 
ধর্ম আর য/ঢু এক হয়ে গেল--৩৭২ ১ ম্যাজিক--৩৭২ 3 র্যাডক্রিফ 
ব্রাউনের যত-_-৩৭১) লবী ৪ চীনেব শিক্ষা--৩০৪ ; চীনের 
গ্রামে ইন্কল--৩৭৩-৩৭৫ ॥ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গুরুর শিক্ষা_৩৭৪- 
৩.৫; রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ইস্কল--৩৭৫ পবীক্ষক-গোঠী-_৩৭৫-৩৭৬ 
শিক্ষকের যোগ্যত'-৩৭৭ , গ্রামের ইস্কল ব্যবস্থা_-৩৭৭-৩৭৯ ; 
প্রশাসনিক বিভাগ--৩৭৯ ১ পবীক্ষা-ব্যবস্বা_-৩৭৯-৩৮১ ; 
আবিক্্িয়া_-৩৮১-৩৮২ ) চরক ইস্থুল__-৩৮২ 7; একাভেমী--৩৮২ 
গ্রন্থ পোডানো--৩৮৩ ; মেড-তিয়েন ও লিখবার উপকরণ--৩৮৩; 
সামন্ত বিদ্রোহ--৩৮৩-৩৮৪ ; পণ্ডিতের আলোচনাচত্র_-৩৮৪ ১ 
ওয়ান্‌-ওছ্গ ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-_-৩৮৪ ; চেউতু-তে শিক্ষা বিভাগ 
(খুঃ ১৪৫ )--৩৮৪ 7 ওয়াঙমান ও বিজ্ঞান বিষয়--৩৮৫ ) কাগজ 
আবিষ্কার--৩৮৫ ; পুস্তক মুদ্রণ--৩৮৫ ; তাতার ও শিক্ষা-_-৩৮৬) 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি রাজার বিছেষ_-৩৮৭$ থাঙযুগ--৩৮৭ ; 
রযুষ্টবাদ--৩৮৭; সওদাগর--৩৮৮$ হাসি-হাসিয়া--৩৮৮ । 
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স্থঙ্গযুগ---৩৮৮ $ চেঙ্গিস খা--৩৮৮-৩৮৯ , ইয়োরোপবাসীর প্রবেশ 
_-৩৮৯১ চীনের ইস্কল ব্যবস্থা_-৩৮৯ ৩৯৯ | প্রোটেষ্টাপ্ট-_ 
৩৯৮১ আফিসেব যুদ্ধব_-৩৯৯ ; বকসার বিদ্রোহ_-৩৯৯ ১ চীন ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষা--৭০* ; প্রথম মহাযুদ্ধেব পর--৪০১ ১ স্থন- 
ইয়াৎ-সেন--৪০১ , মাওৎ-সেতৃুঙউ--৪০১ , লীগ অব নেশনস- 
এব মত-_-৪০২ , আমেবিকার সালে চীনের শিক্ষ।-_৪০৪--৪০৬, 
ইস্কুল সম্পর্কে ইয়োবোপের বিকুদ্ধম ৩--৪০২-৪০৩ ১ ১৯১৫-৩৩ 
প্রাথমিক শিক্ষাঁ_-৪০৪ ৪০৫ , মাধ্যমিক ইন্কুল_-৪০৬ | 


জাপানে নর 8৪ ট্র্ &০৭_ ৪8৬৩ 
জাপানেব আদি বাপী--৪০৭ ১ আদ্দিকালেব আচাব ব্যবহ[প__ 
৪০ ৭-৪০৮ , যোমোন খুগ--৪০৮-৪০৯-৪১১ , যুগবি ভাগ- ৭০৯ , 
স্ঘদেবতাব ধারণা ৭১১. আইন্রদেব সঙ্গে যু -28১১-৭১২, 
আইগদেব দৃষ্টিশঙ্গী--৪১৯-৭১৩ চুকচী কোবিগাকণেব প্রভাণ__ 
৭১৩-৪১৭ ১ ম।নবসমাজেব মর্থশৈতিক জাবনষা প্রা--9১৪-৪১৫ ) 
মিকাডোর কর্তৃত্ব--৪১৬ , শিক্ষ। « যৌথকম-_৪১৭ ১ যাযোই 
যুগ__৪১৭-৪১৮ , জিন্মুতেনো--৪১৯ ; কোখিয়াব সে সঙ্বয _ 
১৯) বিতিম্ন সমাজব্যন্ডি ৭১৯, পিতৃতন্ব প্রখা--৪১৩) 
সিন্টেধ্৪৯০ ১ জাশীএ শ্িক্সী--৭২০ পুবোটিত গশপী- 
9২১ , কাতাধিব--৭+১ এমকীাদা--৪২১, নিহোপি প্র»তি 
গন্ত -৭০২ ১ কামি--৭১২ 9২৪) বাঞ্জা ও দেব শা-৭২ ১৪১৫) 
পিণ্টোধর্শেব স্বষ্টিতও--৭২৫-৪২৬ ৯ পৃজী-পদ্ধিতি_ 9২৬ * বুশখোব 
শিক্ষাঁ_5৩০ ১ ভীব|কিবি_ ৭৩১, স্পার্টা ও বুশ'দোর শিক্ষী_ 
৪৩২, শোটোকু--৪৩৩ *৩০। তাবিখ মালা--৪৩৭ , দাইগাকু 
ও কোক্গাক--৪৩৭ , নগব--৭৩৫ ১» পাবা যুগ--৪৩৬ , মঠ 
৪৩৭ ) গাঞ্জিন_ ৭৩৭১ বিদেশী প্রভাব -৪৩৭, কবিতা 
৪৩৮ ১ শিক্ষা সাধাবণের নয়-_-৪৩৮ ১ হেইখান নগর--৪৩৮, 
ফুজিওয়াব1-৪৩৮-৪৩৯ ) শোপেশ ও শোকন- ৪৩৯ ১) পিপি 
৪৩৯ ১ অমিদ বৃদ্ধ--৪৩৯, সাহিত্য ওস্ংস্কৃতি--৪৪০ ১ ভূমি 


[8০ | 


ব্যবস্থা ও বির্রোহ_-৪৪০ 7; কিয়োটাঁ৪৪* ১ যোরিতোমো_ 
৪৪১ , সামরিক এঁতিহ্বা_-৪9১ ভিক্ষু হোলেজ-_৪৪২ ; হোকেশু__ 
৪৪২7; শোণ্ুন--৪৪২ , দাইমিক্সো-৪৪৩) জা-৪৪৩; বুদ্ধ 
মন্দিরে শিক্ষা-_-৪৪৪ ১ হিদ্েষযোশি-__-৪৪৪ ; গোষীদ্ন্ব-_-৪৪৫- 
৪৪৬ ১ জাপানের নাম--৪৪৬, পোতুগীজ জাহাজ-_-৪৪৬; 
তেয়াকোযা_-৪৪৬-৪৪৭ ১ ডা্শিক্ষা-_8৪৭ ; মেইজি-__-৪৪৮ 
কিগার গার্ডেন--৪৪৯-৪৫১ ১ প্রাথমিক শিক্ষা--৪৫১-৪৫৩ , 
মাধ্যমিক শিক্ষা৪৫৪__৪৫৭ ১ ছেলেদেব উচ্চতব বিগ্ভালয-__ 
৪৫৭-৪৫৮ ; কারিগরী শিক্ষালয-_৪৫৯-৪৬০ » নমাল ইস্ক ল-_ 
৪৬০-৪৬২ ১ শিক্ষা কত পক্ষ_৪৬২-৮৬৩। 


গাড়ার কথা 


এশিয়ার কথা বলতে গিষে মহাভারতের সেই বকৰপী ধর্মের কথা 
মনে পে । কি এমন প্রশ্ন তা যার উত্তর চারটি মহাবীর ৭ দিতে পারল 
না; আব তার মধে; অজুন নিজেও চিল; এই অন্ত্নেব কাছেই তো 
ঈশ্বর তার বিশ্ব-পরিচয দিয়েছিলেন ৮ 

এশিয়াব প্রশ্নও অনেক | বিদ্া এখানে যেন হার মেনে যায। জাভা 
মানুষ, পিকিং মাগষ মান্টষের জ্ঞানের ভাণগ্তারে অনেক প্রশ্ন এখনও 
রেখেছে, তার উত্তর মেলেনি। জগতের বণিকের৷ নতুন সভ্যতা আর 
বাণিজ্যে এশিযাকে পধুদস্ত করেছে বটে, কিন্তু মনীষীর1! এক বাক্যে স্বীকার 
করেছেন এশিয| মহাদেশই মািষেব স্থতিকা-গৃহ (07 0১ 11013, 006 
6ড1001706 (01 4518. 25 0116 09010 01 17701701119” 5691285 5016%/1191 
11)016 11)1910551৬০--70 06801) । 

আব মাম্ষেবই হচ্ছে সমাভ, সমাজের ধর্মই হচ্ছে ইন্ুল। অতিকায় 
হাতিটিৰ মতে। তুষার যুগে মান্য গায়ে পশম তৈরী করবার তাগিদে 
প্রজনন শক্তি-পক্ষে প্রভাব বিস্তান করেনি, সে পবিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করেই 
সেচে গেল; আর এই শিয়ন্ত্র করবার শিক্ষা যুগে যুগে অব্যাহত রেখে 
মানতষ ধাপে ধাপে এগিযে চলল । এক পুরুষ অন্ত পুরুষকে সেই শিক্ষা 
দিবেছে, সেই পুকষ আবার যুগের উপযোগী কবে তাব অভিজ্ঞতাকে বদল 
করেছে, সঞ্চারিত করেছে। পার্ট 

এই শিক্ষা যখন অন্ষ্টানগত হ'ল তখনই ইস্কুল এল । কাজেই ইন্কুলের 
রূপটি বন্ড নয়, মুখ হচ্ছে ইস্কুলের উদ্দেশ্য আর বস্তু। 

ইন্ছুলের উদ্দেশ্য মানষের ইতিহাসে কেমন ক'রে এসে পডছে- গোডাকাব 
কথার তারই একট। ঠিসাব নেওয়] বাক। 

এই হিসাবের প্রথমেই একটি প্রশ্ন জড়িত হয়ে পডে। শিক্ষা-স্থত্র 
সম্পর্কে থর্ণডাইক থেকে সুরু ক'রে কাফ্‌কা-কুহলার যাদের নিয়ে গবেষণা 
করেছেন, দেই স্তর, বিভাল, মাছ, শিম্পাজী বানরের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 
মাভষের কি শিক্ষানীতি মিলবে? 


২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ! 


মিলছে বে না, ত| কিন্তু মাঞ্ুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম যার! 
এল তাদের কাধ-প্রণালীতেই মনে হয় ।৮- 

বাংলায় একট] বিদ্রপ আছে, গ।ছেরও খাব, তলেরও কুডোব । এই 
বিদ্রপটিই একটি ঘটন] হয়ে প্রথম মান্বকে কেবল পশুদেব থেক্টেই নয়, 
মৌল সহ-জ (2075৮) কেও ছুর্জয় ক'রে তুলেছিল । দে যেমন 
আগুনের মতো! সর্বতৃক ছিল, তেমনি গাছেরও খেত তলেরও কুডোত, 
(1005 58115 01০01০-1080081), ৪6 9156 6008119 ৪ 10105 1) 0106 
0181001065 01 0995 ০01 010 0172 60090, 7180 118৬৪ 08170 036 
£511650091179016 1001595117819 109 1719 2৫৬21)0266.-415 01580] ) 1 ৮৮ 

সব্যসাচীর মতে কেবল ছুই হাতের ব্যবহারেই নয়, মানপিকতার দিক 
দিয়েও এই যেছুই দিকে অভিষান-প্রবণতা, তাই থেকেই তাকে পাহাডে 
কন্দরে ছুটতে হয়েছে । পায়ের জোর বেড়েছে, হাত মাটী ছাডা পেয়েছে। 
হাতু যখন স্বাধীন হ'ল তখন চোখ আব মাথার শক্তি  বাডল (8119৮ 
শ8৩ 01000 0180) 1 11100) 

বর্তমান মান্ুষেব মতো মানুষ পৃখিবীতে এল বোধ হয ৮০০৭ বছর 
আগে। কিন্ত সে যে শিম্পাজী ওরাংউটাং থেকে স্বতন্ত্র তাৰ পবিচখ 
দিয়েছে সে আরও আগে, প্রেইস্টোসিন যুগে । 

প্লেইস্টোসিন যুগ ধরা হয় আম্ুমানিক ৫০০,০০০ থেকে ১,৫০০,০০০ 
বছর আগে । আর জাভ] মানুষ, পিকিং মাগষের বস ৫০০১০০০ বছপেবও 
শীমা পেবিষে। এ সময জাভার সঙ্গে এশিষা মূল ভূখণ্ডের মাটার যোগ 
ছিল । এ ছাডা আন্ছে সাসেকস-এব পিল্টভাউন আর জার্মাশীব হিডেলবার্ 
এবং নিয়ানভার্থাল মান্য । তাদের বয়সও ১৫০,১০০ বছর । 

৩৫,**০ বছর আগে যুরোপের শেষ তুষাব যুগ শেষ হল। তখন৪ 
নিয়ানডার্থাল মান্য ছিল। কিন্তু ৩০০০০ থেকে ২৫০০০ খছর আগে 
এই আমাদেরই মতো স্বাভাবিক মান্বষের হাতে তাদের নির্বাণ 
ঘটল। কিন্তু কেমন ক'রে তাদের মোক্ষলাভ ঘটল, নতুন মানুষ কারা, 
তাদের দেশ কোথায়--প্রভৃতি নিষে নান! মুনির নানা! মত। অনেকে 
বলেন, নতুন মানুষের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে নিয়ানভার্থাল ষে একেবারে কপুরের 
মতে! উবে গেল তা নয, ওবা নতুন মানুষের সঙ্গে মিশে সন্কর 
হয়ে গেল। 


গোড়ার কথা ৩ 


অনেকেই স্থির করেছেন, এই নতুন মাচ্ষ ইয়োরোপে এসেছিল হয উত্তর * 
'আফ্রিক। থেকে, না হয় এশিয়া থেকে। 

ভূমধ্যসাগরের তীরে গ্রিমল্ভি (071779101) জাতির যে মাতাপুত্রের 
কষ্কাল পাওয়া গেছে তাব সঙ্গে নিগ্রোব অনেক মিল। এই গ্রিমলডির। 
ক্রো-ম এ মাভষ (01০-48£)00 )। এরা অস্টালয়েড শাখার । অন্রম[ন 
কর] হয়, অল্টালয়েড রা দক্ষিণ এশিয়া! থেকে বেরিয়ে একদল গেল অস্ট্রেলিয়ার 
দিকে, আর একদল পশ্চিমের দিকে অর্থাৎ ইয়োরোপ আর আফ্রিকাতে। 
এরাই হচ্ছে নতুন মানুষ । কেবল ইয়োরে'প আফ্রিকাতেই নয়, আমেরিকা- 
,ত9 এব] ছড়িয়ে পডল, (7115 ঠা90 11910 00 2177৩ 17 0107 917161108 
1839 01 17100617 (06 8170 191002019 2 006 1901101)10 50986 ০1 
০10015, 176 08176 1010 1)01707-6296611) 4৯518 10 41851082174. 
[01009019 501680 81915 016 62.96611) [০0০ 01 016 1২0০1 1৬1০1621175 
৮/11515 81) 1096-066 00111001108 10117)60 5010) 26.000 €০ 15000, 
96215 2209, 1719 9961)5 (0 118৬6 18801160. 1119 90৮1111-5/691 2 016 9০9 
০1 (217310101) 69(5691) 6170 [91519] 8110 [9995 [01018] 619001)5, 01 
10051119 12000 ০৪15 29০. -[5. /ঠ76555 )। 

নৃতব্রবিদদের এই ইতিহাস-পরিচয থেকে একটি কথা খুব স্পষ্ট যে, একটি 
জনসমষ্টি অপর জনসমষ্টিব উপব অধিকার বিস্তার করবার মতো ক্ষমত! 
রাখে আর বিজিত জনসমষ্টি বিজ্যীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বীচবার বুদ্ধি 
পায়। কিন্তু জনসমষ্টিই কেবল তার। নয়, তার। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে 
না শিখলে এমন সজ্ঘষ আর বাচবার মধ্য পন্থ। আবিষ্কার করতে পারত না । 
পরিবেশ নিষন্ত্রণ আর আয়ন্ত করবার বুদ্ধি তার] পূর্বে পেয়েছিল, এখন মনুম্ত- 
জাতির যে সামাজিক চাপ তাকেও উপলব্ধি করবার ক্ষমতা অর্জন কবল। 
কেমন ক'রে সে ক্ষমতা এল ? 

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মান্তষের সম্পদক্ছান এবং শিল্প-সম্তার নিয়ে তিনটি 
যুগ-বিভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে পৃধ যুগের (010611521) ) চিলিয়ান 
যুগ, মধ্যযুগের (11095061581) ) মস্টেরিয়ান এবং শেষ যুগের (40116190121) 
অরিগনেপিয়ান এবং (71950916718 ) ম্যাগডালেনিয়ান, বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

পাথরের অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতি থেকে এই যুগ বিভাগ করা হয়। পাথরের 


৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


উপর পাথর ছুড়ে অস্ত্র নির্মাণ থেকে, ঘসে-মেজে অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতির শ্রেশী- 
বিভাগ ক'রে তাদের শিল্প-জ্ঞান মূলক সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায় ॥ 
একটি পদ্ধতি থেকে অপরটিতে অতিক্রম কর তাদের পক্ষে সামান্য বুদ্ধির 
পরিচয় দেয় না। শেষ তুষার যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই (11098565790 ) 
মস্টেরিয়ান যুগের মানুষদের দেখা গেল। তাদের বাস ছিল পাহাডের' 
গুহায়। শীতের হাত থেকে বাঁচতে হবে তো; পাহাড ন1 থাকলে জান 
ভান কশাণু শীতের পরিত্রাণ; কিস্তু পাহাড় থাকণে লেখানেই ঘর বাধ।, 
এর] হ'ল শিকারী । অতিকায় জন্তদ্দের শিকার ক'রে তাদের মাংসে প্রাণ- 
ধারণ করত। এই অতিকায় জন্তদের টেনে গুহার কাছে আনা একটি, 
মানুষের কাজ নয়; কাজেই তাদের এই জীবনযাত্রায় পারস্পরিক সহ- 
যোগিতা বা যৌথ-কাজের পরিচয় দেয়। ছোট ছোট পরিবার গঠন করেই 
তারা বাস করত মনে হয়। কেবল এই ছোট ব্যাপারেই তাদের সমাজ- 
গঠনের পরিচয় পাই না। মৃতদেহ সৎকার ব1 কবর-দেওয়ার রীতি থেকেও 
তাদের পরিবার এবং সমাজের পরিচয় পাই। মৃতকে যত্ব সহকারে কবর 
দেওয়! হ'ত গুহার অভ্যন্তরে, অনুষ্ঠানও কিছু একট] ছিল-_কারণ সঙ্গে দিত 
হাতিয়ার আর মাংস। একটু গরম যায়গায় তাদের প্রোথিত কর] হত। 
এঁতিহাসিক চাইল্ড তো অন্থমানই করতে চান যে, হয়ত বা তারা বুঝেছিল, 
গরমই প্রাণ বহন করে, অগ্নির অভাবেই মৃত্যু আসে (1917 14916ও ন1005017 
7১৪০6 55). 

অরিগনেসিয়ান আর ম্যাগডালেনিয়ান যুগের মানুষ আরও এগিয়ে 
গেল অস্ত্রবিষ্ভায়। তারা তীর-ধনক তৈরী করতে শিখল। এইটিই 
বোধ হয় প্রথম যন্ত্র আবিষ্কার মান্ষের | ধন্তুক বাঁকিয়ে সামান্তা পেশীর 
শক্তিকে প্রচণ্ড বেগে যোজন1 কর! যায়--এই বোধ তো সামান্ত কথা নয়। 
এ ছাড়া, তারা কেন বিশেষ বিশেষ জায়গায় তাবু নির্মাণ ক'রে বাস 
করত, :কত লোক মিলে শিকার করতে বেরোত- তারও পরিচয় 
পাওয়। যায়। এই ষে যৌথক্রিয়া এই থেকেই তো তাদের নান। বিষয়ে 
অভিজ্ঞতা বাড়ছে, আর নানা আবিষ্কার করতে পারছে । শেষের এই ছুই 
ভরে তার আর যাযাবর নেই। তারা ঘব-বাড়ী নিাণ করেই বাঁস 
করছে। এই সময় জনসংখ্যা বাড়ছে । অনেক বেশী বেড়েছে। ধন্থুকের, 
সঙ্গে বশ! ছোঁডাও তারা শিখল। দক্ষিণ ফ্রাঙ্ছে তারা শামুক শঙ্খ আনল 


গোড়ার কথ! € 


কি ক'রে। কেনই বা! আনল? ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে? এগুলো তো 
াভাবিক জীবনযাত্রার আবশ্যক উপকরণ নয়, বিলাস বিশেষ। তারা 
গুহার গায়ে ছবি আকে কেন? অস্কনের যে দৃষ্টি তাতো! বিলক্গণ বিকশিত 
হয়েছে, কেমন ক'রে গভীরতা আকতে হয় তাও তে! তারা জানে! 
তাদের পে তো৷ এমন অন্কন-শাস্ত্র ছিল না, তবে এ ক্ষমতা তার! আয়ত 
করলকি করে? কোন একট] ব্যবসায়বুদ্ধিই কি এর সঙ্গে জড়িত ছিল, 
ন1] নিছক স্বপ্র-ধিলাস? গুহার অভ্যন্তরে আকাও সোজা কথা নয়। 
শিল্পীকে অর্ধশয়ান অবস্থায় অথব] সহচরের কাধে ভর দিয়ে আকতে হয়েছে, 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা । আলোও তেমন আসে না। পাথরের প্রদীপ জালাতে 
ভ'ল। কেন এত ক্রেশ-ম্বীকার? আর পরিচয় আছে তাদের নত্যের। 
অনুষ্ঠানে বা পবে তার নৃত্য করত। 

এর] কেবল শিকারীই ছিলনা, তার! খাগ্য-সংগ্রহকারীও ব্টে। 
খাগ্য-সংগ্রভ থেকে তারা এল খাছ্ধ-উত্পাদন জীবন-যাজ্রায়। এই শেষটিই 
ভচ্ছে নতুন প্রস্তর যুগ । | 

পশ্ড শিকার যে আদিম-জীবনযাত্রা তা একরকম স্বীরৃত। কিন্তু 
'পশ্চারণ, বাগান করা আর কুধিকর্শ এই তিনটির মধ্যে মানুষ কোন্টি 
যে প্রথম গ্রহণ করল তা বলা কঠিন। তেমনি বলা কঠিন, ধান, যব, 
ব।লি এবং গমের মধ্যে কোন্টি আগে । তবে অনেকে মনে করেন, 
এখিয়াতেই যব এবং বালিরও চাষ হয় প্রথমে । তবে এমন আকারের 
ছিল না সে সব শশ্য। পেশুলো বধন্যশস্য । এই বন্যশস্তকে খাগ্যশন্য্ে 
বূপাস্তবিত করা হ'ল। বত্তমান প্রকারের গম কিন্তু ছুটি শস্তাকে 
মিলিয়ে করা হয়েছিল (01955016011 ) | তার মধ্যে একটা এমার 
(12110061 ) | 

এইযে ফসল উৎপাদন বীতি-_এই রীতি মানষের সমাজকে €বশ বদলে 
দিল। শিকারে মানুষ যৃথবদ্ধ তয়েছিল। শল্ু। সংগ্রহে তার একটু 
প্রপার ঘটে কিন্কু কৃষিকাজে মানিষের সত আরও বেড়ে গেল। আর 
শ্িদের প্রতি দৃষ্টিভঙীও বদলে যায়। 

শিকার-জীবনে শিশু ছিল আনাডী আর বাড়তি। তাকে শিখিয়ে 
পড়িয়ে বড ক'রে তুললে তবে দে সাহায্যকারী হয়। কিন্তু কষিকাজে সে 
প্রথম থেকেই সাহায্য করতে পারে নিড়ানীর কাজে। পূর্বে শিক্ষা 


ঙ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


নির্ভর করত অভিজ্ঞ আর বয়স্ক সম্প্রদায়ের হাতে, এখন শিক্ষা! স্থুরু হল? 
' অন্গুকবণ আর অন্সবণ কবে । 

এমনি ক'বে,৬০০* থেকে ৩০০০ খুঃ পূর্বাবেব মধ্যে মানুষ অনেক 
কিছুই আবিফব করল। মাটিব কাজ তাব মধ্যে অন্যতম। মাটি 
পোভডালেই ষে হাড়ি হয তাতে! নয়, মাটি বাছাই কবে ভিজিয়ে, যন্ত্রে 
লাগিয়ে, শুকিয়ে তাবপব বিশেষ তাপে পোডাতে হয়। এই প্রক্রিয়া 
জেনে ব। দেখে হয় না, বুদ্ধিব সঙ্গে উপলব্ধি ক'বে আযত্ব কবতে হয। 

এই নব্যপ্রস্তব যুগেই দেখতে পায়! যাখ বস্ত্রধধন পদ্ধতি । এও তো 
মিশব আর এশিয়ার আবিষ্কাব। কার্পাস বন্ধ তে। সিন্ধুনদেব ত'বেব দ্ব্য 
(৩০০০ খুঃ পু )। 

এমনি ক'রে এই সময়ে কত বকম কাবিগবীই না এসেছে । আব এই 
সব কর্মশাল। একটি লোকেব দ্বাবা নির্বাহ হয না । বছলোকের দবকাব ; 
পরিবারের সাভাষ্য তো। একান্ত কর্তব্য । কিন্তু পবিবাবেব মধ্যেই সীমবদ্ধ 
'পয়। এক স্থ।'নেই তে। এই ক।বিগবী কুক্ষিগ হয়ে থাকল ন1। 

শুধু কারিগবীই নয়, গ্রাম-গঠনেও ত।দেব কিছু কিছু পবিকল্পন! 
এসেছে, ছোট ছোট গ্রামেই ষধি তারা বাস কবল, ৩ হ'লে গ্রামের 
সংহতিশক্তি গভে উঠা দরকাব। একটু বক্ষণশীল হর আবার একটু ছট্চিয়েও 
পডতে চায়। ছেলেবা বড হলে তাদেব পত্বীদের আশে-পাশে যায়গা জমি 
খুজে সেখানে গ্রাম পত্তন করে। জঙ্গল কাটে, চাষ আবশ্দ কবে। কিন্তু 
বডদেব রক্ষণশীলতার কিছু মিশ্রণও ঘটে । মেয়েদের প্রজনন শত্তিব সঙ্গে 
ধরিত্রীব উর্ববতার বেশ এক ভাবগত মিল খুঁজে পায়। ভাব বা কল্পনা 
স্পষ্ট হয়ত ওয় না, কিন্তু রূপকের মতো ফুটে ওঠে । এই বপক প্রাকৃতিক 
সৌন্ধষে আরোপিত তয়, “বাজ|, “বাণীকে নিয়েও হয়। ছোট ছোট 
গ্রাম হলে, গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াব কাক থাকে । কৃষিকাজেৰ যত 
উন্নতিই হোক লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাব অনটন এসে পডে। অভাব 
অনটন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণও হয়। কাজেই, ধর্ম বা মন্ত্রশক্তি ব। 
ম্যাজিকেব আবিভাব হয। জমি হ'ল পবিভ্র, ধান যেন ্্রহ্ষ", মানুষ হ'ল 
শক্তি | গল্প কাহিনী বচিত হয়। বচিত হয় প্রধানত “সমাসোক্তি 
অলঙ্কাব'কে ঘিরে। 

এ ছাড়া জীবনে ছিল অবসব। শিকার-জীবনে একটানা অবসর 


গোড়ার কথা খ 


যেমন কিছুদিন থাকত, কৃষিকাজে ততট1 নয়। তবু একটান। কাজের ফাকে 
ফাকে অবসর ছিল। এই অবসর নিয়ে তো আর মান্য দ্বুমিয়ে 
কাটায় না। 

সমাজ-নিয়ম কিছু কিছু এসে পডল। মেয়েদের কি কি কাজ, তারা 
দুধ ছুইবে কি ছুইবেন?, পাখীর ডিম খাবে কি খাবে না, কোন্‌ শ্রেণীর 
লোক কি কি কাজ করবে, কাজের একচেটিয়া অধিকার*--গ্রভৃতি সামাজিক 
অনেক নিয়ম-কাছুনই তার! মেনে চলল । মেনে চলতে বাধ্যও করল। 

প্রাচীন-প্রস্তর যুগ থেকে নব্য-প্রস্তরযুগ পর্যস্ত এই যে নানাবিধ ক্রিয়া-কর্ণ 
এবং শিল্প-জ্ঞান একটু একটু ক'রে বাডছে আর ভবিষ্াৎ পুরুষদের মধ্য 
দিয়ে ছড়িয়ে পছে-- এই থেকেই ইস্কুলের উদ্দেশ্টকে অনুভব করা যায়। 
অর্থাৎ ইন্কুল নামক প্রতিষ্ঠান না থাকলেও শিক্ষা দেওয়া আর গ্রহণ করবার 
ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অন্তমান কর। কঠিন হয় না। 

তবে একটি কথা প্রণিধান যোগ্য । প্রাক্-চেলিয়ান যুগের পাথরের 
গায়ে পাথর ছু'ডে ভেঙে অস্ত্র তৈরী করা থেকে, হাতুভী' আবিষ্কার এবং" 
মৌস্টরিয়ান যুগের হাতের চাপে, আচডে পাথুরে-অন্ত্র, হাডের অস্ত্র তৈরী 
করবার মধ্যে যে-বৈচিত্র্য ধারাবাহিক ভাবে এসেছিল তার অবনতি ঘটল 
এর পরই । এই অবনতির যুগ হাজার হাজার বছর ধ'রে চলেছিল। 
যে সমাজেই হোক আবিষ্ষিয়ায় এই অবনতি আসে কেন? আবার ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের হাতে পরবর্তী কালের (ম্যাগডালয়ান ) শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ 
হ'লকি করে? আগের যুখে, এই আবিক্ষিয়া সঞ্চারিত করবার শক্তিতে 
কোথায় ক্রটি? অবশ্ত এ কথাও স্বীকার করতে হবে- প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
অনেকট! এর হেতু । কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় কি কোন ক্রটিই ছিল ন1। 
পরবর্তী কালে অনেক সথুসভ্য দেশেও এই বিপষয় দেখ! গিয়েছিল । 

নতুন আবিক্ষ্িয়! কেবল হঠাৎই হয় না। সমাজে তার সম্ভাবনাও 
থাক] চাই। 


॥ ছুই ॥ 
আবিক্ষিয়ার প্রথম সম্ভাবনা হচ্ছে সমাজ-ব্যক্তি নিজে । ব্যক্তির দিক 
দিয়ে আবিষ্ছ্িয়ার প্রতি চাহিদ! ছুরকমের। একটি হচ্ছে আত্মনিয়স্ত্রিত 
প্রেষণা (810), অপরটি হচ্ছে বাহিরের তাগিদ (৫910810 )। পুরনে। 


ও ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


সমাজে দেখেছি উপকরণ তৈরী করবার তাগিদ আসছে বাহিরের চাহিদা 
মেটানোর প্রেরণা (1800%900 ) থেকে, ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রিতি প্রেষণ। 
কিন্তু ততট1 নেই । অবশ্ঠ একেবারে ছিল না তা কিন্তু বলা যায় না। কারণ 
'অন্কনাশল্লের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রেষণা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে 
নুতত্ববিদ্র1 সে সম্পর্কেও বলেছেন যে, ব্যবসায় বুদ্ধি থেকেও অঙ্কন শিল্প-জাত 
হয়ে থাকতে পারে । আদিম মানবের চিত্র সমালোচকেরা প্রয়োজনবাদকে 
অগ্রাহ না করলেও একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে; শিল্পীকে যে-ভাবে 
চিত্রকল্পন1 থেকে স্থুরু ক'রে তার উপকরণ সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে তারপৰর 
করনাকে রূপ দিতে হয়েছে তাতে মনে, হয়, প্রকাশের তাগিদ ন1 থাকলে 
কেবল প্রয়োজন নিয়ে এতখানি তার। এগোতে পারত ন। (১11001056 411 
[০001)810 4১৪1) 788০ 35) এ ছাড| মেয়েদের মৃতি-অঙ্কনে যেমন 
যৌনতার দিক ছিল তেমনি সৌন্দয-জ্ঞানও ছিল | €_. 

কাজেই আত্মনিয়স্ত্রিত প্রেষপার যে অভাব ছিল একথা না! বলা গেলেও 
্রহিরের প্রেষণাই যষে-বড একথা অস্বীকার করা যায় না । অথচ, ইয়োরোপে 
'আবিক্ষিয়ার প্রতি বিমুখ তৎকালে থাকলেও, এশিয়া আফ্রিক1 কিন্তু প্রায় 
একই প্রকারের বিষয়-বস্তুর সম্মধীন হয়ে তার] আবিগ্ষিয়া-শক্তিকে উন্মুক্ত 
ক'রে যাচ্ছে। কার্ল 


আত্মনিয়ঙ্ত্রিত প্রেষণা! ছাডাও ব্যক্তিব্র আর একটি দিকও এই আবিক্ষিয়ায় 
জডিত থাকে। যে-সমাজে সে বাস করে সে-সমাজে আবিক্ষিয়ার উপযোগী 
বস্-সম্ভার ও বস্ব-চেতন। থকা চাই ; সে বস্ত-চেতনাকে রূপ দেওয়র মতো 
বিশেষ ব্যক্তির মানপিকতাও চাই। সমাজের চিস্তা-ধার] সে যেমন সংগ্রহ 
করবে তেমনি তাতে মনঃসংযোগও করবে । জ[(তি-গত সংস্কৃতি থেকেই ষে 
'ভবিক্ষিয়া আসে» আবিষ্ষিয়ার বস্তুটি বহু মনে ছড়িয়ে পডলেই যে তার 
বৃদ্ধি ঘটে তা নয , বিশেষ ব্যক্তির মনের দীষপ্চিতে সেটি খন উদ্ভাসিত হবে 
তখনই নতুন-স্থ্টির সম্ভাবন1। (1115 17615 [0151081 [19101108169 0 
র1)21)9 10601015 ৮10) 8 000106006 01 10929 ৬111 1100 1638016 11) 88 
06910101191 01710101161), 110880 15 212 11901101191] 101000101), 
া200526100--730107600-6885 41) 

ব্যক্তির এই স্থযোগ সমাজে নানাভাবে যেমন দেওয়া যায় তেমনি নানা- 
ভাবে ব্যাহত করাও যায়। 


গোড়ার কথা ্ে 


সমাজে কর্তাপক্ষের উপর ঘখন বেশী নির্ভর করতে হয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
'পরামর্শ ফখন হামেস৷ দরকার হয় তখন নতুন বিষয়বস্তর আবিাব সস্তাবনা 
কমে ষায়। পরনির্ভরতা বা বিশেষ ব্যক্তির কতৃত্ব সমাজকে সর্ধবাই ক্ষতিগ্রস্ত 
করে। সমাজ তখন কর্তা না-হোক “কর্তার ভূত' কে আবাহন করে। 

শুধু অন্ঠচিকীর্যার জন্যই যে আবিষ্ষিয়া-শক্তি রুদ্ধ হয়ে যায় তা নয়। কোন 
অন্ুকরণই এক খাতে বয় না। কিছু না-কিছু পার্থক্য থাকেই। নিজকেও 
খাটি খাটি দুবার অন্থকরণ কর] যায় নাঁ। কিন্ত আবিষ্ষিয়ার মূলে যে মনের 
আর কয়েকটি শক্তি, ষথ1 চিস্তা বা বস্ত্র সামগ্রিক ধোধ, বস্ততে বস্তুতে 
সম্পর্ক রচনা করা, বস্তর সত্যকার অর্থ পরিপার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনা, 
“ক বস্তর সঙ্গে আর এক বস্তর যোগ সাধন করতে শেখা, এক বস্ততে আর- 
এক বস্তকে আরোপ কর (1910)6০601 ) উভয় বস্তুকে মিলিয়ে নেওয়! 
(09001609000 ), এক বস্তুর সঙ্গে অন্যবস্তর আত্মীকরণ প্রভৃতি মানসিক 
দ্বিক পরিস্ফুট হওয়া চাই। 


কিন্তু তৎকালের সমাজের বিধি-নিয়ম, ব/ক্তি-সম্পর্ক, নীতিবোধ, কথা- 
কাহিনী প্রভৃতি থেকে একথা সহজেই অন্মান করা যায় যে, সমাজের 
অভিজ্ঞতা এমন একটা কঠিন মৃত্তিতে ব্যক্তির মনে ছিল, সমাজ-রীতি এমন 
্বতঃপিদ্ধ হয়ে পডেছিল যে, ব্যক্তির মনে এই বিশ্লেবণী শক্তি বা বস্ত সম্পর্কে 
আর অনভাবন] জন্মাতে পারেনি । যে-সমাজে এই দিকটি কিছুমাত্রও ছিল 
তারাই এ বিষয়ে অঙিনব পথে চলেছে । সে সময়ে ইয়োরে।প অঞ্চলে, যে- 
কোন কারণেই হোক, এই হুর্দশ। চলছে__আর এশিয়াতে অভিনবস্ত্বের 
সম্তাবনা ছিল প্রচুর? প্রারৃতিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু মাজের কারণও 
কম নয়। শুধুযে পুরাতন প্রস্তর যুগেই একথা সত্য তা নয়; ৩৫০০ থেকে 
১৫০০ খুঃ পূর্বা্ধ প্রায় ২০০* বছর ধবে ইয়োরোপ আবিষ্ষিয়ার দিকে এমনি 
পিছিয়ে ছিলি, (1701 100119 2000 56215, ০ 3500 69 1500 3.0, 
2]] 1601070০ ৪5 2 0160181] ৬1106117655 ৮0৮ 00211211501) সা) 
06610191076105 11) 4১519, 8190 0110) 40108) 800 01 09110001199 (1915 
8061 105 09109] 2710 100101)917) 5006101)5 19666 78 061)100 10 
900000-6856511) 4৯65681) ০০1৫61 _110170920101)) 73870616588 34) 

অবস্তা এদ্বারা এই কথাই বোঝা যাচ্ছে না যে, এশিয়া! আফ্রিকাতে 
স্মাজ-গঠনে ব্যক্তি ও সমাজের কাছে আবিক্ষিয়ার সমস্ত সুযোগই ছিল, 


কঃ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ইয়োরোপের তা ছিল না। তুলনামূলক আলোচনায় এই দিকেই সে' 
স্থযোগ ছিল সে কথা অনন্বীকার্ধ। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ছিল, একথা খল! চলে: 
না। ইতিহাস থেকে ব1 ভূবিজ্ঞানীদের উপকরণ থেকে সমাজের তেমন 
চেহাঁর1 পাওয়া যাচ্ছে না যার দ্বার] একথ1] জোর ক'রে বলা যাষ। 

কিস্ত সুযোগ অর্থকি? 


॥ তিন ॥ 


প্রস্তর-যুগের »মাজে ব্যক্তির বিঙ্লেষণী-শক্তিব্র স্থুযোগ ছিল না, একথা 
বলার চেষে বলতে হয-_স্থযোগ থাকা না-থাক।র সন্তাবনাই তখন ছিল 
না। পরিবেশই হোক আর অন্ত কোন অবস্থর সম্মুীন হয়েই হোক মাক্ুষ 
সাধারণত অবস্থার প্রতি বিঙ্লেষণ-মুখী হযে পডে, কিন্তু সেই বাধ! উত্তীর্ণ 
হলে বিশ্লেষণের সেই তীক্ষৃতা আব থাকে ন।, ধীরে ধীরে পূর্ব যুগের 
অভিজ্ঞতা “বিশ্বাসে পবিণত হযে যায । এই বিশ্বাসকে ঘিরে প্রক্ষোভ 
(610096009 ) রস (56000016106) এমন সহজ হযে চরিত্রে বসে যায় ষে 
নিয়মরক্ষা। করেই তখন মান্ষেব আনন্দ, নিয়মে অস্তনিভিত অর্থটিতি আব 
সে প্রবেশ করতে চায় না। 

প্রথম যখন পাথবের অস্ত্রাদি নানাভাবে সে তরী কবতে শিখল, গৃহ- 
নিষ্ধাণ শিখল, তখন তার বুদ্ধি ক্রিয়াশীল; কিন্তু তারপর পরিবেশ যখন 
আয়ত্তে এসে গেল তখন পুবের বুদ্ধিব স্বানে এসে পডে অন্তকরণ অন্সরণ 
এবং প্রক্ষোভ-রস সঞ্জাত আনন্দ । 

ধর্ম», রাজনীতি এবং অন্থান্ত কারিগরীতে মন্তয্-সমাজের এই প্রকার 
ব্যবহারই দেখা গেছে । তাই ক্বার্সন্‌ স্মিথ বলেন, রাজনৈতিক মতবাদের 
থেকে রাজনৈতিক প্রথা ( £19000007 ) অনেক পুবনো, ধর্ম মতেব থেকে 
পুরনো ধর্ম প্রথা ।, 

আগে আচরণ, তারপর ব্যবহারিকপ্রথা, তারপর বিশ্বাস (61161 )। 
আচরণেরই পূর্বে ঘটে আবিক্ষিয়। | 

ইয়োরোপে প্রাচীন এবং নব্য/প্রস্তর যুগে মন্ষ্য-সমাজে বা গোঠীতে 
আচরণ থেকে গ্রথায় (775006102 ) উত্তীর্ণ হয়ে আসছে; খৃষ্টযুগের পূর্বে 
€ পরে বিশ্বাসের রে এসেছিল বলে অন্রমান কর! যায়। আর এশিয়াতে 
হয়ত নানাকারণে প্রথা থেকে বিশ্বাসে না দাডাতে পেরে পুনরায় বিশ্গেষণী- 


গোডার কথা ১৬, 


শক্তি ব্যবহার করছে । কি কারণে এশিয়ার এই:বৈশিষ্ট্য তা এঁতিহা সিকেরা- 
বলতে পারেন । 

“ইন্স্টিটিউসন'কে আমি প্রথা বলছি। “আচার আচরণ” অর্থে প্রথা 
নয়। সমাজের কোন বিশেষ দিকের আচার-আচরণ যখন ম্বভাবী বা 
স্বমিত (51900910156 01100170981 ) হয়ে পডল তখনই তাকে বলা যেতে 
পারে প্রথা। এই প্রথাকে অবলম্বন ক'রে সমাজে অনেক রকমের 
অনুমোদন আসে (98110019005 ), তখন ব্যক্তি আর সমাজের আচরণ 
নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলক হয়ে পডে। 

প্রথম দিকে দেখা. যাচ্ছে সমাজের অপ্রাপ্তবয়স্কের বয়স্কদের কার্ষপন্থা 
অনুকরণ আর অন্রসরণ ক'রে পরিণত হচ্ছে। শিকার-জীবনেও তাই, 
কৃষিজীবনেও সেই অবস্থা । হয়ত পরিবারের নিয়স্তারা, ব1 কারিগরেরা 
তাদের সেই পথে সহায় হত। কাজেই, বালক-বালিকার কাছে (হয়ত 
বা পরিবারের কাছেও ) শিক্ষা ছিল তাদের জীবিক1 মান (11108 ৪1065 ) 
অতএব শ্টক্ষায় তাদের প্রযত্ব ও আগ্রহ ছিল (171657050)। কিন্তু সমাজের 
এদিকে খুব একট সতর্কতা ছিল না, থাকতে পারেও না। তবে সমাজের 
হয়ত অন্তরমোদন ছিল; সে-অন্রমোদন বিক্ষিপ্ত (0170550 ) 7 উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত 
ব1 সংগঠিত (012811950 ) নয়। 

বিক্ষিপ্ত অন্রমোদনে মানুষ বা শিশ্ত বশংবদ হয়ে পডে। কারণ বিক্ষিধ 
অনমোদন হচ্ছে সমাজ ব্যক্তির অনুমেয়, ঠিক সমাজীয় মঞ্তুরী একে বলা 
যায়না । আবার প্র/চীন সম।জ সামাজিক অনুমোদন যখন আসতে থর 
করল তখন নেতি-অন্ুমোদনেরই হ'ল প্রাচ্য (10589055 580061005)। 
কাজেই উভয়তুই, হাজ।র ভাজার বছর ধবে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের 
চিন্তা নিজের করতে হয়েছে । 

ঠিক প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিক্ষা এমনি অবস্থাতেই ছিল, অস্তত ইয়োরোপে। 
কিন্ত এশিয়াতে হয়ত সে-অবস্থা ছিল না । সমাজ-মানব-বিজ্ঞানের (9০9০19] 
£৯100710001925) শ্ুত্র অন্তষাষী বলতে £ঘ) ইয়োরোপে তখন বাহিরের 
জগতের সঙ্গে মানতষের প্রতিযোজন চলছে (09০91098091 ৪0801261017 ), 
সমাজের কাম্মিকতার দিক হয়ত কেবল আসছে (070001181) কিন্তু সমাজ- 
সংস্থার সেই কর্মগুলিকে স'গঠিত বা বিস্তত্ত করার (91887156) নিদর্শন কিছু 
দেখা যায় না। 


১২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ!1 


শিক্ষার বেলাতে একথ1 আবও সত্য । এশিয়াতে সে-সময় শিক্ষা অনেকট। 
প্রথার স্তবে জল: এসেছে তবে সেই প্রথায় কার্ষের দিকই 
হয়ত বড, অর্থাৎ প্রথার কাধ-নির্বাতের দিক (0199796%০) ; তবে কাধ নিয়।মক 
(75801901$6) প্রথ।র আবিভাব হয়নি 1 

ইচ্ছুল বলতে আমরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বুঝিনা, শিক্ষার ধাবা নয়। কিংব। 
অঠিঞজতাকে উত্তরপুরুষে সঞ্চাবিত কববার প্রেবণাকেও নয়। ইস্কুল হচ্ছে 
সংগঠিত কাষনিয়ামক প্রথা (09188101560 168018090 10911601917) | এই 
ব্যবস্থাব তিনটি স্তব-_প্রথম প্রথা, দ্বিতীয় কার্ষনিযন্ত্র৭, তৃতীয় সংগঠন । তিনটি 
স্তবের কোন্টি কোন সময আসছে সে-কথা আমাদেব সব সময় অনুধাবন ক'বে 
চলতে হবে, কাঁবণ এবই উপব দ্াডিযে আছে ইন্কুলেব এই আধুনিক প্রকৃতি । 
প্রসঙ্গক্রমে সেসব দিক নিদেশ কবে নেওয়া যাবে । 

ইতিমধো আমবা মানবসভ্যতার পববর্তীস্তব আলেচনা কবে নিই । 


॥ চার ॥ 


নতুন প্রস্তব যুগে ব)বসা-খাণিজা কিছু ঘটছিল, তবে গ্রযোজনীয় উপকরণ 
নিষে নয, অনেকটা বিলাস্জ্রব; নিয়ে। তবু বলতে হয়, ক্ষয়িঞ্ শিকার 
জীবাদেখ উপব এমনি কবেই তাব| প্রভাব বিস্তাব কখল। ভূমধ্যসাগবের 
তারে এবং পৃৰ এশিযাতেই এই মিথক্ষিঘা (1716730002) বিশ্যে করে 
ঘটেছিল। ৬০০০ »ষই্ পৃরাব্ধ থেকে ১৮০০ হু পুরা পযন্ত এই ধাবা (নব্য 
( গ্রস্তর যুগেব ধাবা) চলতে থাকে । এবই মধ্যে কৃধ্কাজ এল । ছতোব 
মিশ্্ীর কাজ, খাছা-* স্য গে।লাজাত কববাব প্রথা, কুম্তকাবেন কাজ, বয়নশ্লি 
সব কিছুই «এই সমযেব মধ্যে ঘটে । 

এইসব শিল্প বিশেষ জ্ঞান, নৈপুণ্য, অভ্য।স এবং শিক্ষা ফাপেক্ষ। কিন্তু 
এই সময় কাজেব শ্রেণীবিভাগ খুব লক্ষিত হয়নি। এই গুলিতে অভিজ্ঞত! 
এক অভিজ্ঞতা প্রশ্থুত জ্ঞানেরই প্রাধান্য থাকে । অর্থাৎ ষাকে বলে ব্যবহারিক 
জ্ঞান মাত্র । পুকষাক্রমে এই নৈপুণ্য আর অভিজ্ঞতা বাহিত হয়ে চলতে 
থাকে । ছেলের পিতৃপুকষের কর্ম-ক্রিয়।৷ দেখে দেখে শেখে, 

(411 06 0016609876  100050169 16000116 001 0061] ৫%610190 ৪. 
€5০1)1108] 51011 0780 021] 0119 05 20001750 0 11811)178 17৫ 


গোডার কথ ১৩ 


02190006, ** পু ০001 10519090050021 11601161710 50886 (165 ০1 
০6 00 50601811580101) 01 1900901,  ০.৮7105 80019118165 1015 &৪ 
1)810060 00 [1010 21611 (0 010110 (01 06186121100 2051 56110191101), 
»*০]6 85 1819060 01, 10108 [02160 0 01110 069 98910101687 ৮% 
[01606100--0011109) 11817 19106917111, 95-96) 

কাজেই এখানেও শিক্ষা ঠিক প্রথা-সম্মত (1030081190211560) হয়ে 
অ|সছেন।, তবে পৰিখার-অভীষ্ট (কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নয়) হয়ে চলছে। যৌথ 
ক্রিয়] ছাডা এসব কাজ-কর্খ চলতে পারেনা । এই যৌধক্রিয়ার রীতি নীতি 
যে প্রথার অন্তভুক্ত হল তাকে বল। যেতে পারে সমাজ এবং বসতি প্রথা 
(500151 2110 [90110102] 10506011013) | অবশ্ঠ একথা সত্য, এইসব কারিগরী 
এবং অভিজ্ঞত। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছে, তদন্ৃযায়ী প্রথা এবং ধর্মকে 
তারা সংস্কার নিশ্চয়ই করেছিল, কিন্তু সে সংস্কারের কি যে ম্বরূপ তা দুজেস়্। 
গর্ভন চাইল্ড বলেন, কিছুট। এগুলি ধর্শান্ঠশাসন এবং বিশ্বাস আর অন্ধসংস্কার 
কর্তক নিয়ন্ত্রিত । ( [07098516019 510) 13110001005 ৬০10 0010301- 
08160 2170 16117101000 19 10789100-1011510905 92110010715, 0 2. 10016 
01195 ০0017016171 59161]. 01179911655 8110 5011961501010175, 

১৪26 97-98). 

এই যে "ইংরেজি কথ! 1782100-1611510819 52170610179, এবং ৮11915 
একথার নিতান্তই বাংলা যদি করতে চাই তা হলে বলতে হয় তাস্ত্রিকতা- 
মিশ্রিত ধমীয় অন্ঠমোধন এবং এনহাৎ-ই বিশ্বাস? | 

সমাজ-মানব-বিজ্ঞানীদের পুরোধা! র্যাডক্লিফ-ব্রাউন কিন্তু অত সহজে এই 
দুটি কথার এমন অর্থ মেনে নিতে চান না, (8৪৫০1171077, 907006016 
200 [01301010 111 [১11016156 9001619--00017617 & ৬/০১1 110) 1,0000175 
1952-0019796575 ৬], ৬1], ৬[]] & ১01 এ বিষয়ে চীন দার্শনিক 
কনফুসিয়াপ, হ্থন তনু ( চ9 গু্র। ), উয়ে চি (০০-010) মনীষীবৃন্দের 
মতোই তিনি বলতে চান যে, সমাজ-সংস্থ।র স্িতির জন্যই মানুষের আবেগকে 
নিয়ন্ত্রিত ও পরিশুদ্ধ করতে হয়, তারই জন্য দরকার সমাজে নানাবিধ 
অন্ুষ্ঠান। এগুলি কুসংস্কার নয়। 

যেখানে মানুষকে বন্বা পশ্ড বাবন্য শস্তের উপর জীবন নির্বাহ করতে 
হয় সেখানে উৎসব-অন্নষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পণ্ড বা শশ্য এসে পডবেই। এসে 


১৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


পে কারণ এখানে আছে সমাজ-কার্য বিধি ; অর্থাৎ এ পশু বা শস্তকে 
প'ওয়ার প্রতি মান্গষের প্রচেষ্টা থাকে আবার পশু বা শন্ত তাদের উৎসব 
মান (1016091 ৪1965) ভয়ে পডে। সমগ্র বিশ্বটাই তাদের সমাজের 
মধ্যে এসে যায়। এমনি ক'রে সমাজ-গঠনের এবং প্রত্যয় থেকে ধারে 
ধীর বিশ্বাস বা তান্ত্রিকতা এসে যায় । আর তার অর্থ যখন হারিয়ে গেল 
তধনই আমরা বলি কুসংস্কার । কুসংস্কার নাকি এমনি আছে উন্ধিতে 
(7065, ), আছে শৌচাশৌচ বিধিতে (789০৫) আছে ধশ্শনীতিতে। 
ম্যালনোস্কির মতে কোন উৎসব তখনই তান্ত্রিকতা পর্যায়ের যখন 
এব একট] নির্দিষ্ট ব্যবহারিক উদ্দেশ্ট থাকে, এবং যখন সেই ব্যবহারিক 
উদ্দেশ্ত সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তি অবহিত থাকে; আর উৎসব তখনই ধর্মীয় 
অন্ষ্ঠান ষখন এর কোন উদ্দেশ্য থাকে না, কেবলই মনের ভাবপ্রকাশের হেতু । 
কিন্তু এ নিদিষ্ট ব্যবহারিক উদ্দেশ্ত বলতে ম্যালিনোস্কি কি বলতে চান তা 
স্পষ্ট নয়। এই জন্য র্যাডক্লিফ ব্রাউন বলেন, কোন বিশেষণ প্রয়োগ করে 
মাঠযের উৎসব-অনুষ্ঠান-ধর্ম-বিশ্বাসকে বোঝা যায না। সেগুলি সমাজ ব্যক্তির 
মনে কির়প প্রতিক্রিয়] সৃষ্টি করে, তার আচার আচবণে কি পবিবর্তন হয়, 
তাব সঙ্গে সাজের কি সম্পর্ক বজায় থাকে--তারই উপর নিভর করে তার 
অর্থ নির্দেশ করতে হয় । যাই হোক, ব্রাউন বলতে চান, “অন্ত লোকের ধর্মকে 
অথবা! আদি-সমাজেব ধর্মকে যখন আমর] ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস বলে পরিগণিত 
কবি, তখন আমব। অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, এইসব বিশ্বা কেমন করে 
স্ত্র নংজ্ঞায় এল ব1 কেমন কবে সমাঞ্জ কতৃক গৃহীত তল (7882 153 ), 
£]119 10500015515 ০ 416 00175100116 15 10118 1115 900191 11101107 
01৭ 161181017 15 1109196170917( 01105 0001) 01 91515, 0020 19112109105 
17101) 9০ (10101 00 ০০ 01101780985 017 ৪৮০1) 209810 2170 1019811916, 
5001] ৪5 (17053 0? 50170 52৮486 (11095 17729 ৮০ 11009011091 2170 
675011%5 10819 01 0)6 59018] 17801011075, 210 (021 ৮/101001 01765 
68156 16511510105 9০9০181 ০৬০100101৪1 06 ৫0৬6101017)6176 01 17)0900110 
০1111590101 ০10 17956 70991) 11019059116 ( ২. 3109/17--9. চাও 10 
৮. 9০০, 154)। 

চাইল্ড এবং ব্রাউনের ছুটি উক্তি থেকে আমর এই সিদ্ধান্তে আসতে 
পারি যে, সমাজ-প্রথায় (9০০81 [13005001 ) সেই প্রারস্ত যুগের বুদ্ধি ও 


গোডার কথা ৫ 


বিচার উদ্দীপ্ত গ্রক্ষোভ আর নেই, সেখানে এসেছে আচার আচরণ, সমাজ- 
সংগঠকদের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে যাওয়া, বয়স্কদের মত নিধিচারে মেনে 
নেওয়া । তথাপি শিক্ষা-প্রথ। ব'লে স্বতন্ত্র প্রথার উল্লেখ পাওয়। যাচ্ছে ন1। 

৬০০০ থেকে ৩০০০ খুঃ পুর্বাঝের মধ্যেই লক্ষ্য কর] গেল মাষ নগর- 
সভ্যতার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । লেখা, হিসাব-বিজ্ঞান, মাপ- 
জোক গ্রভৃতি অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়ে গেল। এ তিনটি আবিষ্কার 
জ্ঞঞজন এবং অভিজ্ঞতাকে উত্তরপুরুষ এবং সমসাময়িক অন্ত সমাজের নিকট 
পৌছে দেওয়ার প্রধান অবলম্বনন্ববূপ। আর এশিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে 
সিন্ধুনদ পষস্ত নানা সমাজের মানুষ ভীড ক'রে পডল। কত রকম সমাজ- 
প্রকৃতি আছে, যথা_-শ্কারজীবী, মৎশ্য-শিক।বী, (এরা প্রাক নব্য প্রস্তর 
যুগের ), আবাদকারী (ভ্রাম্যমান) আর যাযাবর পশুচারণকারী। আর 
এদের নিয়েই স্থায়ী-বসতিগ্ুলি ধীরে ধীরে নগর-প্রকৃতির মধ্যে 
এগিয়ে যাচ্ছে । 

নান! কারণে নদীর তীর বেছে নেওয়া সমাজের কাছে সুবিধার বলে 
মনে হল। কিন্তু বন পরিষার করতে হবে, জলাজমির সংস্কার করতে 
ভবে, ঘর-বাডী নির্মাণ করতে হবে, সেচের কাজ আছে--কাজেই পূর্ত 
কাজ বিশেষ প্রাধান্থ পেল। আর একদল শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে পডে। 
স্মেরের অধিবাসী, যাব। পারস্য উপসাগরের ঠিক ধারে বাস করল তাদের 
হ'ল বিশেষ বিপদ; জলাজমি, বনবাদাড এ সব পরিষ্কার করতে তাদের 
অশেকদিন যায়। কিন্তু জমি-জিরে৬৪ পাওধা গেল প্রচুর । মাষের 
সংখ্যা ফলত বেডে চললল। এই স্র্ণির জন্যই সথমের-দমাজ সংগঠনের 
দিকে নজর দিতে পারপ। পুবে দেখেছি যৌথ-ক্রিয়া কর্ণ, কিন্তু এখন 
সংগঠিত (01885101560 ) যৌথ-কাজ। কারণ, এই সব কাজ বহু লোকেরই সাধ্য 
কোন ব্যক্তি ধিশ্ষে দ্বাপা সম্ভথ নয। আর একটু পরিবর্তন দেখা গেল, এ 
যার! শ্রমিকের কাজ করছে তার। তো ফদলের কাজ করছে না, তাহলে 
তাদের খেতে দেবে কে? বাডতি খাছ্াব্র”") উৎপন্ের প্রয়ে।জন হল, খা্ত্রব্য 
গোলাজাত করবার রীতিও চালু হয়ে যায়। আর সেচের কাজে বিশেষ 
ধরণের কর্মনৈপুণ্য এবং মজুর খাটানোর প্রয়োজন থাকায় এই ব্যাপারটি 
এখন সমাজের কতিপয় সম্প্রদায়ের হাতে, পরে বিশেষ শ্রেণী এবং 
ব্যক্তির হাতে একচেটিয়া অধিকার হয়ে দ্রাভায়। অর্থাৎ রাজা এলেন 


১৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব/বস্থ! 


সমাজনীতির ধারক হয়েই কেবল নয়, জোর ক'রে মানব খাটানোর" 
ক্ষমত1 নিয়েও। 

এইখানেই নতুন সমাজ-প্রকৃতি ফুটে উঠছে। 

সমাজ-প্রকৃতি (90181 91001016) অর্থে আমর! সম।জের অবয়ব বা 
আকারকেই মনে করছি না। সমাজ-অবয়ব অর্থহীন, কারণ জীবের 
যতো সমাজেরও অবয়ব হয়ত থাকে, কিন্ত জীবের মতো! সমাজ-দেহ কখনও 
অরে যায় না বা ধ্বংস হয় না। সমাজ অর্থ সমাজ-ব্যক্তিদের মধ্যে 
পারস্পরিক মধঁদা আর সম্পর্কই স্চনা! করে। এই সম্পর্ককে চালু রাখতেই 
সমাজের ব্যক্তিব নানারকম আচরণ ব1] কাজ করতে হয়। সমাজ ব্যক্তিব 
অগ্তান্য সম্পর্ক এবং কাম্িক দিকই সমাজ-গ্রকৃতি । স্পষ্টতই আমরা দেখতে 
পাচ্ছ, সমাজ ব্যক্তির নির্দিষ্ট কর্ম-বিভাগ আসছে, মধাদ1] আসছে, এবং 
পারস্পরিক সম্পকেরও একট] রীতি-নীতি বাধা হচ্ছে। এইখানে সংগঠন- 
শক্তি আত্মপ্রকাশ করল। 

এই ষে বৃহত্তর এবং নবীন সমাজপপ্রকৃতি এব সঙ্গে পুরাতন সমাজবাসীকে 
মানিয়ে নিতে আরও অনেক ধৈষেব পরিচয় দিতে হযেছে । তার দরুণ 
পেষেছেও প্রচুব। প্রধান প্রাঞ্ধি হল, দ্রব্য-বিনিময়ে ব্যবসা আর পাথরের 
বদলে ধাতুর ব্যবহার | তামা এল, ব্রোঞ্জ এল লোহা এল । 

কিন্তু প্রথম যখন তাম। এল তখন মান্ষেব প্রতিক্রিযা কি+ পাথরের 
কাজে তার] এতকাল অভ্যন্ত। সেই পথবকে সরিয়ে দিতে আসছে আর 
'একটি শক্ত বস্ত। কিন্তু এই শক্ত বস্তুটি নানা বপ। গলিত তামার 
পূর্বাবস্থা, গলিত তামা এবং পরবর্তী অবস্থার মধ্যে যে একই চেহার! 
রয়েছে এইটি অনুধাবন করতে তাব পুরাতন মনোবৃত্তি এবং শিক্ষাতে তো 
চলেমি । একটি বস্তর সঙ্গে অন্য বস্তব অভেদ কল্পনা কববাখ মানসিক শক্তির 
বিক/স তাকে ঘটাতেই হয় (14607007080017 )। প্রথমত তাবা এতকাল 
পাথরের সঙ্গে নানাভাবে পবিচর ঘটিয়ে এবং প্রয়োজন সাধন কবে এমন 
অভ্যস্ত হয়ে পডেছে যে, অতি সহসাই তামাকে তারা পাথবের বদলে ধরে 
নিতে পারছে না। ছুটো বস্ত দু-রকম রূপ নিয়ে এল। প্রথম রূপে তারা 
অভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞ। নতুন রূপ নিতান্তই অপরিচিত-_ছুটে! এক কিনা 
সে বিষয়ে সন্দেহ । দ্বিতীয়ত তাম। বস্তাটিব মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা । এই 
ক্ষেত্রে প্রথমবার তাদের পুরনে। অভ্যাস আর অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ ক'রে 


গোডার কথা৷ ১৭ 


নিতে হল; বুঝে নিতে হল, পাথরের কোন্‌ কোন্‌ কাজের সঙ্গে ভামার 
কোন্‌ কোন্‌ কাজের মিল আছে ( (:8০০-985%)। নেই ক্রিয়া-সম্পাদনায় 
আবার কতখানি তারতম্য । মোটামুটি এইটি তাদের কাছে সত্য হয়ে 
পড়ছে যে, প্রাচীনকে যাচাই-বাছাই ক'রে নেওয়া দরকার, নতুনের 
কার্ধকারিতা এবং অবস্থা বিশ্লেষণু কর] কর্তব্য। 
এক মৃহ্র্তে ষর্দিও ঘটেনি, তবু মানপিক প্রন্ততির এই যে অবিরত প্রচেষ্টা 
এই ব্যাপারটি তাদের মনের অনেক অনেক অঞ্চলেই আলোকপাত 
ক'রে বসল। 

যাইহোক, সমাজের অভ্যন্তরেও নতুন কারিগরের! একটা পরিবর্তন 
আনল এই যে, তারা আর মাঠে কাজ করতে পারে না। তাদের কাজ 
অভ্যাস এবং বিশেষ পর্ষবেক্ষণ-মূলক। কাজেই মাঠে যারা কাজ করছে 
ঘাদের উপর আবার ভার জমল ; আর সমাজের ভার যার1, যারা মাঠ থেকে 
সরে এল তাদেরই আদর হ'ল সমাজে বেশী। 

এমনি করে এশিয়াতে ৪০০০ থুষ্ট পূর্বাব্বের পর-পরই ধাতু সম্পর্কে নান। 
তথ্য জান! হয়ে গেল; যাতায়াতের জন্ত চাকার গাভী এল স্থুমেরে ৩৫০০ 
ুষ্ট পূর্বাব্ধে, সিন্ধুনদে ২৫০০ খুষ্ট পূর্বাব্ধের কাছাকাছি। মিশরে এসেছে অনেক 
পরে। এর পর কুস্তকারের] চাকার ব্যবহার করে, কিন্ত ভারতবর্ষে কুমোরের 
চাক গাডীর চাকার সমসাময়িক । ভারতবর্ষে ঘোডার ব্যবহার ২৫০০ থেকে 
১০০০ খুষ্ট পূর্বাবেই ঘটে গেল । ঘোডায়-চডা বোধ হয় ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাবেই 
ঘটেছিল। নৌকাও এল। 

কিন্তু আবিক্িয়ার কথা থাক। সাপের ডিমের মতো! মালা গেঁথে সেই 
থেকে আজ পযন্ত কত আবিষ্কারই তো হল। 

আবিষ্কারের পরিণতিতে বিপদ হল কৃষকদের । তাদের বেশী উৎপাদম 
করতে হবে। আর এই থেকেই প্রভু মনিব রাজার স্থটি | 

সমাজপ্রকৃতির পরিবর্তন এত সহজেই কিন্তু শেষ হল না। প্রাচীন সমাজ 
নন্য।ৎ হয়ে যায়নি । বহিরাগত আর আদিবাসী একনজরে বাস করতে শিখল, 
প্রথমত উভয়ের রীতি-নীতি গ্রথ৷ পাশাপাশি বজায় রেখেই। তার পর ছুয়ে 
মধ্যে মিথক্র্িয়া ঘটে, অর্থাৎ দুই-ও থাকল, তিন-ও এল। ভাব-আবর্শ 
যেমন পরম্পরের সান্নিধ্যে ভাঙছে তেমনি তৃতীয়টি গড়ছে, অথচ তৃতীয় থেকে 
ছুটি বাহু পুরাতনের দিকে বিস্তার ক'রে। 


১৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই তিনটি একত্রে বিরাঞ্জ কচ্ছে। তবে তিনেরই উৎসব-অনুষ্ঠান, 
ধর্ম-আচার, রীতি-নীতির ধারক-্মারক সমাজে রয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 
পুরোহিত-তন্ত্র সমাজ সি হচ্ছে। 

অভিজাততন্ত্, গুরোহিততন্ত্র নিষ্বে পুরনো! আর নতুনসমাজ আডে-বহরে 
বেশ বেড়ে'চলছে। ভারতবর্ষের নগরে এসে এঁতিহাসিকের1 মাথা ঘামালেন, 
কি করে সম্প্রদায় বা সমাজে উৎপন্ন খাগ্ছদ্রব্য এবং উপকরণাি সংগৃহীত হুল 
আর নিয়সত্রিত তল। কোন দিগদর্শন নেই। তারা অন্থমান করলেন, যুদ্ধ 
হওয়ায় অনেক সময় সমাজগ্রকৃতি রাতারাতি একটা নতুন বশ নিয়ে বসে। 
হয়ত ব। তেমনি কিছু একটা এখানে ঘটেছে । 

যদি তাই হয়, তা হলে ছুটো জিনিস লক্ষ্য করবার মতো; বিজয়ীরা 
যেমন সংগঠিত হয়ে এসেছে তেমনি বিজিতেরাও সংগঠিত হয়ে বাধাদান 
করেছে। অর্থাৎ সংগঠনের একটা পরিষ্কার দ্ূপ ষেন এতর্দিন পর মন্ুয্য- 
সমাজে এল। 

সংগঠন শক্তির যেমন উদ্বোধন হল, তেমনি রাজা মহারাজেরাও সমাজের 
বুকে জেকে বসলেন, আর মান্তষের মধ্যে কিছু শ্রেণী দাস হিসাবে পরিগণিত 
হল। সমাজ প্রকৃতির কাম্িকতার দিকে আবার পরিবর্তন আসে, নতুন 
ক'রে সমাজ-ব্যক্তির অন্তোন্থ সম্পর্ক স্থাপিত করা হল। সমার্জ-প্রথার অনড 
দিক ক্ষয়িধুত হতে থাকে। নতুন শৃঙ্ঘলা"বোধ এল। অর্থাৎ, অবাধ্য হ'লে 
সেচ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে, অন্ান্ত উপকরণ সরবরাহ বন্ধ করা হবে, প্রভৃতি 
কত কি। 

কিন্তু সংগঠনশক্তির পরিচয় তখনও কেবল রাজতস্ব, ধর্মতন্ত্র এবং অর্থ- 
তস্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল, শিক্ষা-ক্ষেত্রে কোন উন্লেখষোগ্য পরিবর্তন 
দেখা! গেল না। ৩০০০ খুষ্ট-পূর্বাব্ধে দেখা গেল, সরল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের 
পাতা সমাজে নেই । পরিবর্তে রাজ্য এল, রাজা! এল, পুরোহিত এল আৰু 
নানারকম ব্যবসায়িক সম্প্রদায় এল। কিন্তএঁ যে স্বয়ং-নির্ভর সমাজ ছিল 
আর এখন যে বিশেষ কারিগরী সমাজ সৃষ্টি হল এতে তো খাছ্ধে ঘাটতি 
পড়বে ; পডলও বটে। তার দরুণ বহির্াণিজেয মন দিতে হল, জনসংখ্যাও 
বেড়ে চলল । 

অভাব বাডলেই ভাগ্যের কথা আসে । আর ভাগ্যের সঙ্গে কেমন কবে 
জানিনা জড়িয়ে আছে ধর্ম, মন্দির আর মাছুলী। মধ্য এপিয়া থেকে মন্দির 


গোড়ার কথা ১৯ 


পগ্রথ ছড়িয়ে পডে চতুধিকে? মন্দির অর্থ ধনী এবং প্রভাবশালী পুরোহিত । 
অথব প্রেস ! 

যার! কারিগর তার। আবার বিচিত্র সম্প্রধায় হয়ে ওঠে । তাদের পরিশ্রম 
এবং দক্ষতা ভারত থেকে সুরু ক'রে মিশর পর্যস্ত বেশ ভালো দামে কেনা বেচা 
হ'ত। কাজেই তার! ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করতে সুরু করে। তাদের স্থান 
সম্পর্কে কোন মমতা ছিল না। মাটির সঙ্গে যোগ তাদের কম। প্রয়োজনের 
তাগিদে রাজার এদের পোষণ করতেন । রাজা কিন্তু আহার-সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করতেন স্থানীয় লোকদের উৎপন্ন দ্রব্য থেকেই। বিলাস আর 
প্রয়োজন স্থায়ী-সমাজের কাছে যৃপকাষ্ঠের ছুটি দিক। 

২৫০০ খুঃ পূর্বাবেব মধ্যে পিন্ধু-পাপ্তাবে অনেক নগরের পত্তন হয়ে যায়। 
এই সময়কার ইতিহাসের খবর খুব স্পষ্ট নয়। কিন্ত সমস্যাটি আছে। সমস্যা 
হচ্ছে, নগরে "মূলধন, সঞ্চিত করবার পদ্ধতিটি কি ছিল। অন্যত্র দেখা গেছে 
মন্দির ব1 ঈশ্বর ছিলেন খাজাঞ্চি। এখানে ধনী দরিদ্রের সন্ধান পাওয়! 
গেছে, কিন্তু সমাজে সর্বেপর্ব কি রাজ ন1 দেবতা] তা৷ কিছু বল! যাচ্ছে না। 

সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব পর্যস্ত ভারতে এবং ভারতের বাহিরে মোটামুটি এই 
হচ্ছে সমাজচিত্র। মান্রষেব বুদ্ধি আছে, হয়ত বা তা বুদ্ধ্স্ক দিয়ে (7. 3) 
ধর। যাবে ন।, কারণ “অতি ত্রত অভিনব পরিবেশে স্থফল গ্রসবী প্রতিক্রিয়।' 
মূলক বুদ্ধিতে মানুষের সমাজ এগোয়নি ; এগিয়েছে অভিজ্ঞতায়, পরিবেশের 
সঙ্গে পরিচয় সাধন ক'রে, ধীরে স্থস্থে নির্বাচনী শক্তি-ব্যবহার ক'রে-_ প্রভৃতি 
নান] উপায়ে । 

আরও এক কারণে মান্ষের সম[জ-প্ররূতি পরিবতিত হয়ে চলছে । তা 
হচ্ছে, পুরুষান্ক্রমে অভিজ্ঞতাকে সঞ্চাঠিত ক'রে, শিখিয়ে, এবং বিশেষ 
অভিজ্ঞতা-লন্ধ বস্ত্র ব1 শিশ্ষণাকে কুক্ষিগত ক'বে। 

সমাজেব অর্থ নৈতিক-প্রথা প্রতিটি আবিষ্কারের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। 
কোন সময় প্রস্তর-কারিগরের উপর বেশী নির্ভর কবে, কোন সময় দক্ষ 
শিকারীর উপর, কোন সময় গৃহপালিত পণ্ডর উপব, কখন৪ কুষিজীবীর উপর 
কখনও কারিগরের উপর । 

অর্থনৈতিক প্রথায় মন্ুম্ত-সমজের সংগঠনশক্তির যতখানি পরিচয় পাওয়। 
শ্বায়, ততখানি পরিচয় পাওয়1 যায় তার সমাজ প্রগতিতে নিক্ষলতার । 

মাঙ্ষ যুগে যুগে এতে বুদ্ধি ব্যবহার করল, এত যে আবিষ্কার করল 


২৩ ভার'ত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


ভাতে সমগ্র সমাজের কতটুকু লাভ হল। লমাজ থেকে মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছে» 
সমাজে ভেদাভেদ আসছে, ক্রীতদাস আসছে। খাগ্চ-ব্যবস্থা যে-তিমিরে' 
সেই তিমিরে। মান্থুষের যেন শান্তি আসেনি, সে কেবলই পরশ-পাথর খু'জে 
বেড়ায়। এই যাত্রাটুকুই ষদি সত্য হয় তবে সবই সত্য । 

শিক্ষা-প্রথায় এই যাত্রা নেই। সমাজের সামগ্রিক দিক দিয়ে অর্থনীতি- 
প্রথায় যাত্রা থাকলেও তার যেমন উদ্দেশ্য নেই, শিক্ষায় উদ্দেস্য-অনুদেশ্ 
কোনপ্রকার যাত্রাই দেখা যাচ্ছে না। যাঁআছে তাই শেখ। শিখবে তুমি 
তোমার বাচবার জন্য, শিখবে তুমি সমাজে বাচবার জন্ত। “আমি কে' 
তুমি কে ও সব অত ভেবনা। সমাজে যে-নিয়মটি আছে, তা কি ক'বে হল 
জানি না, তবে ভালোর জগ্ভই হয়েছে-_তুমি পালন কর। 

এই “পালন কর” আর “কাজ কব' এইটি ছিল লমগ্র শিক্ষার মূলে। 
এখানে ইস্কুল হিসাবে কোন ঘর ব1 বাড়ী ছিল কিনা জানিন, কিন্ত, 
সত্যিকারের ইস্কুল এমন কি শিক্ষা-প্রথাটিও থাকতে পাবেন । 





ভারতে 
॥ এক ॥ 

মহেঞ্জোদ।রো। আর হারাপ্লা আজকে অনেক কথাই বলতে চায় । কিছুদিন 
আগেও তার ম্বৃতিকাস্তূপ বহন ক'রে তার! নিতাস্তই ভারবাহী হয়ে পড়ে 
ছিল। চেস্টারটনের কবিতাটির গাধার মতো! বর্তমানে সে-ও যেন 
বলতে চায় তারও একদিন গৌরবের যুগ ছিল। 

পুরনো প্রস্তর-যুগ থেকে নতুন প্রস্তর-যুগ পযন্ত মান্ষের অনেক চিহ্নই 
ভারতবর্ষে পাওয়। গেছে । তার কঙ্কাল, ত।র পরিবেশ রচনা, তার হাতের 
ক'জ অনেক কিছুই তার জীবনযাজার সাক্ষ্য বহন করছে। 

প্লেইস্টোসিন যুগেই বর্তমান ভারতের ভৌগে।লিক রূপ অনেকটা স্থায়ী 
আকার নিয়েছিল। হিমালয়ের কাছে ভূমি-সংস্থানের যে জ্রুটিটুকু তখনও 
ছিল, তা পরবর্তা কালে পশ্চিমপ্রান্তে নদীনালা স্ষষ্টি ক'রে, মগ্নভূমির উচ্চতা 
সম্পাদন ক'রে, মান্টষের বসবাসের উপযোগী ক'রে তুলল। 

সিন্ধু-গঞ্গা তীরের ভূমি মান্ষেব বসবাসের উপযোগী হল আনুমানিক 
৫০০০ থেকে ৭০০০ বছর আগ্নে। এই ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩০০,০০০ বর্গ 
মাইল মতো হবে। 

গুজরাতের অঞ্চলও এর সমবয়সী | ১৮৭২ খুষ্টাব্দে নর্মদার কাছে ঘে 
অগ্্টি পাওয়! গেছে তাকেই বল! যেতে পারে, প্রাগৈতিহাসিক ভারতের 
মানুষের প্রথম নিদশ'ন | বোধ হয় প্রাক-চেলীয়।ন (7১16 01761168 ) যুগের | 
আদি প্রাচীন প্রস্তর-যুগের জাতির বসতির সাক্ষ্য এই নিদশনই দেয়। এ 
ছাডা আছে গোদাবরী তীরের ২২ ইঞ্চি দীর্ঘ ছুরিকাটি। 

যমুন1-গঙ্গ! বসতি অঞ্চল এই দুয়ের মাঝামাঝি (7410-791615009576 )। 

মির্জাপুরের কাছে পাহাডের গায়ে চিত্র-অস্কন আবিষ্কৃত হয়েছে--একটি 
গণ্ডারকে যেন ছ'জন মান্য আক্রমণ করছে, মাথায় তাদের পালকের পোষাক । 
রাইগডের ছবিতে নানারকম মুত্তি-মান্ুষ, পাখী, শৃকর প্রভৃতি নান! রঙে 
আকাও পাওয়। গেছে, কিছু কিছু জ্যামিতিক রেখাও আকা। আদমগড়ের 


২২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ছবিগুলিও যদি বা স্পেনে-প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তর-যুগের আভাস দেয়, তবু অত 
পুরনো কালের আকাই যে এই সব ছবি একথা নিশ্চিত ক'রে সবাই বলতে 
পারেন না। খুঃ পূর্বা ১০০ বছরের এদিকে বলে মনে হয় না। কিন্ত 
মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেন, এসব চিত্র তার 
সমসামধিক হলেও প্রায় ৪০০০ বছর আগেকার, অর্থাৎ ঠিক লৌহযুগ স্থুরু 
হওয়ার প্রারভ্ে। মহেঞ্জোদারো আর একট] প্রমাণও দেয় যে, সেখানে 
তামা! ব্রোঞ্জের নিদশন অনেক পাওয়1 যায়। কাজেই একট] যে-ধারণা 
আছে, ভারতবর্ষ নব্য গ্রন্তবযুগে তাম! ব্রোঞ্জকে বাদ দিয়ে সরাসবি লৌহযুগে 
এসে পডছে--তা এতটা জোর দিয়ে আর বল! যায়ন1| স্থমাত্রাজাভাকে 
ধরলে মনে হয় (ভারতবধেব সঙ্গে যে এই ছুটি দেশেব ভৌগোলিক যোগ ছিল 
অনেকেই মনে করেন) ভাবতবর্ষ সমস্ত প্রধান সম্পদজ্ঞানের স্তরকেই 
অতিক্রম করেছিল । 

কুছল-গুহা হচ্ছে শিবালিক এবং নব্য প্রস্তপ-যুগের মাঝামাঝি বয়সের | ' 
সেখান থেকেও ভূমিবাসী মানুষের যে তৎকালে কিৰপ জীবনযাত্রা ছিল 
তা কিছু কিছু অন্তমান কর] যায়। 

এই সব ভূতাত্বিক নিদশ'নেব পব আমবা পাচ্ছি সিন্ধু-সভ্যতাব কথা । 

সিদ্ধুসভ্যতার বিকাশ কালই অন্ুমিত হয়েছে খুঃ পৃঃ ২৩০০ এব কিছু 
পূর্বে। মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ দেখতে পাওয়! গেছে। 
বিদেশী সভ্যতাব প্রভাব থাকলেও, স্থানিক নিদশ'নও কম নয়; স্থানিক 
অর্থে দেশজই বল হয়েছে। তবু মহেঞ্জোদারোর আদিকালের তাবিখ 
নির্ণয় কবা যায় নি। ছুটি কাবণে এই যুগ্কে আরও পূর্ববর্তী বলে ভাবা 
চলে । যে সময়ের সিদ্ধু-নিদর্শন পাওয়1 গেছে, সে সময় এ অঞ্চল সম্পূর্ণৰপে 
নগরে পরিণত। বহু জাতির, বিভিন্ন মানবসন্প্রদ্ধাযেব অস্তিত্ব খুঁজে 
পেয়েছেন নৃতাত্বিকের।। অথচ, এত প্রভাব সত্বেও কোন্‌ শক্তিতে স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্য সব কিছুর মধ্য দিয়ে বজায় থাকল? স্থানীয় সম্প্রদায় নিশ্চয়ই 
পুরনো । পুরনো! অর্থে কেবল সমাজ দেহই নয়, তার আভ্যন্তরীণ কাজ 
কর্মের ধারা, সমাজ ব্যবস্থা, ব্যক্তি-সম্পর্ক। পুরনো সমাজ স্থপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল 
বলেই নতুন সমাজ-তরঙ্গ তার ভিত্তিকে অত সহজে বদলে দিতে পারল ন]। 
প্রতিষ্ঠার কথ! যখনই আসে তখনই সংগঠনশক্তিকে অন্মান করতে হয। 
গোডার কথায় পূর্ব সমাজের সংগঠনশক্তির আভাস আমরা পেয়েছি ।, 


ভারতে ২৩ 


কিন্ত সিদ্ধুতীরের আদিবাসীদের মধ্যে ঠিক কোন্‌ কোন্‌ দিক দিয়ে সংগঠন 
শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল তা নিশ্চয় ক'রে বলা ন৷ গেলেও, এ কথা সত্য 
নগর-পরিচালনী, সামাজিকতা এবং সমাজ নীতির প্রথা সুসংগঠিত হয়েই 
এসেছে। 

বহির্ভারতের সঙ্গে আর একটি যোগাযোগের কথা জান! যায়। তামা- 
ক্রোধের অন্ত্র-শগ্ত যে-ধরণের পাওয়া গেছে ত থেকে মনে হয়, সিন্ধু কাম্পিয়ান 
আর আনাতোলিয়া অঞ্চলের বেশ যোগ ছিল। কন্সোস আর হারাগ্নার 
মালার (96৪8) মধ্যে বেশ মিল। ম্থমেরের মধ্য দিয়েই কি তার! এই 
বাণিজ্য করত? সে তো খৃঃ পৃঃ ১৬০০ এর পূর্বের কথা। 

ত। হলে সিন্ধু-সভ্যতার কাল হচ্ছে ২৫০০ থেকে থুঃ পৃঃ ১৬৭০ এর মধ্যে । 
বিকাশ কাল । কিন্ত এর স্ুত্রপাত হিসাবে অনেকে খুঃ পৃঃ ৪০০০ বছরও 
ধরেছেন । অযথা নয়। এদেশে আরদের আগমনের কত আগেই না এব 
স্থদভ্য ছিল। সে তুলনায় আর্ষেরা তো নিতান্ত বর্বর । 

আমাদের মনের এমন ভাব সাধারণ ইতিহাস থেকেস্টয়েছে যে, মনে 
করি আর্ধেরাই বুঝি তখন এখানে সভ্যতার শিশুস্তরে ছিল। অথবা ধাদের 
পড়াশ্তন! আছে অর্থাৎ শিক্ষিত তাদের মনও কিছুতেই ভাবতে পারে না এই 
দেশ মুনি খধিদের নয় আর তারা আর্ধ নন। অনার্য অর্থ অসভ্য কথাটাই 
এই ভ্রাস্তির মূলে । 

জাতিতত্বের গবেষণায় :দেখা গেছে, সিম্ধুযুগের মানুষের মধ্যে কয়েকটি 
জাতি আছে-_ আদি-অক্্রীলরে্, ভূমধ্যসাগরীয়, কিছু মঙ্গোলীয়। কিন্তু 
নামকরণে এই জাতির কালকে বোঝা যায় না, দেশকেও নয়। “কিস” বা 
মেসোপটেমিয়ার আল-উরাইদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের মাথার খুলি মেলে 
বটে। কিন্ত গ্রাচীন মেসোপটেযিয়ার জন-ও তো আদি-এলাম, স্থমের এবং 
আক্কাডের মিশ্রণ। (অবশ্য আক্কাড সেখানকার আদিবাসী নয়, পরে 
এসেছিল )। এই থেকে অনেকে মনে করেন (7150185), সিন্ধুবাপী আদি 
এলাম এবং স্থমেরবাসী একই মানবগোষ্রী থেকে এসেছে, আর সে মানবগোর্ঠী 
সম্ভবত দ্রাবিড় বা আপ্দি-দ্রাবিড় অর্থাৎ গায়ের রঙ কালো। গায়ের 
রঙ কালো, কিন্ত তার আ্ান-প্রক্রিয়া জানত, ইটের ব্যবহার জানত, পন্ঃ- 
প্রণালী তৈরী করতে পারত-_ প্রভৃতি সভ্যতার চরম উৎকর্ধে উঠেছিল তার 


তৎকালেই। 


৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই আদিবাসী এল কোথা থেকে? অনুমান করা হয়, টাইট্রিস- 
ইউফ্রেটিস থেকে নেই সম্প্রদায় বেরিয়ে একটি ধার1 গেল পশ্চিমে আর একটি 
ধারা পূর্বে, (38616 ০৪0 8 15890 ৮৩ 251750 02৪৮, 100৩67 0:81081950, 
616 2068. 01 01511152002 ০906 (0 06 11009 0010 016 15001019669 
70 016 7181015 800 84৬০ 09৩ 15818192175 00611 11010981 ৫1150110) 
01 80 19896 11160110960 00610 10119999, 

136155510 085 ০ 9151115901015 210850)60 8& 37000161000 2০01৩ 
10151 161916$60109101]) 0 08115 95315 2120 00061 100101-1078015 ৮/০5- 
ড/৪105 10 9017)61 2100 10016 1816197 90110511210 01 [1810191) 
90)6০15 6৪50/8105 6০ 0১০ 10005. ৬/1)66151, 1116 11005 ০1511- 
580101)) 0০. 73. 1-1953 7১855 94), 


তবু ভাক্কষে'র সঙ্গে ছু'সভ্যতার মিল নেই। মাটির কাজ অভিনব, আর 
ভাষা! নিশ্চয় ক'রেই স্থমের থেকে পৃথক । লিপি অপঠিত হলেও চিত্রধর্মী বলে 
(১1০০৪1৪211০) অনুমান কর! যায , কেবল তাই নয়, সমস্তযুগের মধ্যে কোন 
বিভিন্নতা৷ নেই; তা ছাডা সে সময় স্থমেরে আছে ৭০০ বর্ণ এখানে আছে 
৩৯৬টি; লেখা স্থ্র হয় ভান থেকে, দ্বিতীয় লাইন বা! থেকে (9০5৫৪. 
21)6009)। বর্ণ সমন্বয়ে লেখ! নয়, “অক্ষর” সমন্বয়ে ১ শ্বাসাঘাত বর্ণের উপর, 
যা থেকে মনে হয় তার! ধ্বনি সম্পর্কেও অবহিত হয়েছিল । 

এইথান থেকেই একট] কথ! উঠেছে যে, তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে 
সিন্ধু-বাসীবাই লিপি সম্পর্কে একট] স্থায়ীভাব এনেছিল, একটি “মান, 
পষায়ে তাদের লিপি দ্াডিযেছিল, এলোমেলে! নয় | স্থমেরের সঙ্গে এই 
প্রভেদ দেখে ছুইলার এই কথাই বলেন । (400 16 29 পি 00 9010009৩, 
01090 056 ৫19091119 10010859 2, 0017910912016 11 75076 ০01 11920011 
10 00০ 20003 30111), 77886 81-82) | 

এই পরিণতি তে৷ এমনি এমনি হয় না। অভ্যাস থাকা চাই । কোথায় 
এবং কেমন ক'রে তার] এই অভ্যাস তৈরী করল; কি ছিল সামাজিক 
অন্গশাসন, কি ছিল শিক্ষা-প্রথা ? ইস্ছুঙ্গ কি ছিল ? 

এ কথার উত্তর স্পষ্ট নয়। কিন্তু রহস্ঠ ন্ষ্টি করছে বৃহৎ আ্ানঘরের 
উত্তর পূর্বের এ ২৩০ ১৫৭৮ ফিট বাভীট1। ওটা কি ধর্মযাজকদের থাকবার 
ঘর, না মহাবিষ্ভালয় (০০11586)? 


ভারতে ৫ 


সিদ্ধুবাসীদের মধ্যে ইস্কুল ছিল কিন! প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু বল। যাচ্ছে ন1। 
অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য আমাদের একটু স্থমের অঞ্চলের আলোচন] ক'রে 
নিতে হয়। এ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন এই জন্য যে, আবদের 
সংস্কৃতিতেও কিছু কিছু আলোকপাত কর। হবে। 

শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইতিহাসের কথ! জড়িয়ে পডবেই। কাজেই সিন্ধু থেকে 
আনাতোলিয় পষস্ত ইতিহাস যদি আলোচন1 ক'রে নিই তাকে অপ্রাসঙ্গিক 
বল! যাবে না। 


॥ ছুই ॥ 


দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়াকেই স্থমের বলা হয়; স্ুমেরীয়দের এই অঞ্চলই 
প্রধান শক্তিকেন্দ্র। কৌণিক ব। খিলাকৃতি লেখ! (০81061601থা) 501110) তারাই 
আবিষ্কার করেছিল বলে ধরা হয়। মেসোপটেমিয়ার কৃষ্টির এই লিপিই 
হচ্ছে অন্তর বাহিরের প্রতীক ও বন্ধন ( 006%৪1৫ 0021] & 105210 
০ )। এই ভাষাকে সেমিটিক বল। যায় ন।, বল যায় 8821610911৩ 
10086 মিশ্রভাষ1। 

স্থমেরীয় কপ্টিকে বিদেশ থেকে আগত বলে ধরা হয়। বিদেশটি 
কোন দেশ? 

স্থমেরীয়েরা কখন ষে আদিম-মানব অবস্থায় ছিল বলা যায় না। খুঃ পুঃ 
৪০০০ বছরের মধ্যেই তারা সুসভ্য হযে পডেছে ; ধাতব অস্ত্র ব্যবহার করতে 
শিখেছে, নগর নির্মাণ ক'রে জনবহুল অঞ্চলে বাস করতে শিখেছে; লিপি 
আবিষ্কার করেছে; নাগরিক এই ধর্মচর্চাব নিষমন্তত্র বেঁধে বাস করছে। 
আরব মরুভূমির পূর্বতীরে ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নদীর অন্তর্বর্তী ভূমির 
আদিম ব।সিন্দাদের যায়গা দখল করল, তাদের উপর মিজদেব সংস্কৃতির প্রভাব 
ছডিয়ে দিল, তাদ্দের অনেক কিছু নিজেরাও গ্রহণ কলস । 

পারস্য পর্বতমালার পূর্বদিকেই বুঝি স্থমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিশ। 
এলাম-দের দেশ। এইখানেই স্থমেরী সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, যদিও এলাম-রা 
তার উপর নিজদের সংস্কৃতির প্রলেপ দিয়ে নিল। কিন্তু এলামদের হয়ত 
স্থমেরীয়দের এক গ্রোত্রীয় বল! যায় না। ভাষা তো সম্কর। আধুনিক 
জজিয়দের ভাষার সঙ্গে এদের মিল আছে। এর অনার্ধও বটে, অসেমিটিকও 


২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


যটে। এদের নামকরণ কর হয়েছে এযালোরোডিয়ান (£18:0190 ) বলে। 
অর্থাৎ ককেসীয় অঞ্চলের ভাষা । হয়ত বা স্মেরীয়র! এই ককেদীয় অঞ্চলের 
লোক। কিংবা আরও দুরের । 

হল” বলেন তাদের আকৃতির সঙ্গে ভারতীয় আকৃতির বিশেষ মিল। 
আজকের ভারতীয়দের চেহারা হাজার হাজার বছর আগেকার দ্রাবিডদের 
মতো (হু, 0২. 5291] ) 4১. লু, 01006 ৪1 5856 1952 ; 7856 173) । 
এবং এই ভ্রাবিভদের সঙ্গেই স্মেরীয়দের চেহারধর মিল পাওয়া যায়। 
(400 1; 95 00 0015 10185101010 50010 (9196 ০01 [00019 019 009 
8100161)0 51110)61191) 76819 10051 16391019106, 50 ৪1 25 ০ ০217 
10025 [010 1013 1001070109165, 26 $619 1176 ৪ 90900911) 
1717)00 01 006 1061001) 1110 50111 90581 70018%10181) 1911000959 ), 
মনে হয় জল ও স্থলপথে তারা পারস্তের মধ্য দিয়ে এই দুই নদীব অববাহিকায় 
এসে পডেছিল। কাজেই সিক্ধু উপত্যকাতেই তাদেব সংস্কৃতির বিকাশ হয়। 
এখানেই হয়ত লিপি তার1 আবিষ্কাব কবেছিল এবং এই লিপি প্রথমে খখটি 
চিত্রধর্মী ছিল, তা থেকে পরবে সরলীকৃত এবং সজ্ঞেপিত হয়ে গেল ; পরে 
ব্যাবিলোনে এই পরিণত লিপিই হল 000119160117- কারণ এখানে লেখা হত 
নরম মাটিতে চতুষ্কোণ মুখেব কলম দিযে । 

উত্তর ব্যাবিলোনে আক্কাডের! বাস করত। কিন্তু স্থমেবীয়ের1৷ নগব 
নির্মাণ পরিকল্পন1 তাদের কাছ থেকে নিয়েছিল বলে মনে করবাব কোন হেতু 
হল সাহেব পান নি। পয়ঃপ্রণালীর এবং সেচ পরিকল্পন! কাদেব? এ বিষে 
হল সাহেব অনিশ্চিত। কারণ স্থমেরীয়দের সঙ্গে আককাডেব মিশ্রণ ঘটে 
যাবার পরবর্তী কালে মাডুকের কাহিনী থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই। 

গিলগামেশ-এর সময়ে “ইরেক (7816০) সহবকে যেভাবে নৃশংস 
অত্যাচার ক'রে ধ্বংস কর] হল--তার সঙ্গে মিল অনেক পরবর্তাকালের 
সংস্কতি-পরায়ণ জাতিরই আছে ; বিশেষ করে খুব কাছাকাছি দেখছি আর্ধ 
কর্তৃক সিন্ধু নগরী আক্রমণ । কুথা আর গিলগামেশের কাহিনী থেকে জানতে 
পারা যায়, 

রাজ্যশাসনপ্রণালী £ উত্তরাধিকাব স্থত্রে রাজা--তিনিই স্থানীয় দেবতাব 
পূজারী । তার উপাধি “পতেসি (08951) অর্থাৎ ঈশ্বরের মর্্যের, 
প্রতিনিধি। রাজাকে বল' হ'ত লুগল, অর্থাৎ মহাত্মা ! 


ভারতে চ্খ 


রাজা উরনিনার সম্পর্কে বলা হয়েছে--তিনি খাল খনন করতেন, 
গোল1 ( ফসলের ) নির্মাণ করতেন, ধর্মগোলার উদ্ভাবক ছিলেন । 

উরনিনার আমলে সমবায় পদ্ধতির সুফল সম্পর্কে মানুষ সম্যক অবগত 
ছিল ধরা যাচ্ছে। “কিস থেকে যে সব স্ত্বতিচিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে 
দেখা যায়, প্রস্তর নিমিত ফলকে রাজ! উরনিন? উপবিষ্ট বা ঈাডিয়ে, আর 
শ্রদ্ধার সঙ্গে ঈাডিয়ে আছে তার ছেলেমেয়ে; প্রধান ভূমিকায় বড মেয়ে 
লিড্ডা এবং তর জ্যেষ্টপুত্র অকুরগল (4101891 )। পরিবার-নীতি বেশ 
স্পষ্ট হয়ে দেখ দিচ্ছে (৩০০০ খুঃ পূর্বাব্য )। 

ধর্ম, রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং রণনীতির অনেক পরিচয়ই এ যুগে পাওয়! 
যাচ্ছে। রণনীতির ব্যুহ নির্মাণ পদ্ধতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এ সমস্তই 
নির্ভর করে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষাব উপর | লিপির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার্ত্রে 
এই সব এঁতিহ পরবর্তী পুরুষের হাতে পৌছে দেবার সম্ভাবনাকে একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া! যায় ন7া। এগুলিকি ক'রে সমাধা ইত? ইন্কুলের কোন্‌ 
রূপ বজায় ছিল? শ্ধুকি কোন অন্তচিকীর্যার মাধ্যমে ? অন্ঠচিকীর্ধার একটি 
ধর্ম এই, যে অন্ুকরণ করে সে নিজের মনোভাবও মাঝে মাঝে মিশিয়ে দেয়। 
২৭৫০ খুঃ পূর্বাব্ধে নরাম-সিনের যুদ্ধযাত্রার ছবি থেকে এই মৌলিকতার প্রমাণ 
পাওয়] যায়। এখান থেকে আর একটি প্রমাণও মেলে যে, সেষিটিকেরাই 
ধন্কের ব্যবহার ব্যাবিলনে আনল, সুমেররা ধন্তক ব্যবহার করতে জানত না। 

আর একটি খবরও জান! যায়। করনীতি থেকে কেমন দুর্নীতি আসে 
সেই কথা । লাগাসের (19885) ) শেষ রাজা উরুকাগিনার সময়ে ঘটনাটি । 
লাগাসের সমৃদ্ধি নির্ভর করত স্থ্মের এবং আকৃকাডের থেকে কেডে নেওয়] 
ফসল, কাঠ এবং অন্যান্য সম্পদ থেকে | সম্পদই রাজপুরুষ এবং পুরোহিতদের 
দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে । সাধারণ মানুষকে তারা উৎপীডন করতে থাকে । 
উরুকাগিনা এই ছুর্নাতির বিরুদ্ধে ্াডালেন। সাধারণ করদাতাদের পক্ষ 
হয়ে তিনি পুরোহিত এবং রাজপুরুষের সম্পদের অংশ ছাটাই করে দিলেন। 
করের অনেকটাই সাধারণ স্বার্থে মওকুব ক'রে দিলেন। স্ত্রীকে তালাক 
দেওয়ার প্রথার বিরুদ্ধেও দাডালেন। বিধান দিলেন, “বিধবা এবং 
অলাথাদের উপর সবলের1 যেন কোন ক্ষতিকর কাজ না করে।” কিন্তু 
দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্াডাতে গিয়ে তিনি শক্তিহীন ও বিত্বহীন হয়ে পডেন |, 
পরুবর্তাকালে তো তখর রাজ্যই চলে গেল। 


৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব/বস্থ 


মানব-সমাজের এও এক অভিজ্ঞত]। 

উরকাগিনার সম্ভাবনাকেই পূর্ণ ক'রে তুললেন খামুরাবি ( 80118127018 
2143-2123 8. 0১) খামুরারি কিন্তু নতুন একট! কিছু করেন নি। ব্যাবিলনের 
প্রাচীন স্থমের সভ্যতাকেই বিধিবদ্ধ ক'রে তুললেন যেন। তখন লেখ! 
অগ্রসর হয়েছে, ধঙ্গক এসেছে, মেডিয়! থেকে কাসিটদদের মাধামে অশ্বচালিত 
বথ এসেছে । কিন্তু লাগসের পতেসিদের থেকে সেচকার্ধ যে তার সময়ে 
খুব উন্নত হয়েছে তা নয়। ব্যাবিলন-অধিবাসীদের চরিত্রে আছে 
ব্যবসায় বোধ, উত্তমর্ণ হওষার রেওয়াজ, জ্যোতিধিষ্ভার কিছু। বিস্ত 
কৃষিকাধে এব অত্যধিক অগ্রসর হয়েছিল । ফসল ফলানোর নপুণ্য দেখে 
পববর্তীকালে হিবোডাটাপ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । মোটামুটি ছুটো! 
দিকে ব্যাবিলন অতি উন্নত, কৃষিকার্ধে আর লিপি-চর্চায়। এ ছুটি নদীই 
তাদের শিখিয়েছিল কি করে নাল! কেটে জল আনতে হয়। সবকার এই 
নাল! বক্ষণ।বেক্ষণে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি দিতেন । করপ্রথ1 অনেকট। দ্রব্য- 
বিনিময়ে ছিল। কিন্তুমুদ্রা আর দ্রব্য বিনিময়েব সন্গিদ্ষণ এই ব্যাবিলন। 
ধর্মমন্দিরের অন্তভূক্তি ছিল দেশেব অর্ধিকাংশ জমি, আবার বাজার ভূমি 
অংশও এব সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। কারণ বাজ! হচ্ছেন ধর্নবক্ষাকর্তা, 
অনেক সময নিজেই প্রধান পুরোহিত। তবে কবমুক্ত চাষী ব৷ গৃহস্মও 
ছিল, যেমন ছিল দাসদের পাশাপাশি মুক্ত মজুর শ্রেণী। 

বিচাবক নিযুক্ত করতেন রাজ! নিজে । 

বাজাব অনুশাসন প্রস্তর স্তস্ভতে উতকীর্ণ থাকত। এমনি একটি স্তস্ত 
হ্ুসাতে পাওয়া গেছে। কঁধিকাজ, ধণ আদায এবং স্ত্রী-পরিত্যাগ বিধি 
সম্পর্কে অনেক কিছু জান। যায়। খামুরাবির পূর্বে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল 
একতরফা1, অর্থাৎ পুরুষের দিক থেকে । খামুরাবির অন্ুশাসনে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ অনেকটা ছু তরফা হ'ল এই অর্থে যে খোরপোধের ব্যবস্থা থাকল। 
মিশর ছিল মাতৃতন্ত্রেে । আর স্থমের ছিল পিতৃতন্ত্র প্রথার । খামুর।বি 
পিতৃতস্্ প্রথাকে উঠিয়ে দেননি) কিন্ত মিশরেরই মতো মেয়েদের সম্মান 
ও স্বাধীনতা এখানেও প্রচুর দেওয়া হ'ল । অবিবাহিতা মেয়ের! দেবালয়ের 
সেবায় আত্মনিযোগ করতেন। জমি বিক্রী নিয়েও অনেক বিধান রচন! 
কর] হ'ল। 

পূর্বে বলেছি স্থমেরদের মধ্যে ভারতের ভ্রাবিড সভ্যতা জডিয়ে ছিল; 


ভারতে ২্ঈী, 


কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ১৭০০ মধ্যেই আর্ধের! এখানে প্রভাব সুরু করল। গ্রত্যক্ষ 
স্সর্ষ ঘটল কাসিটদের মাধ্যমে । 

কাসিট বা ক্যাসাইটদের ভাষায় ইন্দো-ইয়োরোপীয় চরিত্রটি (61672616) 
পাওয়! যায়। তাদের প্রধান দেবতা হুর্যসূ। ইন্দো-ইয়োরোগীয় জাতির 
যে-অংশ দক্ষিণ দিকে অভিযান ক'রে ইরাণ প্রভৃতি দেশে এল তাদের 
পুরোধা ছিল এই ক্যাসাইট ; আর উত্তরে ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর 
মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে যে মিতান্গি রাজ্য তা হ'ল আর্ধ অধ্যুষিত। এই আহ 
এবং ক্যাসাইট একই উৎস থেকে জাত। ইন্দ্র বরুণ, অশ্বিন-_ প্রভৃতি 
দেবতাদের কথ! এখান থেকেও জান যায়। 

এখন, এই মিতান্নি রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে প্রধানত দেখতে 
পাওয়া! যায় সেমিটিক, হিট্রাইট । কিন্তু আর্ষের1 হল শাসক-গোষ্ঠী মাত্র। 
আর এই মিতান্নির ভাষা ককেসীয় অথব]। 'আলারোডিয়ান' । মিতান্লিদের 
পশ্চিম অঞ্চলে অভিযান ব্যাহত হল আর্ধদের দ্বার । "এই আযের। 
মেসোপটেমিয়া, উত্তর সিরিয়), ইউফ্রেটিস তীরে পূর্বেই অধিকার বিস্তার 
কবে রেখেছিল। পরবর্তীকালে সম্ভবত তার] ইউফ্রেটিস পার হতে 
পেরেছিল, তা ছাডা উত্তর সিরিয়ায় সেমাইট এবং হিট্রাইটদের প্রভৃও 
বনে গিয়েছিল । বাবিলন ক্যাসাইটদেব হাত থেকে মিতান্িদদেব হাতে 
এসে পড়ল । 

এই সময় মেসোপটেমিয়ার সভাতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি । কাবণ 
মিতান্সি এবং ক্যাসাইটরা খুব একটা সংস্কতি-পরায়ণ ছিল ন1। এর! 
বিজিতদেব সভ্যতাকেই গ্রহণ করল। এ ব্যাপার ঘটল দু শতাব্দী ধরে। 
এর মধ্যে ক্যাসাইট রাজাবা বাবিলনের ধর্মকে গ্রহণ করে। এতৎসত্ববেও 
ক্যাসাইট আব বাবিলনেৰ অধিবাসীদের জাতিগত স্বাত্ত্রট বজায় 
থেকেই ছিল-_বহুদিন ধ'রে। 

হিকসস্-র] মিশরে এল £ ১৮০০-১৩৫০ খু ৫ পৃঃ 

আধেরা ইরান থেকে, আর আনাতোলিয়াপা এশিয়া মাইনর থেকে 
মোসোপটেমিয়। এবং উত্তর সিবিয়ায় যদি বাঁপিয়ে পডল, তবে সেমি]টিক 
আধবাসী দক্ষিণ সিরিয়! আব প্যালেস্টাইনে ঝঁকে পডে। পবিশেষে মিশরের 
দুর্বলতার সুযোগে সমস্ত বাধা ভেঙে সেখানে ঢুকে পডল। এদের মরুভূমির 
বেছুইন বা মেষচালক বলে মিশরবাসী নাক সি'টকেছিল, কিন্তু অবহ্লায় 


২২9৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ 


নিজের দুর্বলতা ঢাকা যায় না। এরা কোন্‌ শক্তিতে মিশরের কাছে 
শক্তিমান অথচ আর্দের কাছে দুর্বল? 

এরা আনাতোলীয়দের যুদ্ধবিষ্যা শিখে নিয়েছিল, এরা স্থসভ্য সিরিয়াবাসী, 
এ যুদ্ধরথ অশ্বচালিত। গাধায় রথ টানত-_বাবিলনে ম্মরণাতীত কাল 
থেকে । মিশরবাশী এই রথ ব্যবহার করতে জানত। কৃ্্তি ঘোডাস়্ 
রথ টানে? এইটি সংযোজন তারা করতে পারেনি। ২০০০ খুঃ পুঃ 
মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ইরানে ঘোডাকে গৃহপালিত পণ্ড হিসাবে ব্যবহার 
করতে শেখা হয়েছিল । সেই সময় থেকেই এই অশ্বচালিত রথের আবির্ভাব 
তখন তীরন্দাজদের থেকে বখীদের উপরই যুদ্ধজয় নিভর করল বেশী। মিশর 
ঠেকে শিখল অনেকদিন পর । 

কিন্তু হিকসম্রা পরবর্তীকালে মিশরের আচার আচরণ গ্রহণ 
করে নিল। 

হিট্রাইট- খ্রি মুক্কয়। ; ১৪০০-১১০০ খুঃ পৃঃ 

মিশরীর! তুকসের বরফের ভয়ে বেশী এগোতনা। কিন্তু আনাতোলীয়র! 
ছিল পরিশ্রমী, তার) সেমিটিক দেশকে আক্রমণ বার বার করল। 
আনাতোলীয় আর সেমেটিকর। একজ্গাতি এক কষ্টির হলেও দুদলের সঙ্গে 
ভীষণ বিরোধ ছিল ( টি০ও 06 01 001010)01 1900 01 109118101 90606100৫ 
6 21018010151) 06//6010, 96171665 9100 4৯109601121)5--17321] 7 7১856 
32?)। আনাতোলীয়দের এর বর্বর বলত। কিন্তু তার] সেমিটিকদের এই 
উত্তরপ্রাস্ত পধুদত্ত করে দিল। এদেরই বল] হ'ত থার্ট। কিন্তু এসিয়া 
মাইনরে এই মেসোপটেমিয়দের বলা হ'ত মুষ্কি (1085711 ), তাই তাৰা 
স্কায়া নামেও পরিচিত। ১৯২৫ খৃঃ পু থেকেই খটিদের এই অভিষান 
চলে। এ সময়ে ওর। বাবিলন অধিকার করে। 

পরবর্তীকালে এই খণ্ড যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এই হিষট্রাইটর1 এশিয়াদের 
কাছে ভয়ঙ্কর এবং অতিমানবিক শক্তিশালী বলে অভিহিত হয়। 

তিনদিকে পরিবেষ্টিত পভ্যতা-_মিনোয়ান, প্রীত মিশর আর 
মেসোপটেমিয়ার প্রভাব থেকে আনাতোলিয়ার সংস্কৃতি বাঁচল কেবল 
হিটাইটদের প্রবল জাতীয়তা বোধে । এর আগেই এই অঞ্চলে ০0091000 
লিপি (মাটির গায়ে) উৎকীর্ণ হতে পেরেছে। বোগাজ কিওডি 
4 9০98092-590$) এর র।জার রাজকীয় দপ্তরের জন্য এই লিপি ব্যবহৃত হত » 


ভারতে ৩১ 


কিন্ত তাদের জাতীয় 1015:081)0016 লেখা স্তস্ভে প্রচলিত থাকত? এদের 
এই জাতীয় লিপি অনেকটা মিশরীয় ধরণেব। কি করে এমন হ'লসে 
সম্পর্কে কোন তথ্য নাই (০৩ 1618007. 10265৩1 9০05010 16 210৫ 
76500121) 35910128 0210) 06 11৪209৫১ ৮০৫৮ 00102115015 101) (106 
017162] 60210 9০01136 0018176 8155 16501691391] 7 7885 329 ০০ 
1706) | রীতি ছিল-_9511810 51809, 0966171010190%99 এবং 9110016 
40609519101)9, 

মাতার উপাসনা (71৪ )* থেকেই মেসোপটেমিয়ার ইশ্‌তার জাত বোধ 
হয় ( 010919,00911510 9125 1176 01715015981] ৮0151] 9 075 71011)01 
80900655 (7159 )১ 10001) 60 0106 06615 2110 [0100109 25 ০৮0619, 
8170 86106178119 106900590 ৮101) [162 01109106151 9৮ 171916903 
ড/101) 4১165100199 61561)016 &9 0) 41061)61 911001)15, 1116 10100121915 
11006 01 015 7170 27170116176 11011), 0109215 06 01151091 
01 06 11250100191191) 1511081--5911 3 7১866 329-30 ). 

এই মা আর অতিশ (719 & 4১05) উপাসক এশিয়া মাইনরের 
প্রাচীন উপাম্য। পরবর্তী কালে পরিণতি-স্থর্য এবং চন্দ্র হিসাবে ; বোধহয় 
আনাতোলীতে এই উপাসনায় এল পূর্বাঞ্চলের আর্ধদের দেবতা থেকে 
(9০911) 915 00:092015 41981) 01:21০6০ [1810100 8905 10009০০৫ 
7ি017) 005 2৪56--781] ; 2986 330), 

মিত্র সম্পর্কেও এ কথা। 

আধযদের দেব-দেবতার সহচর যেমন কোন এক পশু, হিট্রাইটদের মধ্যেও 
তেমনি দেখ ষায়। 

(70616 005 17110005 051065 2165 01051) 2,990101021)150 05 210117791$ 
1) 00169 [100121) [91)10175 800 90100601759 569110 11001) (10603. 
1019 123 9, 0901101009 013218065115600 01 4১158001181) 1001)0951991)5 
0০) (0 1006 19195 01065. 6 108 ০০ 1138 16 99 ৪, 192015 
০০90:০0৬/60 0:00) /১1521) 16115100--13811 ) 72866 331 10০000966 ) 

একটি দেবীকে পাওয়া যায় ( 0৮০1০ ০: 149.) ধিনি সিংহের উপর 
ধাডিয়ে। গ্রীক রোমানদের মুদ্রাতেও এইরূপ মৃতি পাওয়া যায়। ভারতেও 
তো এমনি আছে। এই মুতির পিছনে আবার পরশু হাতে যুবক যোদ্ধা, 


৩২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা , ৭ 


সেও পিংহের উপর, বোধ হুয় সে এযাটিশ। তার পিছনে দুইটি যুগল দেব! । 
মাথার পোষাক অনেকটা চূড়ার মতো (মুকুট ?)। 

আনাতোপিয়দের দেশজ ধর্ম-_অনার্য। মাতৃতন্ত্র প্রথা (অনাষ )। 
অথচ সেমিটিকও নয় আর্ধও নয়। গৌফ দাড়ি কামান সব চেহারা, ভাষাতেও' 
আযধধবনি পাওয়া যায় ন1। 

এশিয়ার এই অঞ্চলের খাটি ইতিহাস এই পধস্তভই থাকুক। এর পর 
থেকেই ভারতে আর্ধের অনুপ্রবেশ ঘটল। কিন্তু এসে কি পেল আর কি 
দিল, তা আলোচনা করবার পুর্বে ইস্কুল লমস্যার সমাধান করে নিই। 


॥ তিন ॥ 


পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস থেকে আমরা৷ দেখতে পাচ্ছি, সেখানে ধর্ম-উৎ্সব 
প্রথা, সামাঞ্জিক প্রথা ( খামুরাবির অন্থুশাসন থেকে ) এবং অর্থ নৈতিকপ্রথ। 
বেশ সংগঠিত হয়েছে । রাজার! যত বিষয় নিয়েই গর্ব করুন, শিক্ষা-সম্পর্কে 
কিছু বলছেন ন1; কিন্তু শিক্ষা প্রথ প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত না হলেও, প্রথাটির 
অস্তিত্ব পাওয়] যায়। লিপির যখন বিকাশ হয়েছে তখন সংগঠনের মধ্যেও 
সে প্রথা এসেছে । চাইল্ড এই জন্যই সুমেরে যে ইস্কুল ব্যবস্থা ছিল তা৷ 
অনুমান করেছেন । 

স্থমেরে যে মন্দির-সমস্যা এল, সেই সমস্যার সঙ্গেই জড়িয়ে হিসাব- 
নিকাশের ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া! যায় খুঃ পু ৩০০* থেকেই। 
পুরোহিতের! ঈশ্বরের সম্পত্তির একট] হিদাব লিখে রাখতেন । কিন্তু মন্দির 
তো একা পুরোহিতের নয়, একটি কার্ধনিবাহক সমিতি কর্তৃক (007018602) 
পরিচালিত। কাজেই সে-লেখা যাতে পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে সমস্ত 
সভ্যই বুঝতে পারেন তার জন্য এ লেখা অনেকটা শীমাবদ্ধ হলেও অনেকের 
উচ্চারিত এবং বোধগম্য । আবার এই লেখা শিক্ষা-সাপেক্ষ। 
শিক্ষানবীশের। পুরোহিতের কাছেই হয়ত এই লিপি শিখতেন। এই লেখা' 
শিখতেও হবে আবার তা পড়তেও হবে। কাজেই, দীক্ষা গ্রহণ করার 
পর বেশ অনেকদিন “ইন্কুল' শিক্ষা চলত। কিন্তু সবাইয়ের এই অবসর' 
ছিল না। কারণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ শ্রম-শিল্পে আত্মনিয়োগ করত। 
কারিগরি শিক্ষার তখন ভরা মরশ্তম। কাজেই লেখা-পড়া জানা লোকের: 
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সংখ্য। নিতান্তই হল্প। শুরুপপাকের (50010009% ) সৃত্তিকালিপি থেকে 
অনুমান কর] হয়, খুঃ পু ৩০** সময়ে মন্দির-হিসাব, লিপির তালিকাগুলিই 
এই ইন্ুলের পাঠ্য ছিল। এছাডা পাওয়া! গেছে রাজকীয়বিধি তালিকা, 
চুক্তিপত্র আরও কত কি। অর্থাৎ লিপি যখন আবিষ্কৃত হল তখন সমস্ত 
রকমের ব্যবসায় এবং কারক্ষেত্রেই তা ব্যবহৃত হ'তে থাকে । লিপির 
মারফত শিক্ষ! যেন সহজ হয়ে গেল। নরম-মাটিতে খিলের আকারের কলম 
দিয়ে লেখার রেওয়াজ ছিল, তারপর সেই মাটি পুডিয়ে লেখা স্থায়ী কর? 
হ'ত। অভিধান আর হিসাব-বিষ্ভাই এই শিক্ষায় প্রধান পাঠ্য। 

শিক্ষার পদ্ধতিও কিছু অনুমান করা যায়। খিলাকৃতি লেখা পডাও 
ছুঃসাধ্য। কাজেই ম্মৃতিশক্তিরই একমাত্র ব্যবহার অর্থাৎ মুখস্থ বিদ্যার | 
লিপি পডার এবং লেখার নিয়মও কিছু কিছু শিখতে হত। 

ছাত্র কি ক'বে বাছাই কর] হ'ত সে সম্পর্কে কিছু বল। যায়না । কিন্ত 
জন্ম কৌলীন্য যে ছিল না এই ইন্কুলে তা সিদ্ধান্ত করা যাঁয়। জাতি বিচার 
নেই; অবসর কার আছে সেই বিচারই বড। 

তবে বিশেষ সম্প্রদাযেরই এদিকে কবৌক পডপ। অন্তান্ত কারিগরী 
শিক্ষায় শারীরিক পরিশ্রম বেশী। লেখাপভায় তা কিন্ত নেই। উপরস্ত নতুন 
কলাকৌশল ব'লে সমাজে লিপিবিশারদের সম্মানও বেশী। একেবারে 
রাজা না হলেও রাজন্য । নব্য যুগেব মিশরের নিদর্শন থেকে “অভিভাবকের 
এই দিকে দুরস্ত ইচ্ছ! প্রকাশ পেষেছে যে তার ছেলে নিশ্চয়ই লেখাপভডা শিখবে, 
মাঠের চাষ নয়। উঃকি কষ্ট এ শারীরিক পরিশ্রমের কাজে; নখগুলোর 
অবস্থা কি, যেন কুমিরের ছানাব হাত (91)5615 1105 ৪ ০1০9০০৫1155 ) আর 
গায়ে কি আলসটে ছুগন্ধ হয় (1076 59171 0196 (1981) 1511-909%10 | এই 
শিক্ষিতেরা হলেন ক্ষমতায় আর মনেব গঠনে- আই. সি. এস. দেবরও 
উপরে । (কেমন ক'রে শিক্ষা পেষে মানুষ মাটি-ছাড1 হয়, সমাজ-ছাড! 
হয় তা সেই কালেও দেখা গেছে )। 

সাধারণত ব্যবহারিক জগতে কাজেকর্জে লাগে এমন বিষয়ই এই ইস্কুলে, 
মন্দির-সংলগ্ন ইন্ধুলে, শেখানো হ'্ত। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা যে 
একেবারে না ছিল তা নয় | তবে এই উচ্চশিক্ষা ব্যবহারিক জগৎকে 
বাদ দিয়ে একটু দর্শনঘেষা হয়ে পড়ত পুরোহিতেরা নিজদের 
রহস্যবাদিতা মিশিয়ে দিচ্ছেন এই ভাবে। পুরাতন স্থমেরীয় ভাষা ( দেবভাষ। 
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সংস্কতের মতোই ) শিক্ষা ছিল তার মধ্যে বড। পুরনে! চাল ভাতে 
যেমন বাডে পুনে! চলন তেমনি চিস্তাকে মোহিত' করে। কিছু পরে 
এখানকার শিক্ষায় অস্ক এল, চিকিৎসা বিজ্ঞান এল, কারিগরী বিদ্যার 
বিজ্ঞান এল। 

কর্মশালাতে যেমন নবীশেরা কারিগরের কাজ দেখত, দেখে দেখে 
শিখত, ভুল হলে যেমন কারিগর শুধরে দিত__ এখানেও শিক্ষা তেমনি 
পুরোহিতের বা! লিপিকারের ব্যক্তিগত সান্গিধ্যেই ঘটত। অনুকরণ করা, 
শুধরে দেওযা, অগ্চসরণ করা। কোনরকম তথ্য-মুলক বক্তৃতা বা 
আলোচন1 বোধ হয় স্থান পায় নি। 

ইচ্কুলের এই বপটি খুঃ পুঃ ২৫০০ এর মধ্যে এ অঞ্চলে এমনি ছিল। 

সিদ্ধ-সভ্যতার কাল যদি খৃঃ পৃ ২৭০০ থেকেই ধর। যায়, এবং এ দেশের 
সঙ্গে নানাবিষয়ে যণ্দ এদেব ঘনিষ্ঠ যোগাযে'গই থেকে থাকে, তবে এ ইস্কুল 
ব্যবস্থা এখানে যে আসেনি তাকি কবে মনে করা যায়। দিল্ুবাপীব। 
জ্যামিতিক রেখা আকছে, সীল-মোহবে লিখছে, লিপি-প্রতিষ্ঠা করেছে, 
কারিগরী শিল্পে উন্নতি করেছে, লৌহ-ধাতু ব্যবহারও করছে ( এরাই প্রথম ঃ 
১৫০০ খুঃ পূর্বে) তবু তাদেব শিক্ষাপ্রথা খকলন1-_একথা ভাবতে পারা 
যায়না। তাছাডা আমর! দেখছি, মন্দির-সংলগ্ন ইন্কুল স্থসংগঠিত প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে এলস্রিটে, কিন্তু কর্ণশালাতে শিক্ষপ্রবা তে! ছিলই উপরন্ধ সংগঠিত 
ইচ্কুলের সঙ্ঘটন হয়েছে পুরেহিতদের এমন কি লিপি শিক্ষারও আগে । 

ইনস্টিটিউদনকে যদ্দি আমরা প্রথা বলি তা হলে ইস্কুলকে বলব প্রতিষ্ঠান । 

সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি, উৎসব-পদ্ধতি এগুলো যেমন প্রথা, ইচ্কুল 
সুসংগঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হওয়ার পূর্বেও তেমনি শিক্ষা প্রথ! । 
এই প্রথার মধ্যে কি থাকে? 

সমাজ-ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণ আর করণীয় নিয়েই সমাজ-সংগঠন | 
আচরণ আর করণীয়েরও প্রাক অবস্থা আছে। কিন্তু সেগুলি যখন প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করল, সমাজের সিদ্ধ-মানে দাড়াল (88008101590 ) তখনই তা 
প্রথা রূপে প্রবতিত হয়। 

সমাজ-ব্যক্তির কাজের যেমন সামাজিক উদ্দেশ্য আছে, প্রথারও তেমনি 
আছে। প্রথার স্বভাবই হচ্ছে, সামাজিক উদ্দেশ্পূর্ণ । কিন্তু প্রথার উদ্োষ্ট 
সমাজ-ব্যক্তির মতো! একক নয়, বাব্যাহত নয়। সমাজের অনেক উদ্দেশ্থাই 
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এই প্রথার মধ্যে থেকে একটি যেন সমগ্র বস্তর আকার নিয়ে উদ্দেশ্য-বস্ত হয়ে 
ঈ্রাডায় (1100 ০026600 )। অনেক উদ্দেশ্যের একত্র সমাবেশ নয়, অনেক 
উদ্দেস্তের একীভূত নব মূর্ত দপ। আবার মানুষের আচরণ, অনেক মানুষের 
সামাজিক আচরণ মিলে একট] প্যাটার্ণ মতো] হয় (2000) 08500 ) | এই 
কার্ধ-সমবায় আর উদ্দেশ্ট-সমবায় এক হয়ে হয় প্রথা । 

প্রথা আলোচন। করলেই আমরা সেই সমাজের স্বরূপ বুঝতে পারি। 
কাজেই একথা ধ;রে নেওয়1 যায় যে, প্রথার উদ্দেশ্ঠ এবং কার্ষপন্থার মধ্যে একটা 
সামাঙ্দিক কর্তব্য প্রকাশ পায়। কঙব্য-কর্মের সঙ্গে প্রথার গাট-ছড়া বাধা। 
এই উদ্দেশ্ঠ-বস্তর (810) ০০011661005), কার্ধ-মান (80100080161) ) এবং কর্তব্য 
সমাজে প্রথম প্রতিষ্ঠা অজর্ন করে (56807091150 ) এবং সেই প্রতিষ্ঠ-মান 
থেকে যে লন্ব-রূপ ( £২১০1০7) তাব দ্বাবা ব্যক্তিকে কর্তব্য পথে চালিত 
করাই প্রথার উদ্দেশ্ত। এই প্রথাকে উদ্দেশ্ঠ-ব্ত, কার্ধ-মান প্রভৃতির শ্রেণীভেদ 
ক'রে বিষয় অন্গযায়ী নানাভাগে ভাগ করা যায় । যথা 

(১) সমাজ বাক্তিব শরীর স্থস্থতার দিক, (২) অর্থনৈতিক, (৩) 
অবসর বিনোদন, (৪) বৈজ্ঞানিক, (৫) ধর্মীয়, (৬) শিক্ষা-সংক্রাস্ত 
(৭) রাজনৈতিক, (৮) বিধি-সংক্রান্ততর (৯) পরিবার সংক্রান্ত। 

এই প্রথার আবার ছুটে। চরণ। কোনটি সমাজ গতির জন্য (0961811%5 ) 
কোনটি সমাজ-নিয়ন্ত্রণের জন্য ( 0২০৪1901%5)। সমাজ-গতি বা চালনার 
জন্য যেটি তার মধ্যে স্বাভাবিকত!র ব। স্বতঃ প্রণোদিত ভাব অনেকট। থাকে ; 
কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বাধ্যবাধকতাই বেশী । 

কতগুলি প্রথ। আছে, যাতে বিশেষ বিশেষ সময়ে সমাজের একই গোষ্ঠী 
বারবার যোগদান করে (7২০0০66/5) 7 কতগুলি প্রথায় অনিয়মিত সময়ে 
বিভিন্ন গোঠী যোগদান করে (০0001080)) যেমন বিবাত-সময়ে হয়। 
গার একটি শ্রেণী হচ্ছে, অবিরাম (০০001780089 ); পরিবার প্রথা! এর 
মধ্যে, রাজশাসনও অনেকট? তাই। 

এই শ্রেণীভেদ যে খাটি খাটি ভাবে সর্ব প্রথায় ঘটে তাকিন্ত নয়। মিশ্র 
ধরণের শ্রেণাও আছে। 

প্রথার সংজ্ঞার মধ্যে আমর] পাচ্ছি, (১) তার মধ্য সমাজ-ব্যক্তিদের 
অন্তোন্ত কাজকর্ধের মান থাকবে, (২) যার এই মানটিকে ধারণ করে 
অর্থাৎ অংশীদার, (৩) কোন্‌ উদ্দেশ্তে এগুলি নিয়মিত হচ্ছে তা ও থাকবে । 


৩৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ 


প্রথা আবার সমাজ-ব্যক্তির সংখ্যা নিয়েও ভাগ করা যায়; যেমন--সমৃস্ত' 
গোষ্ঠী সমবেত ভাবে যে কাজ নির্বাহ করে? সবাই কর্মী, সবাই নিয়ন্তা ; শিকার 
যাত্রা, ধর্ম-অন্ুষ্ঠান এই পর্যায়ে পড়ে ( £890০180$৩ )। 

আবার আর একরকমের আছে যেখানে বডগোষ্ঠীর খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠী 
মিলে কার্ধমান অনুসরণ করে (08191161)। যেমন পরিবার, বিবাহ, 
আতিথেয়তা, ব্যক্তিগত উপাসন' প্রভৃতি । 

তাহলে যে কোন প্রথারই বৃহত্তর সমাজের কাষণসম্পাদন কর্তব্য থাকে। 
প্রথার কর্তব্যকর্ষের স্বভাব অনুযায়ী তার বিচার করতে হয়। প্রথার 
সময় অন্রযায়ী, প্রথার সভ্যসংখ্যা অন্ষাষী | 

প্রথার এই বর্গীকরণে আমি সমাজ-মানব বিজ্ঞানী নাডেল (৪91) 
এর পদ্ধতিই অনুসরণ করলাম । 

এই দ্বিক দিয়ে বিচার করলে স্থমের-সিন্ধু শিক্ষাপ্রথায় সমাজ-কর্তব্য 
হিসাবে দেখছি বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে উত্তরাধিকার স্থত্রে পর-পুরুষে 
সঞ্চারিত কর, সমাঞ্জেব এঁক্য সাধন করা, মান্তষেব লব্ধ অভিজ্ঞতার 
অংশীদার সবাইকে কর1। কাজেব স্বভাব অন্ষাবী দেখছি, সমাজ ব্যবহার 
চালু করা; কিছুট1 পুরোহিত সম্প্রদ্দায়ে এবং কারিগর সম্প্রদাষে নিয়স্ত্রিত। 
কিন্তু সমগ্রসমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয় । কাজেই একে সমগ্র গোর্ঠীব উদযাপিত 
প্রথা ( ৫59০9০121৮০ ) বল। যায় না, বলা যায় সমাস্তরালধমী (78181161 )। 
সময়শ্রেণীতে ভাগ করে দেখছি, এগুলি অবিবাম চলতে থাকে (০9000000985 ) 
কিন্তু অনিয়মিতও বটে (০০006108916) 1 কেউ শিখল কি না শিখল্‌ তাতে 
খুব একট আসে যায় না। 

আরও একট] লক্ষ্য কববার বিষষ, শিক্ষা ব্যক্তিগত পরিচালনায় প্রথমত 
হাতে-কলমের কাজে ছিল, গিপি আবিষ্কারেব পব মেটি যে পালটে গেল 
তা নয়, তবে কিছু কিছু অংশ তথ্যমূলকও আসছে। কারিগর থেকে শিক্ষা 
ধর্মীয় ও রজকীয় শিক্ষায় রূপান্তরিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রথা সংগঠিত 
হওয়ার পথে এল। 

সিদ্ধু-সভ্যতায় যদি ইস্থুল থেকে থাকে (থাকাই স্বভাব ) তবে শিক্ষা 
প্রথার দপ এই রকমই হয়েছিল অনুমান কর! যায়। 

অবশ্ত এই সভ্যতায় কিছু বিশৃঙ্খল! এসেছিল, ভাঙনের মুখে এসে 
পড়েছিল। সেই সময় (খুঃ পৃ ১৬০*) আধেরা এদের উপর তৈমুরলঙের, 


বীদ্ধয়ুগ 


বৈদিক-শিক্ষার অবনতিব জন্যই যে বৌদ-শিক্ষার আবির্ভাব তা নষ। শুধু 
শিক্ষণ কেন, বৌদ্ধধর্ণও হিন্দুধ্ন থেকে খুব একটা স্বতন্ত্র নয় । মনীষীরা বলেন 
ুদ্ধদেব স্বযন্ত্ব তো ননই ববং তাব সুময়ে হিন্দু সমাজে এই মতবাদের ক্ষেত্র 
্রস্ততই ছিল। 

(দিক ধর্ম ও শিক্ষা দাক্ষিণাত্যে ভাবতেব পূর্বাঞ্চল ঘুরে গিয়েছিল কিনা, 
কিংব বিদ্ধ্য-সাতপুবার কোন বন্ধ পথে গিয়েছিল সে বিতর্ক রেখে দিলেও 
একথা সত্য বৈদিক সভ্যতা ইতিমধ্যে উত্তর থেকে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পডেছে। 
সভ্যত ছডিয়ে পডছে অর্থ রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছে, রাজার সংখ্যা বাডছে, সম্পদ 
কর্ধণেব মনোবুভ্তিও প্রবল। বাণিজ্য আছে শিল্পকল। আছে আর আছে 
উপনিষদ আর সুত্র সংস্কৃতি। বাস্তব অভিজ্ঞতাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম, 
আত্মা প্রভৃতির উপলদ্ধিও ক্রমেই বিমূর্ত চিস্তাব মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছে। 
আযেরা ভারতের অনগ্রসব জাতিকে, পুলিন্দশবর গ্রভৃতিকে, দন্থ্য বলে 
'অভিহিত করলে হবে কি, তাদের সংখ্য| কম নয়, তাদেব অভ্যাস প্রবৃত্তি 
আব আচারকে এক লহমায় বৈদ্দিকপন্থী কবে আন কঠিন। বৈদিক ভাষারও 
রূপ বদল হচ্ছে, নতুন ভাষ! প্রচলিত ভাষাকে মান্য কবতে শিখছে । 

এই অবস্থায় ব্যক্তিগত সন্গিধানে খে শিক্ষা তা প্রায় গোষ্ঠীবদ্ধ হ'তে 
চলেছে । সম্পদকর্ষণেব ষে মনোবুত্তি তাতে এসেছে অবসাদ, সাধারণ 
মান্ষের দু:খেব সীম নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পডেছে। রাজাদের মধ্যে 
সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবের দকন, এবং অর্থলিগ্লায় দেশে খুব ষে একটা শাস্তি 
ছিল তা নয। এমন অবস্থায় চতুরা শ্রম-গ্রথা খুব একটা কার্ষকবী হ'তে 
পারে না। হিদুদের যে শিক্ষা-অভ্যাদ বহু মনোবৃত্তি গঠনের মধ্য দিয়ে 
নির্বহিত হত তাতে ভাঙন হি হ'ল। হিন্দুর! ব্রদ্মচধআশ্রমে ছুটে ধার! 
এনেছিল-_( ১) উপকুর্বাণ সামধিক কালের ছাত্র, (২) নৈগ্ঠিক-_ 
জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। প্রথম সম্প্রদায় গৃহ থেকে গুরুব কাছে আসত তারপর 
শিক্ষ। সমাপনাস্তে স্াতক হয়ে বাডী ফিরে যেত। 


৬৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


সমাজ বড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল-_-এই যে গার্স্থ্যাশ্রম এখানে 
শিক্ষাকালের অভ্যাস এবং মানসিকত! খুব একট! কাজে লাগছে না কাজেই 
শিক্ষা অনেকটা ব্যর্থ হতে চলেছে। 

বৌদ্ধশিক্ষায় তাই ব্রম্ষচারীর বা শিক্ষার্থীর একবার প্পবজ্জা ক'রে এলে 
আর গৃহে ফিরে যাওযা চলত না। তৎকালীন হিন্দুধর্মের অনিকেত সন্গ্যাসী 
সম্প্রদায়ের আদশও বৌদ্ধধর্ম মেনে নিল। এই অনিকেত সন্ন্যাসী গৃহ- 
পরিত্যাগ করতেন, বৃক্ষমূলে বাস করতেন, কখনও বা শৃন্তাগাব, দেবাগার, 
মঠ, কুঠী, অরণ্য, গিরিগুহাতেও বাস করতেন । বৌদ্ধসন্ন্যাসীরাও অনাগারিক 
হয়ে, বুক্ষমূলে বা পূর্বোক্ত স্থানে বসবাস করতেন, শ্রেষ্ঠী বা বাজাবা 
পরবর্তীকালে তাদেব বাসে জন্য বিভার, অর্ধ যোগ, প্রাসাদ, হর্স্য, গুহাও ঠতবী 
কঃরে দিতেন। 

দেখ! যাচ্ছে, বৌদ্ধধর্ম তৎকালীন প্রচলিত ব্রাক্ষণ এবং শ্রমণদের পীতি- 
নীতি প্রায় সবাংশেই মেনে নিয়েছিলেন, এমন কি মঠ-প্রথাটিও এই ধর্মের 
মৌলিক কিছু নয। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের উপব বুদ্ধদেবেব অশেষ শ্রদ্ধা ছিল, 
এইজনা শিয়া গ্রহণ এই ছুই সম্প্রদায় থেকে কবা হত । কাবণ মানসিক দিক 
দিষে এর] বৌদ্বধর্ম শিক্ষা! গ্রহণেখ জন্য অনেকখানি প্রস্তুত | লকৌদধন্ধ »মাজ- 
সংস্কার করতে চায়নি, সমাজসেবা এই ধঙ্জেব নতুন নয়। তবে তাদের 
নতুন দিক কি? শ্রেণীভেদ দৃব করা? তাও নয়। কাবণ তখন৪ কঠোব 
শ্রেণীভেদ হিন্দুসমাজে এসে পড়েনি । বুদ্ধদেব অর্থনৈতিক । সামাঙ্গিক ব1 
রাজনৈতিক কারণে মানুষের যে পবিবর্তন ঘটে তার দিকে দূকপাত কবেননি, 
তিনি চেয়েছিলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যাত্সিকতাবাদীদেব সমাজ । 
পাধিব-জ্ঞানকে পবিহার ক'রে একটি সবল মানপিক বৃত্তির সন্নযাপী বা 
ভিক্ষু জীবন-যাপন করাতে আহ্বান কবলেন। কাজেই সাধাবণ মানুষ খুব 
একট স্বস্তি পেল না, বরং নতুন আধাত্মিক উচ্চাকাজ্ষা এসে জুটল। 
তাদের সামনে শাশ্বত কাল থাকল কিন্তু বর্তমান উহা হয়ে গেল যেন। 
সাধারণ গৃহস্থ তা মানতে চায় না। হিন্বধর্মের গাহস্থ্যজীবনের পূর্ববর্তী 
্রহ্ষচর্ষাশ্রম একটু ৫ধনন্িন সমন্যাব বাইরে ছিল। তাই শিক্ষা-বৃত্তি বা 
ব্রক্ষচারীদের মধ্যে অত ব্যতিক্রম এসে জুটেছিল । বৌদ্বধর্মেও কালক্রমে 
তাই আসতে বাধ্য ; এল ও | 

পববজ্জা গ্রহণে অনেক রকম বিধিনিষেধ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম নিষেধ 


বৌদ্ধযুগে ৬৫ 


ছিল, অভিভাবক রা রাষ্ট্রের অসম্মতভিতে কাউকে এই পববজ্জ! গ্রহণ করতে 
দেওয়। হ'ত না। এই পববজ্জ! গ্রহণ করেই বৌদ্বশিক্ষা তরু হত। কাজেই 
দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব রাষ্ট্র বা পরিবার বিরোধী কোন কাজ করতে চাননি। 
শারীরিক কোন ব্যাধি বা ত্রুটি থাকলেও এই পবজ্জা নিতে দেওয়া হ'ত না 
অর্থাৎ পলাতক-বাদ তার পববজ্জায় ছিল না। কোন্‌ পরিবারই বা চাইবে 
তার পুত্র-কন্তা চিরকালের জন্য গৃহপরিত্যাগ করুক$ দরিদ্রের পারতন1 । 
পারল ধনী এবং শ্রে্ঠী সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে সম্পদ্বকর্ষণ মনোবুত্তির অবসাদ 
এসেছে । কোন রাজনৈতিক কারণ কিছু কি ছিল? ব্রাহ্মণদের মর্ধাদায় উন্নীত 
হওয়! যাবে বলে কোন রকম ইচ্ছাই বা ছিল কিন।। 

পব্বজ্জার পর উপসম্পদ]। পব্বজ্জার কাল প্রায় দ্বাদশবর্ষব্যেপে ছিল। 
উপসম্পদার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থা বৌছ্ভিক্ষুর পদে অধিষ্ঠিত হতেন । 

এই উপসম্পদ1 পদে উত্তীর্ণ হতে হলে বৌদ্ধভিক্ষুদের মনোনয়ন দরকার । 
মনোনয়নের ব্যাপারে প্রথমে দশজন ভিক্ষুর উপস্থিতি ছি সিদ্ধ, পরে 
এই সিদ্ধলংখ্য। (3801) ) কমিয়ে পাচজনে আন। হয়; অনেক বলেন এই 
নির্বাচন অনেকটা গণতাস্ত্রিক । গণতান্ত্রিক বথাটি চিরকালই অস্পষ্ট। কাজেই 
এ শব্ধটি পালটে বলা যেতে পারে, উপস্থিত বৌদ্ধভিক্ষুদদের ভোটের উপরই 
নির্ভর করে। 

উপসম্পদার নান। করণীয় ( নিস্সয়া )-অকরণীয় ছিল। মজা হচ্ছে এই» 
ষদি মঠ থেকে বেরিয়ে আসতে চান তবে অকরণীয়ের তালিক। থেকে কিছু 
একটা ক'রে ফেলুন, বেরিয়ে আসবেন । এইথানেই থাকল এক ছিদ্র-পথ । 
এছাড। উপাধ্যায়-আচার্দেরও অনেক শীতি-নীতি ছিল। ধর্য-অন্ুশাসন 
শিক্ষা দিতে হ'ত শিক্ষার্থীদের । তার দায়ী থাকতেন, দায়িত্ব থাকত । 
ছাত্রদেরও দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্ম নির্ধারিত ছিল- অনেকটা ব্রাহ্মণদের শিক্ষার 
মতোই । আমর! সে-সব তালিক1 উল্লেখ না ক'রেই একটি সুত্র উল্লেখ করব । 
বৌদ্ধযুগে শিক্ষা! নির্বাহিত হত বিহারে-মঠে, সঙ্যবন্ধ হয়ে। ব্রাঙ্গণদ্ের যুগের 
সেই গুরুগৃহ আর এখানে উপস্থিত নেই। অবশ্ত পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের যে 
এই সঙ্ববদ্ধভাবে শিক্ষা গ্রথ' প্রবর্তিত ন] হয়েছিল তা নয়; কিন্তু বৌদ্ধশিক্ষা 
পাশাপাশি না চালিয়ে একটিকেই গ্রহণ করল। অর্থাৎ স্থত্রটি হচ্ছে এই, 
বৌদ্ধ শিক্ষা শিক্ষ1 প্রথার ভরকে উত্তীণ হয়ে নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হল। এই 
নিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষা-প্রথা সমাজ ঈপ্সিত হয়ত নয়, কিন্তু সমাজের গতির 
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ভবিস্যাণীই যেন ঘটে গেল । এই জন্যই বলা চলে, বর্তমান ধুগের ইস্কুলের 
পূর্বপুরুষ এই বৌদ্ধ-শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান । 

“নিয়ন্ত্রণ” কথাটি একটু পরিষ্কার করে নিই। ধর্ম-অগ্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত 
এই শিক্ষা, একথা বললে হিন্দুযুগের শিক্ষার সঙ্গে খুবন্একটা পার্থক্য থাকে না। 
ধর্ম এই ছুটি রীতির মধ্যেই বর্তমান । আসল কথা হচ্ছে, বর্গে বর্গে শিক্ষার্থীদের 
ভাগ করে নিচ্ছেন উপাধ্যায় বা আচার্য। বৈর্দিক যুগেও বিভিন্ন গুরু ছাত্র- 
বর্গ তৈরী কবতেন, নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু বৌঁদ্ব-শিক্ষায প্রতি গুরুর 
তত্বাবধানে স্বতন্ত্র ছাত্রবর্গ থাকলেও, সমস্ত উপাধ্যায় এবং ছাজবর্গের নিয়ন্ত্রণ 
করত বিহার । বৈদিক যুগে এই কেন্দ্র-শক্তি ছিলনা; পরিষদ এমনভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। যেমন আজকাল বিশ্ববিদ্ভালয় বা বোর্ড ( পর্যৎ ) 
সমস্ত বি্ভালযের উপব সর্বশক্তিমান তেমনি ছিল এই বিহার । পরিষদের রূপের 
সঙ্গে বর্তমানের পর্যতের ( বোর্ড-এর ) খুব একট] মিল নেই । এইজন্তাই বিহার 
সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচন! ক'রে নিচ্ছি। 

বিহার হচ্ছে আবাসিক ব থাকত, নালন্দাতে দশহাজার 
মতো ছাত্র থাকত । এইসব ছাত্র বর্গে বর্গে শ্রেণীবদ্ধ হ'ল । এক এক বর্গ 
এক এক উপাধ্যায়ের তত্বাবধানে । কি ভাবে শিক্ষা চলবে তা বিহার 
স্থির ক'রে দিত! বিহারের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বর্গ একটি বৃহত্তব সমাজ 
তৈবী কবত। এই সমাজই বুদ্ধদেবের আকাম্মার। 

শৃঙ্খলার ব্যাপারে বিহার উপাধ্যায়কে জানিয়ে দিত তার বর্গের ছাত্রদের 
জন্য । উপাধ্যাযকে নাঁজানিয়ে সেই বর্গের শিক্ষার্থীকে কোন বিধান 
জীঁনানো ফেতনা । নিয়ম এই ছিল বটে, ফিন্তু দুর্ঘটনা যে না ঘটত তা নয়। 
য্ডভিঙ্ষুর যডযন্ত্র ( পক, লোহিতক, অস্সজি, পুনব্বন্থ ) প্রভৃতি এমনি 
এক সময় উৎপাত সরু করেছিল । এত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও এই বডযন্ত্র দেখা! 
যায় কেন--ভাববার কথা । ছাত্র ভাঙানি সে যুগেও ছিল। বিনয়-পিটকের 
অনুশাসন যে সবাই মেনে চলত তা! নয়। যাই হোক, ব্যতিক্রম থাকলে ও__ 
নিয়মটাই নিয়ম ছিল। 

বিহারের প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল--পাধিব-জীবনের সঙ্গে ভিক্ষ জীবনের 
পার্থক্যটা বড ক'রে রাখা । বিহারের ছুটি নীতি ছিল বড-_(১) চির 
কৌমার্ধ এবং (২) দারিদ্র্য । ব্যক্তিগতভাবে কোন ভিক্ষু সম্পদের মালিক 
হ'তে পারবেনা । সোনা বা রূপা কখনও কারও কাছ থেকে নিতে পারবেন! 


বৌদ্বযুগে ৬৭ 


সে। যদিপায়ই তবে তা সঙ্ঘকেই সমর্পণ কুরবে। -সঙ্ৰ তার বিনিময়ে 
থাগ্যার্দি সংগ্রহ করতে পারবে । এই জন্তাই বোধ হয় সঙ্মের সম্পদও যেমন 
বৃদ্ধি হল শক্তিও বাডল। 

এই বিহার খুব একট] সাধারণ ঘর নয়, তলায় তলায় বিভক্ত । প্রাসাদের 
মতো।। তার কত ঘর, কোন্‌ ঘরে কে থাকবেন তার ব্যবস্থা, খাবার দাবার 
ব্যবস্থা । কাজেই বিহার শিক্ষা! ও ধর্ম-চর্চা ছাডাও কর্ম-মুখর | প্রধান কর্ম- 
কুশলী ভচ্ছেন নব-কম্মক। ইনি বিহার তৈরীর মালমশল! যোগাড করতেন, 
নক্সা আকতেন, আসবাবপত্র নির্মণ করতেন। কাজেই ধর্মচর্চা ছাডাও 
বিহার কাকশিল্পের শিক্ষালয়ও হয়ে উঠল। 

ভিক্ষদের কঠোর সাধনার কথা বিচার করলে বোঝা যায়, সাধারণ সমাজের 
মধ্যে খেকে একটি নতুন সমাজ পরিকল্পনা বৌদ্বশিক্ষায় ছিল । সাধারণ সমাজে 
যে-মানসিক বৃত্তি ছিল তাকেই পরিহার করা হচ্ছে ভিক্ষুদের সাধনা । ” যেমন, 
যৌন-বৃত্তি চরিতার্থ করা, চুরি, হত্যা, অলৌকিক শক্তির বডাই, প্রভৃতি । 
আর অবশ্য কবণীষ হচ্ছে, পিগ্িযালে'পভোজন (ভিঙ্ষান্ধে জীবনযাপন ), 
পংসুকুলচীবর পরিধান, বুক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ, গোমৃত্রকে উষধ হিপাবে 
ব্যবঙ্কার। বৃক্ষমূল থেকে পরবর্তীকালে বাসগৃহ এল-_কুটার, গুহা বা বিহার । 
বিহাবে বহির্বাটী আছে, অন্বরমহলও | অন্দবমহল ভিক্ষদের শয়নের জন্য । 
শয়নঘরে চৌপায়া আছে, দেযালে কাপড ঝোলানোর ব্যবস্থা আছে, বসবার 
আসন আছে, ক্ষোরকর্ষের ক*বস্থ। আছে--অর্থাৎ সমাজ-সম্মত সভ্যজীবনের 
অনেকখানিই বর্তমান । 

পৃথক সম।জ, কিন্তু সমাজকে অস্বীবার কর] হয় নি। কারণ খেলাধূলার 
ব্যবস্থাও বিহারে ছিল। এই আমে দ-গ্রযোদের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে নৃত্যের 
প্রথাও অগমোদিত। অভিনয়ের প্রাথমিক দিক অর্থাৎ অন্তের বাচনভঙ্গী 
অন্তকরণ কবা। আর আছে হাতি-ঘোডায় চডা, গাভী চালানে।, তরবারি 
খেলা, কুস্তি করা, মুষ্টি যুদ্ধ এবং মেয়েদের নৃত্যের জন্য মঞ্চ তৈরী করা । 
পরিশেষে বৈদিক যুগ থেকে যে জুয়ো-খেল। চালু ছিল তারও প্রচলন বিহারে 
দেখ] যায়, অর্থাৎ নতুন সমাজ তৈরী করবার আকাঙ্ষা আছে কিন্তু গ্রচলিত 
সমাজের অনেক ব্যবস্থাই বাদ দেওয়া গেল না। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা 
অনুধাবন করলে বেশ বোঝা! যায়, অবদমনের ক্লাস্তিকর দিঁককে প্রশমিত 
করবার জন্য বৌদ্ধধর্মের অন্তচিত অনুষ্ঠানকে আহ্বান কর! হচ্ছে। 
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মনে হয় পাধিব অভিজ্ঞতাই মানষের মন, মানুষের সংসার--আর সেই 
সংসারের মানুষই হচ্ছে গৃহস্থ । এই গৃহস্থের সযাজের স্বাভাবিকতাই 
ছুঃখের কারণরূপে অভিহিত কিন্তু তাকে যেন পরিহার করা যায় না। 
ভিক্ষুদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তিনরকম নিয়মে--(৮৮১ প্রারস্তিক স্তর-_ 
শত পুনরাবৃত্তি কর! মাত্র, (২) অধ্যস্তর--ধিনয়ের কিছু অংশ পাঠ ও 
পারস্পরিক আলোচনা; ( ৩)--উত্তম স্তর ধন্মপদ নিয়ে আলোচন।। 
কিন্তু একস্তরের ভিক্ষু অন্যপ্তরেব ভিক্কুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন 
না, স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থাও ছিল। তারা যনে করতেন ওতে পাঠনক্রমের 
অস্থবিধা বা ব্যাঘাত স্ষ্টি ভয়। আর এক শ্রেণী ছিলেন--তাব। ধ্যানী | 

বুদ্ধদেব সনাজ-সংস্কার কবতে চাননি, কিন্ত সমাজ স্বীকার ক'রে নিয়ে- 
ছিলেন। সংস্কৃত পড়া নিষিদ্ধ করলেন । যাব ষাব মাতৃভাষায় সে পডাশুন। 
করবে" মাতৃভাষাব আদর শিক্ষায় ভারতে এই ভাবেই এল। তুকতাক মন্ত্র 
যজ্ঞ, গণনা--এ সবও বিহার থেকে বজিত হল। 

পভ়াশুন। মৌখিক পদ্ধতিতেই চলত । এখানে একটা কথা ওঠে, লেখার 
প্রচলন কি ছিলন|? রাইস ডেভিডস বা ওলডেনবুর্গ বলেন-_লেখার প্রচলন 
থাকলেও গ্রন্থ লিখবার রীতি যে ছিল এমন কোন নিদর্শন মেলে না । বর্তমান 
কালে গবেষকেবা কিন্তুআর রাইস ডেভিভস এবং ওলভেনবুর্গ ব1 ম্যাক- 
ডোনেলের কথা মেনে নিতে পারেন নি। অধ্যাপক নীলকণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত 
রাধাকুণুদ মুখোপাধ্যায় পাঙুলিপিব প্রচলন যে ছিল তার কিছু কিছু যুক্তি- 
গর্ভ আলোচনা করেছেন । অনেকে অন্্মান করেন, লেখা অপ্রচলিত হয়ে 
পল তাই আমরা! পূর্বের নিদর্শন পাই না। অগপ্রচলনের অনেক কারণ 
-তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তেমন উপকরণের অভাব । যে-যুগে আঞ্চলিক 
ভাষার এত সমাদর, সে যুগে আঞ্চলিক ভাষাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে 
লিপি থাক৷ ম্বাভাবিক। তাছাডা বৌদ্ধযুগে মান্থুষের যাতায়াত বেডেছে, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে--কাজেই অবিরুত পাঠের জন্য 
পাতুলিপির ব্যবহার আবগ্তিক। 

এই শিক্ষায় বিতর্ক এব, আলোচনার স্থান অনেক উচ্চে। শ্রমণের। 
একত্রিত হয়ে ধর্ম বিষয়ে আলোচন1 ক'রে সিদ্ধান্তে আসতেন। এক্ষেত্রেও 
বৈদিক যুগকে একর! অনুসরণ করেছিলেন । 

যুক্তি-তর্কশক্তি চিন্তা এবং ধ্যানের সঙ্গী। কাজেই শিক্ষা একেবারে 


বৌদ্বযুগে ৬৯ 
অনুকরণে পর্যবসিত হয়নি, বুদ্ধির উঁজ্জল্যে দীপ্ত হ্বতন্ত্র এবং সক্রিয়। বড় হল- 
ঘরে (সন্তাগার) এই সব আলোচনা চলত। রাঁজারাও এ বিষয়ে খুব 
উৎসাহী ছিলেন। এই আলোচনারও অনেক বিধি ছিল। 

শিক্ষকদের মধ্যেও নানাশ্রেণী ছিল। সাধারণ বিষয়-অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ 
এই ছুই রকযের তো ছিলেনই । তা ছাড1 অন্ুশাসনের বাইরে একদল ছিলেন । 
ধারা এদের অনুমোদন পেতেন না, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবসায় চালু রেখেছিলেন । 
এদের সম্পর্কে অনেক অপবাদ দেওয়া! হয়েছে, ইয়োরোপের সোফিস্টদের 
মতোই। 

কিন্তু যতই হোক, এই সজ্ঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিণাম কিন্তু খুব 


ভালো হরনি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাজ এখানে ধীরে ধীরে প্রবেশ 
করে বৌদ্ধশিক্ষার উদ্দেশ্তকে বিনষ্ট করল। 


ভিক্ষুরা নিজের! দারিদ্র্য বরণ করতেন, বিত্ত সঞ্চয় করতে পারতেন না, 
কিন্তু দজঘ সবই পারত । এই সঙ্মঘের আশ্রয়ে ব্যক্তিগতভাবে দারিপ্ত্য মোচন 
কর1 যেতে পারত । গ্রেলও তাই। পরিবারের দরিদ্রের এসে ভীড করতে 
থাকল। খাওয়া-পরা চলবে । সজ্ছের সমদ্ধি বাডানে। দরকার, বাডলও। 
ধর্ম-প্রসারের নেশা এল। এই নেশাই প্ররব্রজ্যাগ্রহণকারীদের নিয়ম শিথিল 
ক'রে দিল। সভজ্ঘে মানষ যোগদান করবে । কারণ এখানে খাওয়া-পরার 
প্রতিযোগিতা নাই । সজ্ঘারামের “আরাম*' একেবারে প্রাকৃত হয়ে গেল। 
হয়ত ব। ধীরে ধারে এই সঙ বাগাদের বদান্তার উপর নির্ভর করল। 
আর তখনই এল রাজনীতি । এই বাজকীয় সঙ্ঘ্ষ বিদ্বিসারের সময়েও 
তো একবার দেখ। গেল। দেখা গেল অজ তশক্রর সময়ে | দস্থ্যরা এসে মঠে 
আশ্রয় গ্রহণ করল, অলসেরাও । আর ? আজকাল এক ধরণের ছেলের। যেমন 
পরিবারের শাসনকে অত্যাচার মনে ক'রে, কাজকম ক'রে খাওয়াকে 
পরাধীনতা মনে ক'রে- দুরের পথে পাড়ি দেয়, রোয়াকের ঘলে নাম লেখায়, 
সিনেমার ঢোকে, তেমনি তখন উল্মা্গাষী ছেলের। মঠের আশ্রয় গ্রহণ 
করল। ধর্শপ্রচারের আর প্রসারের শৈথিল্য মঠকে অপ্রিয় করে তুলল 
এমনিভাবে । রাজ! আর মঠের উপাধ্যায়কে সম্মান করতে পারলেন না, 
প্রকাশ্যে অপমান করতে হয়, পরিবার আর মঠের পবিত্রতাকে মান্ত করে ন1। 
ইয়োরোপে চার্চেরও এই অবস্থা হয়েছিল আমরা দেখতে পেয়েছি । ববীষ্ 
সাথের কথা মনে হয় 


চর ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে 
জন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে। 

নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সমাজ টেকে না একথা যেমন সত্য. তেমনি সত্য অতি- 
নিয়ন্ত্রণ এসে পডলে সে প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ভেঙে পডে। নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে 
আপে দম্দ্ধি আর ক্ষমতা । এই ক্ষমত1 সত্যদর্শন ফ্করতে দেয় না, দেয় শুধু 
মোহ। আরও একট] কথা, সব কিছুর অবয়বের বিস্তৃুতির একটা সীম! 
আছে। সেই সীম! কোনকত্রমে ছাড়িয়ে গেলে তার ধ্বংস । চিকিৎসাবিজ্ঞান 
দ্রিয়ে যেমন শরীরের জীবকোষের বৃদ্ধির অবিরাম প্রবাহ সঞ্চার কর] যায় 
না, তেমনি যায় না নিয়ন্ত্রণের দ্বার] প্রতিষ্ঠানের পরিসরকে বাভানো। 
কিন্ত চাবুক-মারার যেমন নেশা আছে, তেমনি আছে প্রতিষ্ঠান প্রসারের 
সঙ্গে ক্ষমতার বৃদ্ধির । মহামানব ছাডা এ ব্যাধিকে কেউ চিনে উঠতে পাবে 
না। নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হতে হ'তে একদিন প্রতিষ্ঠান দেখতে পায় 
জনচিত্ত থেকে সে অপাংক্তেয় হয়ে পডে আছে। 

আর একট] কথা । বৌদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেশের সমগ্র অধিবাসীর 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত্ত না। কাজেই এই শিক্ষার পাশাপাশি প্রচলিত 
শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল। গারৃস্থ্টজীবন-অন্রসারী সে শিক্ষা ব'লে তার সঙ্গে এই 
বৌদ্ধশিক্ষার যে প্রতিঘর্থিতা ন। ছিল তা নয। এই প্রতিত্বস্থিতা থেকে উত্তীর্ণ 
হওয়ার জন্য বৌদ্ধশিক্ষা গৃহস্থদের দিকে এগিয়ে এল । মঠে আসতে হবে না, 
কিন্তু বৌদ্ধ অনুশাসন মেনে চললেই এই শিক্ষা পাও্যা যাবে । যেমন 
প্রতিদ্বন্দিতাকে জয় করবার জন্য এই পস্থা অবলম্বন তেমনি আর একটি 
কারণেও । এই যে মঠ চলত এ তো গৃহস্থদের দানের উপর । ভিক্ষা সংগ্রহ 
করত ভিক্ষু এদের কাছ থেকেই । সেই গৃহে নাকীই হচ্ছে মধ্যমণি । কাজেই 
স্্রীজাতিকে এবং গৃহস্থকে কিছু স্থযোগ দিতে হবেই। এই স্থযোগ দিতে 
গিয়েই গণশিক্ষার আবিভাব | 

বৌদ্ধয্গ আর-একটি এঁতিহাসিক সমস্যা তুলে দিয়েছে জাতককাহিনী 
সামনে এনে । জাতকের এই সব গল্প ভারতবর্ষে কোন্‌ কাল থেকে কথিত 
হয়ে আসছিল ঠিক নির্ধারণ ক'রে বলা যায় না। তবে বৌদ্ধযুগের অনেক 
আগেই যে এসব গল্পের জন্ম সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নিঃসন্দেহ। বোৌদ্ধযুগে 
সেই সব গল্পের উপর ধর্ম ও যুগের রঙ চডল মাত্র। এই সব নিয়ে গবেষণা 
করেছেন বুহলার সাহেব । তার সিদ্ধান্ত রাইস ডেভিডসও অনেকটা মেনে- 


বৌদ্ধযুগে ৭১ 
নিয়েছেন (900010156 110039-৮1২1)5ও [09108 3 1917 ১ 298০ 203. )। 
জাতকের এঁডিহাসিক কাল নিয়ে আমরা আলোচন1 করব ন1, তবে এই 
জাতকে যষ্ট-পঞ্চম খুষ্ট পূর্বাব্ধের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এবং তার 
পাঠ্যতালিকার বিষয় কিছু কিছু জানা যায়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 
তক্ষণীল ( গান্ধারে ) এবং কাশী। 

পাণিনির দেশে তক্ষশীলা। প্রায় ভার সমসাময়িক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
বলে অনেকে অনুমান করেন। তক্ষশীলায় প্রতি বিষয়ে বিশেষজ্জের 
শিক্ষা দিতেন । এই পগ্ডিতদের ভুবনজোডা খ্যাতি ছিল। ভারতের 
সমগ্র অঞ্ল থেকে বিশেষ ক'রে কাশী-কোশল-কুরু প্রদেশ থেকে ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্রিয় সম্তানেরা এখানে বনু কষ্ট ম্বীকার করে পড়তে আসত । আবার 
শিক্ষা সমাপনাস্তে নিজের দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার শিক্ষার উন্নতি 
সাধন তারা করত। আর তঙক্ষশীল! প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো! সেই 
সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করত। তক্ষশীলার অন্থমোদনলাভ 
বি্যালয়ের কৌলীন্ত হয়ে পডত; বলতে গেলে তক্ষশীলার শিক্ষা তৎকালে 
ভারতবর্ষের শিক্ষাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করত । 

ষোল বছর বয়সে শিক্ষার্থী বাপ-ম1 ছেভে বহুদূর দেশ থেকে ভ্রমণের 
বহু ঝঞ্কাট বহন করে তক্ষশীলায় আসত । শিক্ষার জন্য এই ক্রেশত্বীকার 
দেখে মনে হয়, হয তাদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ ছিল অথবা বৈষয়িকতার 
দিক দিয়ে বিশেষ লাভ টিস। এতো! একরকম অগন্ঠ যাজ্াই। ভত্তির 
বয়স দেখে মনে হয়, তক্ষশীল। উচ্চতর বিদ্ভালাভের একটি সহজলভ্য 
বিদ্যালয় । গুরুগৃহের চেযে এখানকার 1*ক্ষা কি অনয়াসলব্ধ? 

যে সময়ে দেশের সর্বত্র গুরু-আশ্রম রয়েছে সে সময়ে এই সঙ্ঘবদ্ধ 
নিয়ন্ত্রিত শিক্ষ'লাভের দিকে মান্তষের ঝোক কেন? হয়ত বা, গুরুগৃহের 
থেকে বিধিনিষেধ কিছু শিথিল ছিল, অথবা এখানে এমন বিষয শিক্ষা 
দেওয়। হ'ত যার্দেশের আর কোথাও ল'ভ কর] যেত না। 

এ যে হাজার মুদ্রা অগ্রিম দিয়ে তক্ষশীলায় ঢুকতে ভত--ওর সঙ্গে 
গুরুগৃহের ব্যয়ের তুলনা কি কিছু কর] যায়? তখন কি গুরুরাও এরকম 
অগ্রিম নিতেন? আবার এঁ নিয়মের বিকল্প রাখা হল কেন? যেমন-_ 
মুদ্রানা দ্রিতে পারলে শিক্ষককে সেবা ক'রে পরিশোধ করতে হবে। 
কেমন ক'রে সেবা কর? না, দিনের বেলায় সেবা, রাত্রে পড়া। 


গ্‌ই ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


কি রকম সেবা? না, বন থেকে সমিধ-কাঠ আহরণ কর1। এই সমিধকাঠের 
কি আধিক মূল্য কিছু ছিল? কেউ কেউ এই শ্রম করতে চায় না। 
কেবল পড়তে চায় অথচ বৃতিও দিতে পারে না। ব্যবস্থা হ'ল 
পাঠসমাপন ক'রে ফিরে গিয়ে উপার্জন অংশ কিছু কিছু ক'রে দেবে। 
এছাডা গ্রামবাসীদের দাক্ষিণ্যে দরিদ্র ছাত্রদের সমস্ত ব্যপ় নির্বাহ করাও 
হ'ত। তাছাডা আছে সন্তরান্তদের ঘরে নিমন্ত্রণ খাওয়া, রাজার 
ফান, কত কি। 

তক্ষশীল! কেবল আবাসিক শিক্ষায়তনই নয়, বাইরে থেকেও পডতে 
'আস1 ষেত। নিজেরা নগরে বাস নিয়ে এখানে পড়তে আসতে পেত। 
কেবল ব্রন্ষচারীরাই পডত তা নয়, বিবাহিতেরাও পডতে পেত। তারাই 
হয়ত বাসা করে থাকত । অর্থাৎ গুরুগৃহ থেকে এখানে একট] বিষয় নতুন 
ছিল এই যে, সংসারের কাজকর্ণ ক'রে, সংসার যাপন করে, পডা চলত। 
জাতিভেদ খুব মানা হত না, তবে চগ্ডাল পডতে পেত না । কিন্তু চগ্ডালদেরও 
শিক্ষাগ্রহণ করবার আগ্রহ দেগতে পাওয়া যায় তক্ষশীলার ইতিহাসে । 
ভগবানের কল্যাণে জন্মই যদি জীবনবিকাশে বাধা হয় তবে ব্রাক্মণের 
ছদ্মবেশে পডতে চল। ছুজন চগ্ডাল-তনয় এসে ঢুকল । মেধা-তে তারা 


খাটে। ছিল না। কিন্তুকথাবাতায় কিছুকাল পরে যখন ধর1] পল, তখন 
তাদের বহিষ্কার কর] গল। 


তবে অন্যজাতির ষে জাতিগত বৃত্তিই শিখতে হত তা নয়। যে-কোন 
বিষয় যে-কোন জাতি পডতে পারে। এই দিক দিয়েও গুক্গৃহের শিক্ষা 
থেকে তক্ষশীলার নিয়মের স্বাতন্ত্য। জাতিগত বৃুতিশিক্ষা হয়ত 
সব সময় অর্থোপার্জনের সহায়ক নয়। কিংবা বিশেষ শিক্ষার স্বতন্ত্র 
সামাজিক মযাদ1 এসেছে; যার জন্য এই রকম স্বাধীনতা শিক্ষার্থীরা কামন। 
করে। তক্ষশীলার শিক্ষা সমাজের এই বিবর্তনকে ধরে রেখেছে । 

তক্ষশীলার ইতিহাসে আর একটি বিশেষ কথাও আছে। সেটি হচ্ছে 
সর্দার-পোডো প্রথা । একজন উপাধ্যায়ের অধীনে যর্দি ৫০০ ছাত্র থাকে 
তবে পডানোর কাজ নিশ্চয়ই সহজে হত না। অতএব অগ্রসর ছাত্রকে 
শিক্ষকতা কার্ষে নিযুক্ত কর হ'ত। ভারতবর্ষের এ এক প্রাচীন পদ্ধতি। 
এদের নাম ছিল পিখিআচারিয়] | 

সবচেয়ে বড কথা হচ্ছে শ্রই, ছাত্রদের স্থবিধা অনুযায়ী ক্লাস বসত । 


বৌদ্ধযুগে ৭৩ 


'ঘিনে রাত্রে। যার] গরীব তার! প্রতিষ্ঠানে শ্রমদানের কাজ করত দিনের 
বেলায়, সুতরাং তাদের ক্লাস বসত রাজে। 

পড়! স্থরু হ'ত উধায়, মুরগীডাকার সঙ্গে সঙ্গে। ঘডির অভাবে 
কুটির ভাককেই তার] নিয়ম ক'রে নিয়েছিল। 

লিপির ব্যবহারের কথ! পাওয়া যায়। যদি পাঠ কোন প্রকারে- 
মনোযোগ এডিয়ে যায়, তবে লিখিত পুথি পডে সে-পাঠকে তারা আরত্ত 
ক'রে নিত। কাজেই মৌথিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে পুথি ব্যবহারও এখানে 
দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা এই লিপি-শিক্ষা একটি বিশেষ পাঠেন্র 
মধ্যে গণিত হত। 

পাঠক্রমের মধ্যে ছিল বেদপাঠ এবং আঠারো! কল] বিদ্যা । কেউ কেউ 
বেদ-পাঠ নিত, কেউ ব। কেবল কল শাপ্ত। আবার অনেকে উভয়ই 
নিত। তবে অথ্ববেদকে এই পাঠের মধ্যে ধরা হ'ত না। মাত্র তিনটি 
ঝক, সাম, যজু। ত1 ছাড। ছিল হাতি-স্থত্র, মাযা-বিদ্যা, শিকার, সব্জীবনী-বিদ্ধা। 
ধন্গবিচ্ভ! প্রভৃতি নান। বৈষয়িক জ্ঞানের ৰিষয়। 

বিশেষ বিষয় যথা_চিকিৎস1, বিধি এবং সমরবিষ্ঠায় পারদর্শী হওয়ার 
জন্য তক্ষশীলায় বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সময কাশীতে 
সঙ্গীত শিক্ষাব জন্য বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল-_-সে কথা ও জান! যায় । আর 
উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য থাকল গুরুব আশ্রম । 

জাতক থেকে বৌদ্ধধুগের £ ক্ষার এইসব প্রতিষ্ঠানের কথাই জানা যায়। 
এর মধ্যে দিয়ে আর-কিছু না! হোক, প্রচলিত শিক্ষা*ব্যবস্থার ইতিহাস 
অনুমান ক'বে নেওয়া যায়। এদের পাশাপাশি চরক ন্প্রদায় গ্রামে গ্রাষে 
ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতেন । এই ধারাটি তখনও অবলুপ্ত হয়নি । বরং এদের 
সম্পর্কে বুদ্ধদেব নিজে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে গেছেন । এদেরকে 
ইয়োরোপের পোফিস্টদের সঙ্গে তুলনা করা ধাব। এইরূপ শিক্ষা-দাতাদের 
অধ্যে মাক্কালি গোসালের বিরুদ্ধে বুদ্ধণেখ বিষোদগার করেছেন। ডক্টর 
হারমান ওলডেনবুর্গ বলেন, (89800179 : 1719 116, 1119 ৫000206, 1713 
00673 080751815৮9 ভা11127। 7০6১) “বোধহয় বৌদ্ধরা এদের বিরুদ্ধে 
শক্ততা বশতঃ এদের মম্পর্কে দোষ গুলি অতিরঞ্জিত ক'রে বলেছেন, 
(99591019, 035 9000111565---1085 17) 00617 21012003165 8891091 (05 
01858 01 01816011019109 1095৩ 019/10 00612) 110 0910611 0010879 (081 


৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা? 


35 টিঠা--788৩ 69)। যতই অতিরঞ্জিত করুন, ওলডেনবুর্গ নানা 
যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, ব্রাক্ষণ্-্ধর্ষের ত্বাভাবিক পরিণতির' 
ধাবাতে যে মঠ-শিক্ষা, সন্্যাস-গ্রহণ, শ্রমণ, ভিক্ষু প্রভৃতি প্রথা তদ্দানীস্তন 
সমাজে চালু হয়ে এসেছিল--তারই ধারা বেয়ে বৌদ্ধ-শিক্ষা। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের আর্ধেরা যতই পূর্বে ছড়িয়ে পডলেন ততই বেদ-ত্রাহ্মণের শিক্ষা 
গুটিকতক বুদ্ধিজীবীর আওত]1 থেকে সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে 
ব্যাপ্ত হয়ে আসছিল, সেই ধারাকেই বৌদ্ধেরা গ্রহণ ক'রে নিলেন । বৌদ্ধ- 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ত নতুন কিছু নয় তবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্ঘবন্ধতা গুণের দরুণ 
এই প্রতিষ্ঠান পবিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এল। এইজন্তই বৌদ্ধ যুগকেই 
আমর] ভারতবর্ষে ইন্লের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব কাল বলতে পারি। 

ইতিহাস-সম্মত বৌদ্ধযুগের শিক্ষাকে জানতে হলে আমাদের তিনজন চীন! 
পরিব্রাজকের কথা থেকে জানতে হয়। এদের মধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর 
( খুষ্টাৰ ) কথা ফা-হিয়েন, আর সপ্তম শতাব্দীর কথা জানিয়ে গেছেন হিয়েন-ৎ- 
সাঙ এবং ই-ৎসিং। 

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে আমর দেশে যে বৌদ্ধমঠ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
ব1 সঙ্ঘাব্রাম কত ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানতে পারি। তার 
বিবরণ থেকে তক্ষশীলার কথা কিছু জানা যায় না। পুরুষপুর € পেশোয়ার ) 
থেকে পাটলিপুত্র বা পাটন1 পর্যস্ত মঠের তিনি ইতিহাস দিয়ে গেছেন । 
পাটলীপুত্রের শিক্ষা-প্রতিষ্টানকেই তিনি উদ্ছ্রুসিত প্রশংসা করেছেন । এখানে 
প্রাথমিক শিক্ষা! ছাডাও বযস্ক ভিক্ষুদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এমনি 
ধরণের মঠ ব। বিহার ছিল গয়াতে, চম্পাতে, তাশ্রলিপ্তিতে | এইসব বিহার 
কোনট] মহাযানীদের কোনটা হীনযানীদেব । পাটলীপুত্রের বিহার মহাযানীদের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 

এই সব বিহারেব ব্যয় নির্বাহ করতেন রাজা, ধনী বা গৃহস্থেরা । বিনয়ের 
অনুশাসন অন্যযায়ীই এইসব শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হত । ফা! হিয়েনের সময়েও 
মৌথিক শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ গ্রচলিত ছিল। পাটলিপুত্রে সংস্কৃত শিক্ষার খুব 
প্রচলন ছিল । 

কিন্ত ফা-হিয়েন বলেন, দেশে বৌদ্ধশিঙ্গাই যে একমাত্র ছিল তা! নয়, 
্রাহ্মণ্য শিক্ষার মধ্যদেশে বিশেষ চালু ছিল--এবং তাদেপ শিক্ষা সেখানে 
কেন যেন জনপ্রিয়। হয়ত ব। গুপ্ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় । 


যৌদ্বযুগে পরী 


হিয়েন সাঁঙের সময়ে এই ব্রান্ষণ্য শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। তীর" 
সময়ে-_-€ ৬২৯-৬৪৫ থুষ্টাৰ ) ভারতে শিক্ষার তিনটি ধার ছিল-ব্রাক্ষণ্য, 
বাদ, মহাযানী এবং হীনষানী বৌদ্ধ মত। 


হিয়েন-সাঙ, দেখেছিলেন, ত্রাহ্মণের! সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন । 

কেন? এর,কারণ বলতেই হিয়েন-ৎ-সাঙ ব্রান্মণ্য শিক্ষার উৎকধকে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কত ভাষা সংস্কতি-সম্পন্ন স্যক্তিদের 
একমাত্র আদৃত ভাষা । এবং মধ্যভারতের উচ্চারিত ও লিখিত এই 
সংস্কতই দেশের শিক্ষার মান হয়ে ধাডিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাঙ্মণ্যধর্শে 
তখন সাধুসন্ন্যাসীর নানা শাখা-প্রশাখা স্যটি হয়েছে, নানাধরণের 
পোষাক আশাক, এবং এদেরকে সার] দেশই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। মানুষে 
তাদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত তাদের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা, চরিত্র-বল প্রভৃতির 
জন্য । তারা শিক্ষা লাভের জন্য, চরিত্র গঠনের জঙ্য, নির্জনে, লোকালয়ের 
বাইরে কিংবা আত্মসমাহিত হয়ে বাস করতেন, তাদের কোন সম্মানে 
প্রলুক করা যেতন।, তাদেরকে কোন ক্ষমতার আপনে বসানো যেত 
না। আর মজা এই. যত তাদের এই মর্ধাদা আর ক্ষমতার প্রতি বিরাগ 
ততই ধনী, গৃহস্থ, রাজ! তাদের সম্মানে ভূষিত করতে চাইতেন । শিক্ষিত 
ব্যক্তির প্রতি সারা] দেশ যে এমন অযাচিত মধাদ বর্ণ করতেন, 
শিক্ষার যে একটা সমাজ-নিরপেক্ষ শাশ্বত রূপ আছে-_ভারতবর্ষে তা গুপ্যুগে 
ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পুনরুজ্জীবএশর মধ্য দ্িযেই উপভোগ করেছিল । বোধ 
হয়, আজও আমাদের সেই এঁতিহাই বারবার মনকে সেই পথে টেনে 
নেয়; তীর! সমাজের বাইরে চনে যেতেন কারণ সমাজকে উন্নত 
করবেন বলেই। তাদের প্রত্যক্ষ নৃষ্টান্তে তাদের চরিত্র দ্বার সামাজের 
মান্থষের মনকে নিয়ন্ত্িত করতে চেয়েছিলেন । হয়ত বা সক্ষমও হয়েছিলেন । 
শিক্ষার মধ্যে ছিল তাদের চতুর্বেদ, শিক্ষাকাল ছিল ত্রিশ বৎসর বয়স পধস্ত। 
কিন্তু সেই পাঠক্রম আর পাঠকাল শিক্ষাণ একমাত্র নয়, সে যেন অক্ষর শেখার 
মতো।। তারপরই চলত তাদের গ্রকৃত শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের আদর্শ শিক্ষা। 
শিক্ষাকে জীবনের মধ্য দিয়ে ফোটাতে চেয়েছেন । মৌখিকপদ্ধতিই তখনও 
চালু ছিল বটে, কিন্তু তা পদ্ধতি-পর্বস্ব নয়, তা প্রয়োগরাদ নয়, তা বুছ্িদাধ্য 
শিক্ষা-চিন্তা! করার শিক্ষা, ধ্যানের শিক্ষা-_যাকে বলে সত্য উপলব্ধি ও হাদয়জম 
করার শিক্ষা । 


খু ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


যাই হোক, হিয়েন-ৎ-সাঙের বিবরণ থেকে বৌদ্ধধর্মশিক্ষার যে সারাদেশে 
স্কত মঠ ব1 বিহার ছিল তার একটা হিসাব পাই। 

প্রায় ৫০০০ বিহার ছিল, এবং ভিক্কদের সংখ্যা প্রায় ২১২১৩ জন। 
এই বিহার বা মঠের শিক্ষা পূর্বের মতোই, কাজেই আমরা সেগুলি আর 
আবৃত্তি করবনা, তবে মোটামুটি ধারণা স্পঞ্ঠ করার জন্য একটু আলোচনা 
করা যেতে পারে। 

এইসব মঠ সাধারণত কলেজীয় বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র । এখানে ভক্তি 
হতে হ+ত প্রাথমিক শিক্ষার পর। এই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও তাই এই 
সব বিহারে এসে পঙল। পারাভারতের প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ পাঠ ছিল 
সিদ্ধিরস্ত বা সিদ্ধমূ। সংস্কতভাষায় বর্ণমাল1, যুক্তবর্ণ প্রভৃতির প্রাথমিক 
পুস্তক। একেই বল হ'ত লিদ্ধম। সাতবৎসর বয়সের মধ্যে পিদ্ধম্‌ শেখা 
হলে পঞ্চশান্ত্রপাঠ অর্থাৎ ব্যাকরণ শিল্পস্থানবি্া, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, 
অধ্যাত্ববিগ্তা, এই যদি হয় বৌদ্ধশিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা তা হলে অন্তমান 
করা যায--্ধর্ম শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিকশাস্্ শিক্ষার গ্রয়োজনও 
অভিভাবকের] বুঝেছিলেন, এই উচ্চশিক্ষার ছুটে! ধারা ছিল- বিষয়জ্ঞান 
এবং সেই বিষয়কে চরিত্রে সংযোজন | এ দিকটি ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের প্রভাবে 
হয়েছিল কিনা বিচার | শিক্ষার আলোকে চরিত্র আলোকিত কর] ছিল 
সে যুগের ত্রাহ্মণ্য শিক্ষারই বৈশিষ্ট্য । শিক্ষা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সেই পূর্ব 
প্রচলিত রীতিই অনুসরণ কর! হ'ত, এমন কি তক্ষশীল।র শ্রমদানের মতো! 
কর্মদানও এখানে ছিল। তা ছাডা ছিল বিতর্কসভা, আলোচন। সভা 
ইত্যাদি। 

ই-ৎসিংস্এর সময় হচ্ছে খুষ্টাব ৬৭২। হিয়েন-২-সাঙ চলে গেলেন ৬৪৫ 
খৃষ্টান্বে। কাজেই ই-ৎসিঙ-এর লময়ে এই প্রতিষ্ঠানের খুব যে একটা 
পরিবর্তন হয়েছে, তা মনে করা যায় না। তিনি ব্রাঙ্গণ্য শিক্ষার দুটি পদ্ধতির 
কথা উল্লেখ করেছেন (১) মুখস্থ ক'রে বুদ্ধিকে শাণিত করা, (২) এবং 
বর্ণমাল1 দিয়ে চিস্তাকল্পকে গ্রথিতকর'। এই ছুটি পদ্ধতির উৎকর্ষ সম্পকে” 
আমরা বর্তমানে কোন রকম আস্থ। স্থাপনই করতে পারিনা । কিন্তু 
ই-ৎসিং এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে অবাক হয়ে 
“গেছেন । তিনি বলেছেন, এইভাষ্ে অভ্যস্ত হয়ে দিন দশেক বা মাসখানেকের 
মধ্যে ছাত্র বুঝতে পারত নিঝ্রের মত তার চিস্তার উৎসার, আবির্ভাব ; 


বৌদ্ধযুগে ৭৭" 


যা শুনেছে যা পডেছে। তা-ই মনে পডেছে। রূপককাহিনী এ নয়, 
এরকম ছাত্র আমি নিজের চোখে যে দেখেছি। বর্তমান কালেও বুদ্ধির 
পরীক্ষার মেমারী একট! বড স্থান ক'রে নিয়েছে। তবু আমরা এর প্রতি 
ভরসা হারিয়ে বলছি-_-পেশী আর নার ক্রিয়] ঘটিয়ে মনে-রাখাই আসল মনে 
রাখা এবং তাইই একমাত্র উন্নত পদ্ধতি। শারীর স্মৃতি (11755101981021 
02627019 ) এবং মানসিক স্থৃতি (05০1)01081081 1761701 ) সম্পর্কে আমর! 
কত ব্যাখ্যা করছি, অভ্যাসগত-স্বতি এবং স্থায়ী-স্থৃতি (005 21610015 ) 
সম্পর্কে আলোচন]! করে আমব1 এই সিঞ্াস্তে এসেছি, কর্ম অর্থাৎ পেশী 
সম্পকীয় অনুষঙ্গ স্থষ্টিতেই একমাত্র স্থৃতি গঠিত হয়। অথচ, ইৎসিংয়ের 
বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের এ বিষযে আর একবার ভাবতে হয়। 
কর্মপ্রধান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা বরতে করতে আজ আমরা চিম্তাভীরু 
শ্রমিকের হাতে এসে পড়ছি না তো । আমাব তো মনে হয় প্রাচীন শিক্ষায 
এত চুলচেরা পদ্ধতি হত ছিলনা, ছিলন1 তার বিশ্লেষণ, কিন্তু মান্তষের মনের 
স্বাভাবিক নিয়মে ছুটি পদ্ধতির ঠিক সমন্বয় ক'রেই চলত। বর্তমান কালে 
আমর] কঠোবভাবে একটার পর জোর দেওয়াতে অন্যটি হাবিয়ে ষাচ্ছে। 
অথবা, এমন ভ'তে পারে- শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাব আদর্শ ই এমন ছিল ষে, 
যে-কোন পদ্ধতি পরিণতিতে পৌছতে পারত; আজ আমাদেব শুধু কর্মী 
সুষ্টিব আদর্শ কর্তার ভূত'কে সামনে রেখে সমস্ত পদ্ধতি ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে। 

ই-ৎপিঙ, প্রাথমিক শ্ক্ষান্ বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ছ বৎসর বয়সে 
শিক্ষাকাল স্থরু | প্রথমপাঠ সিদ্ধিরস্ত-_অর্থাৎ ৪৯টি বর্ণ, ১০,০০০ “অক্ষর: 
৩০” শ্পোকে নিবদ্ধ এই পুস্তক । ৬ মাসে এই প্রথমপাঠ শেষ হ'ত। দ্বিতীয় 
পাঠ ন্ত্র (পাণিনির )--১০০০ ক্লোক আছে এতে । ৮ বৎসর বয়সের 
মধ্যে শেষ করতে হবে। তারপর ধাতু, খিল- দশ বৎসর বয়সে । তারপর 
কাশিক! বৃত্তি_-জয়াদিত্য রচিত পাণিনির গ্লোকের ব্যাখ্যা ১৮,০০০ শ্লোকে 
বদ্ধ।-_পনের বৎসরের ছেলের এটি পডজ । 

এরপর আসবে-_দর্শন, হেতুবিদ্যা, অভিধর্মকোষ (726020195109 )। 
হেতু বিগ্যার মধ্যে নাগাজুনের গ্ঠায় দ্বার তারকশান্ত্র”, হষের পৃষ্ঠপোষকতায় 
রচিত “জাতক মালা; ইত্যাদি। এরপর পঞ্চশাস্ত্র বা বিছ্যা_যা হিয়েন-ৎ্দাও 
বলেছেন। এইখানেই প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষান্তর শেষ হয়ে বিশেষ 
জ্ঞানের শিক্ষাকাল সরু হ'ত--যেমন, চিকিৎস! শান্তর, ব্যাকরণ প্রভৃতি । 


স্পট ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব/বন্থা 


ই-ৎপিং বিবরণ দিয়েছেন, কিভাবে ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেস্তে মঠে ভত্ভি 
হতে হত। প্রথমে উপাধ্যায় নির্বাচন করতে হবে-উপাধ্যায় তার সম্পর্ষে 
সমস্ত খোজ-খবর নিতেন । বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে কিন', হত্যাকারী 
কিনা, মিথ্যাবাদী কিন! ইত্যাদি । তারপর বিনয়ের অনুশাসন জেনে-_ 
উপাপক হবে; তারপর আচার্ষের আদেশে বিশেষ পোষাক পরিধান 
করবে, মুণ্ডন করবে অর্থাৎ প্রব্রজিত হল। এরপর 'শ্রমণের” | শ্রমণের, 
হলেই তার অধিকার জন্মাবে। বিশ বৎসর বয়সে দে ভিক্ষু হবার 
অধিকারী । 

কিন্তু এই ধর্ম-শিক্ষা ছাডাও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাকে বল! 
হ'ত ব্রহ্মচারী স্তর । এরা ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্ট নিয়ে শিক্ষা করতে 
আসতেন না। আর এক ধরণের শিক্ষার্থী ছিল তার্দের বলা হত "মানব" ; 
তার! ভিক্ষু না হলেও বৌদ্ধশান্্র মেনে চলবেন। গৃহস্থাশ্রমেই এক্সপ আশ! 
করা হ'ত। অর্থাৎ পত্রিকাব্যবসায়ীরা যেমন লেখেন “গ্রাহক, অন্রগ্রাহক 
ও পৃষ্ঠপোষক? এমনি বোধ হয়। 

সেযাই হোক, এই ই-ৎসিঙের বিবরণ থেকেই জানতে পারি অনেক। 
বিহারে প্রভৃত সম্পন্থি-সঞ্চিত হয়ে পডেছিল এবং তাদের কর্ণোপযোগী 
ভূমিও যথেষ্ট হ'য়ে পডল। ঠিক ইয়োরোপের চার্চের মতো! । ই-ৎসিউ এই 
সম্পত্তিশালী বি্বারকে ভালে! নজরে দেখেন নি। (1615 0105901115 001 
৪, 17000290615 (0 1086 61690 52101), 0:21121163 [11 01 10050. ০011), 
1021) 90181)03১ 10916 & 16170216, 17701765 21). (162901169 1)091060 
10 1105 016250019 110)0000 05115 2109 01 01656 0111785, %/17110 2]1 
006 106100915 816 97006111)6 001 00%915--080621101) 056৫ 1 
3. 7. 11901611905. &&0010176 1100101) 13010090101. 7১28০, 553 ) 

এমন মঠও ছিল যেখানে মঠ-বাসীদের খাছ সরবরাহ ন] ক'রে মঠের 
ভিক্ষুরা নিজেরাই ভাগ বাটোয়ারা ক'রে নিত। অর্থাৎ একদিকে যেমন 
বরাঙ্মণ্য শিক্ষা নিজের মর্যাদ1 পুনপ্রতিঠিত করছে অন্যদিকে বিহারগুলোতে 
এসে ঢুকছে যত অনাচার । 

এই প্রসঙ্গে তৎকালের বৌদ্ধমহাবিষ্ঠালয় প্রসঙ্গে আমর] আলোচনা 
করে নিই। প্রথমেই নাম করতে হয় নালন্দ। মহাবিদ্যালয়ের | 

নালন্দা] £ রাজগীর থেকে ৭ যাইল উত্তরে বরগীওয়ের নামই বোধ 


বৌদ্বযুগে ৯ 


হয় নালন্দা ছিল। সারিপুত্বের জন্মভূমি ব'লে অশোক এখানে প্রথম চৈত্য 
নির্মাণ করেন। তবে তখনও শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে নালন্দার খ্যাতি 
জোটেনি (2109 0101169 ০01149590179 ; 0. 1. 981780081 ; 7১9৩ 121) 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে একে গণ্য করা হল ১ম খুষ্টশতকের দিকে মহাষান 
মতবাদ হ্ষ্টির সঙ্গে সে । আব চতুর্থ শতকেই এর খ্যাতি সুদূর দাক্গিণাত্যে 
ছড়িয়ে পভল। এখানে নাগাজুনি এলেন, এলেন দিউনাগ । 

ফাহিয়েনেন বিবরণে নালন্দার নাম পাওয়া যায “নাল' নামে । সারিপুত্ের 
জন্মভুমি। এরপর হিয়েনৎসাঙ এর বিবরণে নালন্দার “দিগদেশ 
কালবাচিভিঃ” ব্যাখ্যা পাওয়া গেল । 

নালন্দার নামকরণেও মতভেদ আছে । একটি নাম পেয়েছি ফা-হিয়েন 
থেকে । হিয়েনৎসাঞড থেকে পেয়েছি “না আলম্দা” (20815 ৮1000 
10100155100 71 কেন? তথাগত বৃদ্ধকালে বোধিসত্বরর জীবনযাপন 
কবছিলেন, সেই সময় জীবের দুঃখ মোচনে অবিরাম চেষ্টা করতেন বলে 
এই নাম। ইৎসি৬ বলেন, নিকটস্ব আত্রনিকুঞ্জের দীঘিটাতে একটি নাগ 
থাকত তার নাম ছিল নাগনন্দ তার থেকেই নালন্দা নাম এসেছে 
জেনারেল কানিংহাম ই-সিঙের ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছেন । 

যাইহোক বুদ্ধদেবের নির্বাণেব পর পাঁচজন রাজা পাচটি সঙ্ঘারাম 
তৈবী করেন! তাদের নাম- শক্রা দিত্য, বুদ্ধ, তথাগত, বালাদিত্য 
এবদবন্। তাছাভা মধ্য ভ। তের এক রীজা (বোধ হয় ভর্ষ) আর একটি 
সংঘারামি তৈরী করেন। চারদিকে উচু প্রাচীর__একটি ফটক। এই 
ফটকেই বোধ হয হিয়েনত্দাউ বণিত দ্বার-পর্ডিতেরা বাস করতেন। 
যাই হোক তাদের পর অন্যান্য নুপতিরাও এই শিক্ষাপীঠকে সংস্কার এবং 
পৃষ্ঠপোষণ। করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করত 
(হিযেন-ৎসাউ-এর ব্যাখ্যায়) দ্রেশের রাজা, তার ১০০ গ্রামের রাজত্ব 
দিয়ে। এই গ্রামবাসী প্রতিদিন চাল, এধ মাখন এখানে সরবরাহ করত। 
কাজেই এখানকার শিক্ষার্থীদের আর ভিক্ষায় বেরোতে হ'ত না। 
ইৎসিঙ, বলেন, নালন্দার আওতায় ছু-শতাধিক গ্রাম পরিমাণ জমি । 

শিক্ষা সুচি বা পাঠক্রম সম্পর্কে পুর্বে যা বল হয়েছে তার থেকে 
নতুন কিছু আর নেই। ই-ৎসি, বলেন প্রচীন ব্রাঙ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষক- 
শিক্ষার্থী সম্পর্কই মেনে চলা হত। ন্নাতক হওয়ার পর শিক্ষার্থীর রাজসভায় 


৮৯ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


যেত কাজ-কর্মের প্রত্যাশায়। তারা পেতও। কেবল যে বৌদ্ধধর্মই 
শেখানে। হত তা নয়, বেদ পাঠও প্রচালিত ছিল। ছিল তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ। 
কিন্তু এ যে শিক্ষার্থীরা স্াতক হয়ে রাজকর্মচারী হওয়ার জন্য রাজার" 
আশ্রয়ে উঠত--তার পিছনে কি রহস্য? একি সেই মানবসমাজের 
চিরস্তন সত্যটিই রয়ে গেল? 

সেষাক, নালন্দার এতিহাস থেকে দ্বারপপ্তিত বলে একট কথা শোন! 
গেল। ছ্বারপণ্ডিতের কায কি? ধার! বিশ্ববিষ্ভালয়ে এসে বিতর্কে 
এবং আলোচনায় যোগ দিতে চান তার] প্রথমে ছ্বারপগ্ডিতের সঙ্গে 
তর্ক যুদ্ধে নামেন। দ্বারপগ্িতদের প্রশ্ন এত জটিল "হ'ত যে দশের মধ্যে 
আট জন্যই হেরে যেত। যে দুজন বাকী থাকল, যার দ্বারপপ্ডিতকে 
সন্ত করেছে তার] বিশ্ববি্ালয়ের আলোচনায় হেরে যেতই। আবার 
এই দ্বারপপ্ডিতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশেচ্ছদের পরীক্ষা করে নিতেন । 
এই ব্যাপাবটি আমবা আগে পাইনি, এ যেন একপ্রকারের 
80171155101] 1951 । 

নালন্দার খ্যাতির আব একটি কারণ ত'ব গস্থাগার। তিনটি গ্রন্থাগার 
ছিল-_রত্রসাগর; রত্রদধি, রত্ুরগ্ক। এর মধে +বডুদ্ধি ছিল নতলা। 
নালন্দার এই বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয়েছিল-_মুসপলমানদের আক্রমণে | তা 
ছাডা, বিক্রমশীলার খ্যাতির জন্যও নালন্দার গৌরব অন্তমিত হয়েছিল । 
অনেকে অনুমান করেন, দালান কোঠা পুরনে। হযে ভেঙে পডেছিল। কেউ 
বলেন, মুসলমান আক্রমণের পর এর পুনঃসংস্কার হয়েছিল, কিন্তু দুজন তীর্থস্কর 
এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষানবীশদের হাতে অপমানিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যা- 
লয় আগুন লাগিষে পুডিয়ে দেয়। তবে আগুনেই যে নষ্ট হয়েছিল তাব 
প্রমাণ প্রত্ুতত্ববিদের। পেয়েছেন । 

এখানকার ছাত্রসংখ্যা অন্রমান করা হয়, ৮৫০০ এবং শিক্ষক সংখ্য। 
১৫০০ | প্রতিদিন প্রায় শতাধিক বক্তৃতা বা ক্লাস বসত । পণ্ডিতদের মধ্যে 
ছিলেন- নাগাজুন, আর্দেব, শীলভদ্র, ধর্মপাল, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, 
স্থিরমতি প্রভৃতি । 

নার মতো! মৈত্রক রাজাদের রাজধানী (৪৭৫--৭৭৫ থুষ্টাব) 

ভর্মভীতেও বিশ্ববিষ্ালয় ছিল । কথাসরিৎসাগরের একটি গল্লে পাওয়া যায়, 
ছেলেকে নডানোর জন্য কান ব1 নালন্দাকে মনোনীত না ক'রে ভলভী 


বৌন্ধযুগে ৮১ 


বিশ্ববিচ্ালয্বকেই নির্বাচন করছেন । হিয়েনসৎসাঙের বিবরণে দেখা যায় 
এখানে একশ সঙ্ঘারামে ৬০০০ পুরোহিত-পণ্ডিত থাকতেন। 

নালন্দনা আর ভলভীর মতো! খ্যাতি অর্জন করেছিল বিক্রমশীলা ৷ 

লী বিক্রমশীল! ষে কোথায় ছিল তার স্থান নির্ণয় করাই 

কঠিন। কানিংহাম বলেন, ববগীাওয়ের কাছে শিলাও গ্রামটিতেই 
বিক্রমশীলা ছিল। কিন্তু গঙ্গা তে! কাছে নয়। অথচ ইতিহাসে পাওয়া! 
যায় গঙ্গার পারে বিক্রমশীল1 | বিগ্যাভূষণ মহাশয় বলেন--ভাগলপুরের 
কাছে স্থলতানগঞ্জে। কিন্ত সে মত অনেকে গ্রহণ করতে পারেনি । 
শন্দলাল দে বলেন, স্থলতানগঞ্জের কাছে পাথখরঘাটাতেই এর অবস্থান 
ছিল। শ্রীযুক্ত সমাদ্দার শেষোক্ত মতই মেনে নিয়েছেন । 

বিক্রমশীলা নামটি নাকি বিক্রম নামে এক ষক্ষের থেকে এসেছে। 
নবম শতকে এই বিশ্ববিচ্ভালয়ের পত্তন করেন ধর্মপাল (৮১০ খুষ্টাবে )। 
প্রায় চারশো বছর ধরে এর পরমাষু ছিল। ্ 

বিক্রমশীলার নামের আগে একট] বিশেষণ আছে? রাজকীয় ( £২০9৪1 )। 
কারণ এই বিশ্ববি ঘ্যালয় রাজন্য কর্তৃক কেবল পৃষ্ঠপোধিতই নয়, উপাধি বিতরণও 
করতেন রাজা নিজে । প্রথম দিকে ১০৮ জন অধ্যাপক ছিলেন, এ ছাড়া 
ছিলেন আচাধের1| নিয়ন্ত্রণ করত একটি কার্ধনির্বাহক সমিতি-_-৬ জন তার 
সভ্য, একজন প্রধান। অতীশ এখানকারই অধ্যক্ষ ছিলেন। 

বিক্রমশীলার সঙ্গে নালন্+র একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল দ্বারপণ্ডিত নিয়ে। 
নালন্দর ছিল একজন দ্বারপপ্ডিত, এখানে ছিলেন ৬ জন। ৬ টিদরোজা। 
এখানকার মধ্য-গৃহটির নাম ছিল বিজন গুহ বা মন্দির। একটি সুপ্রশস্ত 
প্রাণ ছিল ৮০০০ লোকের সমবেত হওয়ার মতো] বিনাব্যয়ে খাওয়। 
থাকার জন্য সত্রা্দি ছিল। ভূম্যধিকারীর এর ব্যয় নির্বাহ করতেন। 

ছুভাবে শিক্ষা সম্পন্ন হ'ত; ব্যক্তিগত ভাবে এবং শ্রেণীগত ভাবে । পাঠ 
ক্রমের মধ্যে দেখা যায় তত্ত্রশাগ্ত্রের প্রধানত ; এই তস্ত্রশান্ নিয়ে অনেক 
প্রকারের মন্তব্য পাওয়। যায়। তার মধ্যে দুর্নীতির কথাটাই আসল । 
কিন্ত ইতিহাস পর্যালোচন। করে মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম আর লৌকিক হিন্দুধর্ম 
প্রায় মিলে যাচ্ছে বলেই তাম্ত্রিকতা প্রাধান্ত লাভ করছে। পাওুলিপি 
নকল করাও শিক্ষার মধ্যে গণ্য হ'ত। ইয়োরোপের চার্চেও এই ক্কিপ্টো- 
রিয়াম দেখ। যায়। 

ঙ 


৬২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


দুবার আক্রমণ করে মুসলমান সৈন্য দ্বাদশ শতাব্দীতে । প্রথষবার 
তুর্কী সৈম্গ বোধহয় হেরে যায়। দ্বিতীয়বার (১১৯৯ খৃষ্টাবধে) অনেক 
শিক্ষাকেন্দ্রের যতো! বিক্রমশীলারও ধবংস করা হয়। 
পর সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায় না, তবে মনে হয় অন্তান্ত 
দ্যালয়ের মতো! এটিও ছিল। তারানাথ (তিব্বতের এঁতিহাসিক ) 
মনে করেন গোপাল এবং দেবপালের সময়ে এই বিহার নিমাণ 
কর। হয়েছিল । 
ক্যথিজ বিশ্ববিষ্ালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পঞ্চকর পুথি থেকে 
দান! যায়, গোবিন্দপালদেবের আষ্টাত্রিংশৎ রাজত্বকালে মহম্মদ বকতিয়ার 
কর্তৃক ওদগুপুর বিনষ্ট হয়। 
মুসলমান কতৃক বিক্রমশীলা এবং ওদগুপুরের ধ্বংসের অনেক কারণের 
মধ্যে কয়েকটি খুব প্রণিধানযোগ্য | এঁতিহাপিক মিন্ঠাজ্‌ বলেন £ 
মুহম্মদ-ই বখতিয়ার নেডামাথার ব্রাহ্মণদের (ভিক্ষু) সহযোগে এখানকার 
ফটকে আসেন। প্রথমে এগুলে! ছুর্গ বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু 
দুর্গ নষ্ট করার পর বোঝা গেল এদ্বুটি কলেজ এবং এখানে অনেক পুখি 
পত্র ছিল। 
তারানাথও একথা অন্তরমোদন করেন। তারানাথ বলেন, ওদগুপুর 
আর বিক্রমশীলা এই ছুটিকে মগধের বাজ দুর্গ ক'রে তুলেছিলেন, 
এখানে যোদ্ধারা অস্ত্রশস্র নিয়ে থাকত, ভিক্ষরাও আক্রমণকারীদের 
সঙ্গে লডাই করেছিল। 
একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজা শেষ দুর্গ, আর এক দিকে কিছু 
কিছু ভিক্ষদের বিশ্বাসঘাতকতা এই ছুটি সমাজবিদদের বিশ্লেষণযোগ্য বলে 
মনে হয়। আচার্ধ প্রফুল্চন্জ্ রায় মনে করেন-এই ভিক্ষদের মধে; এরকম 
দুর্নীতি এসে পডেছিল যে, মুসলমান বিজেতা তাদের নিহত করতে এতটুকু 
বাধা পান নি, করুণাও প্রদ্শন করেন নি। 
অবশ্য ভিঙ্ষুদদের দুর্নীতিই যে বিজেতাদের বেপরোয়া নৈতিক 
করেছিল তা৷ নয় । হয়ত সে-যুগের এই-ই ছিল রীতি। ৃ্‌ 
এই তরঙ্গেই নদীয়া, মিথিলার সংস্কৃতিকেন্দ্র ধংস হয়ে গেল। 
আর্দের বেদের শিক্ষা কুরু-পাঞ্কাল থেকে সরে মগধে অনার্ধ কিকত- 
ব্রাত্যদের মধ্যে যে-ইতিহাস কৃষ্টি করল দাঙ্ষিণাত্যেও সেই একই ইতিহাস। 


বৌদ্বযুগে ৮৬ 


খাদে শিক্ষা থেকে বৌদ শিক্ষা খুব একট] শ্বতন্ত্র না হলেও গণশিক্ষা 
দিক দিয়ে এগিয়ে এল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে । ইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় 
দেখ! গেল, বৌদ্ধশিক্ষ! অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং বাজাদেব পৃষ্ঠপোষকতা থেকে 
বোঝা! যায় বুত্তি-কেপ্টিকও বটে। ভাবতবর্ষে ইস্কুলেব ইতিহাসে এ একটা 
নতুন স্বব, কিন্তু এইখানেই এল বিপদ । বৌদ্ধভিক্ষুবা নতুন মর্যাদায় 
যেমন উন্নীত হল তেমনি সম্পদমুখী হয়েও ওঠে। এই ছুটি অবস্থা 
তাদেব সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে সবিয়ে নিষে গেল। অতিশ-নিয়ম 
কঠোর-শৃঙ্খলা আব সামাজিক-ক্ষমতার পরিণতিই এই । কেবল সাধারণ 
গমাজেব সঙ্গেই ষে এব বিবোধ ঘটে ত। নয়, রাজনীতিতেও এর প্রভাব 
এসে পডে বলে ব্রাজাদেব হাতেও এদের ভাগ্য দোছুল্যমান। শুঙ্গবংশেব 
পুষ্যমিত্র প্রতি ভিক্ষু হত্যাকাবীকে কত মুদ্রা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে হয়ত 
বিতর্ক থাকতে পাবে, কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধবিরোধী ছিলেন এ কথা 
অনেকেই হ্বীকাব কববেন। ব্রহ্গণ্য শিক্ষাৰ উপব আস্থা আসবাব কাবণ 
চীনা পর্যটক উল্লেখ কবে গেছেন-সে যে কেবল বাজার প্রভাবেই তা 
নয়, ব্রাহ্মণ শিক্ষা বৌদ্ধশিক্ষাব বিপদ্কে বুঝতে পেরে তাবা শিক্ষার শাশ্বত 
আদর্শকে মেনে চললেন । 

এই ইতিলসই ধক্ষিণতাবতে । জৈন-খা যেদিন বাজার আশ্রয নিল, 
রাজনীতিতে হস্তক্ষেপে কবতে গেল সেই দিন থেকে বৌদ্ধ অব জৈন 
ধর্ম এবং শিক্ষা দক্ষিণ ভাসশ থকে উৎখাত হল। উজৈন তীর্থঘস্কর 
কালক গদ।ভিল্েব হাতে অপমানিত হ্যায় | ১ম খুঃ পু শতক) কিভাবে 
শকদেব ডেকে এনে উজ্জধিনী আন্র শ করিয়েছিলেন, ইতিহাসেও তার 
কাবণ পাওয়। যায। ৩] ছডা যে সাতবাহন বংশ মৌযদদের আশ্রয়ে 
থেকে সেই সবস্কতিতি মান্তম, ভাবাই বা কেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, 
ব্রাহ্মণ্যবাদ মেনে চলেন ভাববাব কথা। পঙ্গভেবা তো খাঁটি ব্রাহ্মণ্য 
ধরন ভক্ত। 

দক্ষিণভাবতে বৌদ্ধদেব থেকে ব্রাহ্গণ্যবাদের অন্ুপ্রবেশই স্থায়ী হ'ল। 
শিব-কুষ্ণ-বিষুব উপাসকেবা লৌকক দেবতা মুরুগণ বা ভেলাণকে 
নাকচ না কবলেও ভক্তি-ধর্নের বন্যায় হিন্দুসংস্কতি তথ আর্ধ সংস্কৃতির প্রচলনই 


বেশি ঘটিয়ে দিল। 
আর-একট। বিচিত্র বীতি দেখা গেছে বিদেশীদের বেলাতে । তার! উত্তর 


৮9 ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


ভারতে এসে হ'ত বৌদ্ধ-ধর্ম আশ্রয়ী আর দক্ষিণ ভারতে হিন্দুপোষক (1. 
98907 4 1319601 019০0) 17019 2 ৮১৪০০--93 )। 

শিক্ষার ব্যাপারে দক্ষিণভারতে উচ্চশিক্ষার ইতিহাস যেমন জানা যায়, 
প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমনি অন্মানেব উপর নির্ভর করতে হয়। 

মহীশৃরের নীলকণ্ঠ শান্তী (4 17150015 ০1 9০৪) [17019 08৫ 
[021ঘ. 55৪, 1958 ) একটি প্রশ্ন তুলেছেন লিপি-শিক্ষ। নিয়ে । কুম্থলি এবং 
মহীশূরে অশোকেব যে অন্তশাসন পাওষা যায় তা উত্তর ভারতেব থেকে 
বুলাংশে স্বতন্ত্র; এবং মনে হয় ব্রাহ্মী লিপিব দাক্ষিণাত্য প্রভাব সেখানে 
স্বীকৃত হয়েছে । এই জন্যই তিনি অনুমান করেন, দাক্ষিণাত্যে লিপি-শিক্ষা 
আরও বহুকাল আগে থেকে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল নতুবা তাদেব লেখায় এ 
বৈচিত্র্য আসে কি করে? কেবল তাই-ই নয়, এই যে হিন্দু সংস্কৃতি এবং 
ভাষা তাব সঙ্গে তাদের বহুদিনেব পবিচয় নিশ্চয়ই ছিল? নতুবা এমন দৃষ্টাস্ত 
পাওয| যেত না। টলেমীর বিববণ থেকে দক্ষিণ ভাবতেব ব্যবসা-বাণিজ্য 
অধ্যায়ে আব-একটি খবব পাওযা1 যায় যে, শশ্যবিক্রেতা, তস্তবায়, ফুল 
বিক্রেতা! যে গিল্ড বা সজ্বঘ কবত তাব মধ্যে লিপিকাবও একটি শাখা 
(98500-/১ 17156015019, [10019 ১7880 94 )। 

দক্ষিণভাবত গ্রামীণ সভ্যতার | অশ্বখবৃক্ষ সেখানে দেবস্থান। এই 
বৃক্ষের তলায় নব-নাবী বালক-বৃদ্ধ সমবেত হযে তাবা গ্রামে কার্যাবলী 
আলোচনা করত। এই যে ব্যবস্থা, এই যে নিষম-বদ্ধ সামাজিকতা এ 
চোলদের রাজত্বকালেও দেখা গেছে। 

শাস্ত্রী অন্তমান কবেন, কুস্তল অঞ্চলে তামিল মাবাঠী প্রাকৃত পভানোৰ 
জন্য রাজাদেব এবং গ্র।মবাসীর দান ছিল। শিক্ষককে ভাবা গ্রামের 
জমি চাকরাণও দিতেন । 

এই প্রাথমিক শিক্ষান্তরেই লোকভাষা শেখানো হ'ত। উচ্চশিক্ষায় 
ছিল সংস্বত। এই উচ্চশিক্ষা বিশেষ কবে বাজাদের দরাজ খয়বাতিতে 
নির্বাহ হত। কিন্ত বৃত্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপারের 
মধ্যে, পিতাই তাব ব্যবসায়িক শিক্ষা ছেলেকে দিতেন, কিংবা 
বণিকসজ্ৰের বিশেষ ধরণের ইন্ুলও থাকতে পারে। স্থাপত্য ও শিল্প 
শিক্ষণ যে অতি উন্নত ধবণের ছিল তা তাদের মন্দির নির্মাণ, স্তস্ত এবং 
অন্তান্ত স্থাপত্যকার্য এধনও সাক্ষ্য দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষায় একটা 
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কথা অনুমান কব যায়, সংস্কৃতভাষার চেয়ে মাতৃভাষা এবং অন্য 
'অঞ্চলেব লৌকিক ভাষ৷ প্রাধান্ত পেত। এবং এই মাতৃভাষার চর্চা যে 
দ্াক্ষিগণাত্যে অতি উন্নত ধরণেব ছিল তা তামিল এবং অন্তান্থ আঞ্চলিক 
ভাষার সাহিত্যই প্রমাণ কবে। কিন্তু এ শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে ঠিকভাবে 
কিছু জান! যায় না| মঠ প্রতিষ্ঠার পপ দেখা গেল, এই মাতৃভাষা! বিশেষ 
স্বান ক'রে নিয়েছে । শক্তিমার্গীবা সহ্জ-হুন্দর এবং লোক-আয়ত 
ক'বেই তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেন। এই শিক্ষাব্যবস্তায় পাওয়া 
গেছে, মন্দিবের বাবান্দাতে অ্িবা গ্রামের ছায়ায গ্রামের ইস্কুল 
সত । গ্রামে ইন্কুলেব শিক্ষক (ভাত্তি বা অক্বিগ ) সাধাবণ অস্কস্ত্র 
সমস্ত পডাতেন। এইজন্য তাবা বৃত্তিও পেতেন। তাদেব কাজ ঠিকমতো! 
করছেন কিণা দেখব ব ওন্য কর্মচাবীও নিযুক্ত থাকত। এই অবস্থা] 
প্রত্যক্ষ কবেছিলেন পববতী যুগে ইবন-বতৃতা ( খৃঃ, ১৩৩৩-৪৫ ), পিয়েত্রো 
দেল্পা ভালে ( খুঃ ১৬২৩), ববাট ছ্য নোবিলি (খুঃ ১৬১০)। তার] দেখেছিলেন 
ছেলেদেব এবং মেযেদের পৃথক পৃথক পডানে।ব ইস্কুল, দেখেছিলেন 
পড়ানো ছাড।ও, বালু ছডিয়ে লেখ।-অভ্যাস করতে । ইবনবতুত। 
হান্যর ইন্ছুলের যে-রীতি দেখেছিলেন, তা অন্তত ভারতবর্ষে অন্ত 
কোথাও দেখতে পান নি বলে উল্লেখ করেছেন। মাত্রা লেখাপভার 
একট] প্রধান ক্ষেএ বলে হযত 1! খুষ্টান ধশযাজকের1 এখানেই তাদের 
ইস্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা কবতে *স্নাযোগী হন। 

এ ছাডা বযস্ক শিক্ষাব অস্তিত্বও নীলকণ শাস্ত্রী অন্মান করেন । 

এই বয়স্ক শিক্ষী প্রচলিত হ'ত মন্দিব ব। মঠের মাধ্যমে । মহাকাব্য বা 
পুবাণ কথা আলোচনাব মাধ্যমে এই শিক্ষা অনষ্ঠিত হত। হিন্দুদেব মঠ, 
জৈনদের পল্লী এবং বৌদ্ধদের বিহাবে শাস্্লোচনায় স্বাধীন ব্যাখ্যা, সঙ্গীত 
প্রভৃতি শিক্ষাব জন্য ইস্কুল ছিল ব'লে অনুমান কবা যায়, কারণ এখনও 
এ অবস্থা ব্মান আছে। এখানে প্রসিদ্ধ পুথিব নকল করবার 
আয়োজনও ছিল। 

ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকাব ছিল সংস্কৃত শিক্ষায় । এবং এই শিক্ষায় 
নৃপতির। প্রভূত বৃত্তি প্রধান কবতেন। যে কোন কারণেই হোক দাক্গিণাত্যে 
ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যস্ত আস্থা! ছিল; বাজপদের দায়িত্পূর্ণ পদেও তাদেবই 
নিয়োগ করা হ'ত। এদেব পাঠক্রমে কোন ক্ষেত্রে চারটি বিষয় যথাঁঁ- 


৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


আন্বীক্ষিকী, জ্রিবেদ, বার্তা ( অর্থশাস্্ ) এবং দণ্ডনীতি ; অথব। চতুর্দশ বিদ্যা 
যথা-_চতুর্বেদ, যডঙ্গ, পুরাণ, তর্ক, মীমাংসা এবং ধর্মশান্্। এর সঙ্গে 
আঘুর্বেদ। ধন্ুর্বেদ, গান্ধারবেদ ( সঙ্গীত ) এবং অর্থশান্ত্র যুক্ত হয়ে অষ্টাদশ 
বিদ্যায় পরিণত হস্ত। এই 'সমস্ত বিদ্যা অর্জন ক'রে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ 
রাজগুরুর পদে বৃত হ'তেন, এবং তাদের কর্তব্য ছিল গ্রামে গ্রামে শিক্ষা 
দ্রানের ব্যবস্থা করা। অনেক সময শিক্ষা-কলে ব্রাহ্মণদের পত্বনীও 
দেওয়। হ'ত। 

কিন্তু এই সব ইস্কুল যে বৈদিক স্ুগর মতো! কেবল ব্যক্তিগত এবং 
অনিয়ন্ত্রিত থাকত তা নয়; শিক্ষা-সঙ্ঘ গঠিত করে তারা 'রহ্ষপুরী' 
প্ঘটিক।” নাম নিয়ে বড বড কলেজের মতে! প্রতিষ্ঠান গডতেন। এরকম 
শিক্ষাকেন্ত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল-_বেলগায়ের ব্রদ্মপুবী, কাঞ্ধীর 
ঘটিক1, পণ্তিচেরী সন্পিকট বাহ্ব। তৃতীয় কৃষ্ণের মন্ত্রী নারায়ণের 
(৯৪৫ খুঃ অ) পৃষ্ঠপোষণ।য় সালাতগীর যে বিশেষ খ্যাতি ছিল তা আমর 
পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১০৫৮ খুঃ অঃ নাগই-এর ঘটিকাতে ২০* বেদাধ্যায়ী 
৫০ জন শাস্ম্াধ্যায়ী এবং তিন জন গুঝব কথা! জান) যায়। এখানে একজন 
গ্রস্থাগারিকও ছিলেন । 

প্রথম বাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকাল ১*১২-১০৪ ৪ খুষ্টাব | তিনি দর্ষিণ আর্কটে 
এপ্ন/য়িরমে একটি মহাবিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । এখ।নে ২৭০ জন 
ছাত্র ব্পাবতাবের প্রথথমিক ব্যাকরণ বোধায়ণের স্তর এবং বেদ অভ্যাস 
করত ; ৭০ জন উচ্চশিক্ষার্থী বেদান্ত, ব্যাকরণ, প্রভাকর মীমাংস1 পডত। 
শিক্ষক ছিলেন ১৪ জন | ত্রিভুবনীর কলেজে ২৬০ জন ছাত্র এবং ১২ জন 
শিক্ষক ছিল। পরবর্তীকালে বিরাজবাজেন্দ্রে সময়ে (১০৬৩_-১০৬৯) 
তিরুমুকুদলের ইচ্কুলেব ব্যবস্থাপনায় দেখা যার, দেখানে আবাদিক ছাত্রদের 
জন্য একটি হাসপাতালও ছিল। তিরুভাডুতুডইতে একটি চিকিৎসাশান্ত্ 
অধ্যয়নেব ইস্কুল ছিল-_এখানে অষ্টাঙ্গহদয় এবং চরক-সংহিত। পড়ানো হ'ত। 
দেবগিরির যাদবের! ধর্মশান্স এবং জ্যোতিবিজ্ঞন শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় 
প্রাতষ্ঠা করেছিলেন । 

কেরালার ইতিহাস থেকে শিক্ষাপ্রসঙ্গের আর একটি জানবার মতো 
খবর পাওয়া যায়। কেরালার নানুত্ধি ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথা ছিল-_ 
জ্যেষ্ঠ পুত্রই শুধু বিবাহিত জীবনযাপন করতে পারবে, অনুজের! 
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মুক্ত। তারা পাঠাভ্যাস করবে, এবং শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে গ্রামে গ্রামে 
শিক্ষা-প্রসার ঘটাবে । এই যেপারিবারিক নিয়ম (ভালো মন্দ যাই হোক) 
এই নিয়মে সে অঞ্চলে শিক্ষণ বিস্তার যে বিশ্ষে ভাবে হবে"এ অনুমান বরা 
খুব কঠিন নয়। নবম শতকের মধ্যভাগে আই-রাজা! একটি বিদ্যালয় 
গ্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার স্থবিধার জন্য ; এটি আবাসিক ছিল। 
৯৫ জন বেদাধ্যায়ী ছিল। এদের ভন্তি করবার আগে একটি প্রবেশিকা 
পর*ক্ষা দিতে হত। কলেজটি ছিল দক্ষিণ ভ্রাবাঙ্কোরের বিষুমন্দিরে । 
এখানকার পাঠক্রমের মধ্যে জান! যায়, ব্যাকরণ, মীমাংসা, পৌরোহিত্য, 
ঠত্ররাজ্য ব্যবহার (পাণ্য, চোল এবং কেরাল1 )। পৌরোহিত্য আর ত্রৈরাজ্য- 
ব্যবহাব বিষয় দুটি প্রণিধানযোগ্য। 

কেরালা তথা দক্ষিণ ভারতের মন্দির প্রসঙ্গে কিছু বলে এই অধ্যায়টি 
শেব করি । 

ইহুদীদের সিনাগোগের মতো! এখানকার মন্দিরও শুধু অটনার স্থান নয় । 
দেশের শিক্ষা ও সংস্বতি ক্ষেতে এখানকার মন্দিরের দান অতুলনীয় । 
বৌদ্ধদের বিহাব হয়ত এতট1 ছিল ন1। কিন্তু মন্দিরের প্রভাব ব্যাপক। 
অর্থনৈতিক দিয়ে কত লোকের কাজ যোগাত এই মন্দির সে কথা নাই ব। 
তুললাম । কিন্তু মন্দিরের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পুরোহিত, বন্দনাকারী, 
সঙ্গীতজ্ঞ, দেবদাসী, মালী-_তার। কাজ কর্ষে প্রাঙ্গণ মুখরিত করে রাখত। 
সমাজের বহু লোকবেই মন্দির আকর্ণ করে নিত তার কাজে । এ ছাডা 
ছিল মাসে মাসে মেল, উৎসব । এই উৎসবের একটি অঙ্গ ছিল শাস্ত্রালোচন। 
(খেলাধূলা, কুস্তী ইত্যাদি বাদেও)। বিদ্যা « সত্্র এবং চিকিৎসালয় থাকত এই 
মন্দিরে সংযুক্ত ; আবার গ্রাম বা সহরের সভাসমিতির যায়গা এই মন্ৰির। 
সেখানে যে কেবল বিদ্যাচর্চাই হ'ত তা নয়, সেখানে স্থানীয় সংবাদাদিরও 
আলোচনা হ'ত। তাঞ্জোরের মন্দিরের দ্ান-তালিক। থেকে জান যায়, 
রাজা, বণিক, এবং ধনীরা মুক্ত হস্তে এই মন্দিরে দান করতেন। রাজার! 
যুদ্ধে জিতে যে সব ধনরত্বা্ি পেতেন তার অনেকাংশই এখানে দান করতেন । 
এখানকার পুরোহিত, দেবদাসী, শিক্ষার্থী জমি পেতেন বাসগৃহও পেতেন । 
অবশ্ত এও জানা যায়-_মন্দিরের এই কার্ধনির্বাহের দিক রাজ বা তার 
কর্মচারী নিয়ন্ত্রর করতেন । এ দিয়ে এ প্রমাণ হয়ত কর যায়--রাজ। ব! 
ধনীদের স্বার্থ এই মন্দির-সভ্যতা অনেকাংশ পালন করত। কিস্ত যদি 


৮৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


আমর! মেনে নেই, কোন দেশেই কোন তস্ত্রেই শাসকবর্গের অভিঙ্গা-বিরোধী 
হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি বাচেনা বা টিকতে পারে না, তা হলে আমব1 বলবই 
দক্ষিণ ভারতের মন্দির-সংলগ্ন শিক্ষার তুলনা কোন দেশেই খুব বেশী পাওয়া 
যায়না। এখন, এই মন্দির-কেন্জ্রিক শিক্ষা! বৌদ্ধদের বিহার থেকে উচ্ছিত 
কি না সে কথা ভাববার ঘটে । 


ঘুমান ধুগ 


গ্রীকদের শিক্ষা থেকে মধ্য-এশিয়া একটু স্বতস্ত্র ছিল। আসিরিয়দের 
আমল থেকেই প্রত্যক্ষ কর! গেছে, প্রতিবেশী রাজ্য জয় করবার জন্য, এবং 
প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সেই দেশের পবিচয় নেওয়া বিশেষ দরকার । 
প্রথম দিকটি গেল- তাদের ক্ষমত1 যে-দেবত। বা পুরোহিত্দের উপর নির্ভর 
করত তাদেব অপদস্থ করে অধিবাসীদের অন্তরে ভীতি উৎপাদন | ষে 
শক্তিকে তাব1 একাত্ত রকমে ভয় পেত সেই-শক্তিই যদি খধিত ভপ, তখন 
তাদের বস্ঠতা ত্বীকাব করতে দেরী হ'তনা। তারপর এল পরদেশের 
পরিচয় জানবার অন্ত তাদের শিক্ষাদীক্গ] বীতি-নীতি গ্রন্থ-মাধ্যমে জান]। 
এই রকম নীতি হয়ত নিয়েছিলেন অস্থব বাণিপাল (খুষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর 
দিকে )। তার সংগৃহীত পুথি পুস্তকের সংখ্যা! কম নষ, গ্রন্থাগার বললেও 
অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থ বুটিশ মিউজিয়ামের একটি মূল্যবান সম্পদ 
(& 17156015০91 21512) %০18]06 ১ 917 79610 ৯1069 ) 1৬1801711191) & 
0০ 170৫, 1,0110011, 1951 [998০ 123) আর এক প্রকারে সংবাদ 
সংগ্রহ করা হত; সেই দেশের কতিপয় ব্যক্তিকে হঠাৎ বন্দী করে। এ 
ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেছে দারিয়ুসের সাইথিয়ানদের রাজ্য আক্রমণ 
করবার সময় তিনি (খুঃ প ৫১২ তে) কাগ্সাডে|কিয়ার সত্রপকে হুকুম 
করলেন, প্র্যাক সী'র তীর থেকে কতিপম্ন লে।ককে বন্দী করতে ; দেই 
বন্দীদের মধ্যে স্থানীয় রাগার ভ্রাতাও ছলেন, তাদেরই কাছে তারা পথের 
সন্ধান নিলেন। কাজেই.বুঝতে পারা যায়, মধ্য-এশিয়াতে যে বহু ভাষাবিদ 
থাকতেন, পুরোহিত থাকতেন এবং বহু গ্রন্থ সংরক্ষিত কর] হ'ত তার একট! 
বাজনৈতিক উদেশ্তও ছিল । 

এই উদ্দেষ্ঠয বিনষ্ট হল রোমানদের ভামলে, তার একট] প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
'আলেকজাক্ড্রিয়ার বিশ্ববিগ্ভালয় ধ্বংস । অ।লেকজান্দিয়! ধ্বংস করেন খলিফা 
ওমর ব'লে কথিত আছে। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলি এই মতের বিরুদে ষে 
যুক্তি দিযেছেন তা ব€মানে অনেকেই ন্বীকার করেন। তিনি বলেন, জুলিয়াস 
সিজারেব সময়ে এই বিছ্ঞালয় এবং গ্রস্থাগাব বিনষ্ট হয়) পরে "চতুর্থ শতকে 
সম্াট থিওডপিয়াস্‌ (11769095105 ) অবশিশ্টটুকু বিধ্বস্ত করেন এই অজুহাতে 


৯৬ ভার'ত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


যে, এখানে থুষ্টান-ধর্ম-বিরোধী বা পৌতলিকদের গ্রন্থ আছে। রোমকদের- 
সঙ্গে গ্রীকের ষে বিরোধিতা তাতে মনে হয়, একথা সত্য । (4১ 91016 
চয15001 0? 005 98120605--/১10561 4৯115 11201011197, & 0০ 710৫. 
[.00000 3 1924, 98০ 42) | হেনরী মযাসেও এই উক্তি সমর্থন করেন-_ 
€7706 00117106501 005 /১16%2101121) [10215 05 01025 0£0613 19 
015 1586170.151917, 10671 12556, 02115198660 0% 7791106 15010, 
€3. 7১. 7১00081075 50109, 6 ৬০11, 1938, 28৪86 54) 

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার বা পুস্তক পোডানে। স্ুপ্চ হয় ধর্মগ্রস্থকে কেন্দ্র ক'রে 
যখন জাতীয়তা সুরু হয়! 

ধরমগ্রস্থকে কেন্দ্র করে যখন জাতীষ-জীবন সংগঠিত হয় তখনই পডাশ্তন 
স্থরু হয় উপাসন। মন্দিরে । মধ্য এশিয়ার ধর্ম-গ্রস্থ এল- জেন্দ, আবেস্তা, 
ইছদীদের ওল্ড টেস্টামেণ্ট, খুষ্টানদের বাইবেল, আর মুসলমানদের কোরাণ। 
আমাদের দেশে বেদ, বৌদ্ধগ্রস্থ ইত্যাদি । ধর্মেব সঙ্গে সঙ্গেই মঠের ইন্কুণ 
পুষ্পে-পল্পবে সুশোভিত হল । কিন্ত লেখাপন্ডার রাজনৈতিক কারণটি অবহেলিত 
হ'ল না। বিশেষ ক'রে পারস্যে। আসীরিয় রাজারা লেখাপডা কিছু 
করতেন বটে, কিন্তু এ অঞ্চলে সে রেওয়াজ ছিল ন। (--8%০01 101 (10৩ 
1151510806 60 4006 73001 ০ 00৩ 00101710195” 01 06 10107692170 (17611 
500)9015 57110 ০0010 7680 2190 ৮/1106১ [116 1১619121) 11901090105 616 
£610519115 11116572055 5550 00-695 1) 51519, 1179৬510001 
[760 11010116 11151) 70051610175 ৬7170 ০0010 179101)61: 1520. 1001-/1116, 
9180) 23 (5617 1510615 %/616 1801 515760 00৮ 958150, (17511 18001:81)06 
3 79 110 01981)5 885115 01900958190. 17156019 01 761518. ৬০1 1 
951065৮98৪০ 174-175 )। কাজেই আকবর “নিরক্ষর ছিলেন কিনা এ 
নিয়ে শ্রদ্ধেয় নরেজ্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বিতর্ক উপস্থিত করলেও ( 10010001 
০ 16817011610) 11018. ৫7011176 171010910102020 [২০1০-788০, 141) 
পুস্তকখানির ভূমিকায় এচ, বেভারিজ (11. 36৮০71086--8701651910 25 ) 
ষেকথা বলেছেন, তার সঙ্গে আমরাও একমত । 

রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট-সিদ্ছির জন্য যে মুসলমান যুগেও স্থকুমার কলাবিদ 
এবং পণ্ডিতদের প্রয়োগ কবা হ'ত--তার উল্লেখ করেছেন এচ. জি, ফার্ার 
তাঁর 'মিউজিক+ নামক প্রবন্ধে, 10706 [928০ ০1 19181) নামক গ্রন্থে 


মুসলমান যুগ ৯৯. 

(106 12580% ০1 151510, 601150 ৮/--/৯10০10 & 03011180006, 001 
8৫ 005 01821510001) 01559, 1931--7886 362 ) সেখানে তিনি বলছেন, 
খলিফার রাজসভায় গায়কদের পৃষ্ঠপোষকতা! কর! হত কেবল কলা হিসাবেই 
নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্তেও বটে (7006 31056 5 70800101554 2 
(25 0811019+5 001 1106 9015 010 8০০০0101001 1045 271, 780 2150 
০০০৪০৪৩ ০1 1115 17001101081 056. 2105 1011151012075 90811011001. 1)17 
1760 10917 110096-1109105) %/11615 119 /1176-001) 01660 15%92160 
9 96016 01 190111109] 117719011)। 

কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই নয, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্ঠও বটে। অবশ্য 
প্রথম যুগে এই উদ্দেশ্য ছুটি এতখানি প্রকট হয়নি । তবে, কেরলের শিক্ষায় 
যেমন তিনটি রাষ্ট্রের *সন-বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা! দেখেছি, .“তমনি 
মুসলমান সভ্যতায় অন্তবাদ এবং বহু ভাবার চর্চাই একমাত্র দেখে এই 
ধারণাই জন্মে ষায়। 

মেদীনার মসজ্িদেই মুসলমান ধর্ষেব প্রথম ইস্কুল দেখা গেল মনে হয়। 
ওছমান (ওম্মায়েদ বংশের ) তখন খলিফা । এই সময় (৬৫২ খুষ্টাব) 
আলী এবং আব্বাসের পুত্র আবছুলাহ, মদীনার মসজিদে কোরাণ তাব ব্যাখ্যা, 
হাদিস, ফিখ, ইবাদত, মুআমলত প্রভৃতি প্রচার করছেন। একে বলা 
যেতে পাবে মসজিদ-সংলগ্র ইস্কল। অনেকটা র্নিহুদীদেব সিনাগগের 
মতো। আমীর আলির মতে এই-ই হচ্ছে এঁক্সামিক শিক্ষার প্রাচীন বপ 
এবং এরই পবিণতি দেখা যায় বোগদাদে পরবর্তী কালে (৪88০ 47 )। 
এই ধর্শ শিক্ষাব কেন্দ্র হিসাবেই মক্তব এবং মাদ্রাসার শি হ'ল। মক্তব 
সাধারণত ধর্মশান্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবার যায়গা আব মাদ্রাস! 
উচ্চতর ' জ্ঞানের জন্য । 

এই সাধারণ শিক্ষালয় ছাড1 আর একটি শিক্ষার শআোত ছিল, তা 
খলিফাদের রাজসভায়। ওন্মায়েদ বংশের শাসকের] প্রাক্‌-এক্সামিক যুগেব 
আরবদের বীর-গাথা, কাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করবার জন্য কাহিনীকারদের 
নিয়োগ করতেন । এই -সঙ্গে আরবী কবিতা আবৃর্তিও ছিল। তারপর 
হত সঙ্গীত। আমীর আলি বলেন তীর্দের অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই 
এই অনুষ্ঠান চলত (076 ঠ96 28157 01 05 01001658006 0308865 
510610% 10951 01 (0617 51000010150 (1786 11. 1191510106 (0 006 5/01169 


৯২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষ! ব্যবস্থা 


01116 91215, 80015601689, 2170 06909 01 10610197) 01 (16 4১789 
91016 076 01110) 01 7519170, 7৯8৪০ 197) | কিন্তু অবসর বিনোদনের 
এন্য প্রাক-এক্সামিক যুগের কথা-কাহিনী কেন? 

এদেব সম্পর্কে আর একটি সংবাদ যে, ওণ্মায়েদর সঙ্গীত শিল্প এবং 
কবিতাকে যতখানি সমাদর কবতেন সাহিত্য বিষয়ে তার কিছুই করতেন 
না। দ্বিতীয ওমব-এব সমযে ( ৭১৭ খুষ্টাব্ষ) ইসলাম শাস্ত্রজ্দের ( ফিখ) 
কিছু কিছু উৎপাহ দেওয1 হ'ত বটে, কিন্ত প্রথম ইয়েজিদের পুত্র একমাত্র 
খালিদ ছাডা আব কোন পগ্তখ্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। খালিদ 
ছিলেন চিকিৎসা এব" কিমিয়া বিদ্যায় বিখ্যাত । ব্যবসা-বাণিজ্য এবং 
সাহিত্য ছিল ভবুমুসলমান বা জিম্মিদেব হাতে । অবশ্ঠ ইসলামের ধর্মসংক্রাস্ত 
মতভেদেপ দরুণই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছিল। এবং এ্র্ামিক ধর্ম-দর্শনের 
প্রতিষ্ঠাত। সািকেব কাল এই যুগেই। 

এবপব আসে আব্বাসিদ খংশেব কাল; ভাঙতে ভাঙতেও এই বংশ 
৭৫০-১২৫৮ থৃষ্টাব পযন্ত অস্তিত্ব বজায় বেখেছিল। এই সময়ে পারস্তেব 
প্রভাব আসাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রীকদেব হাত থেকে হিন্দুদের 
শাস্ত্র থেকে অন্গদিত হয়ে শিক্ষা সবত্র সমাদূত হ'তে লাগল। ৮ম থেকে ৯ম 
শতাব্দী পর্ধস্ত এই অন্তবাদদেব কাল বয়ে চলল। রো'মকদের সঙ্গে গ্রীক্দের 
বন্দে এবং পরবর্তীকালে খুষ্টধমের প্রভাবে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন একেবারে 
লোকচক্ষুব আডালে গিষে পডেছিল। কিন্তু পুব যুগে আলেকজান্দাবের 
দৌবাত্ম্যে ধ্য-এশিয়| সেগুলিব সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা কবতে বাধ্য তো হয়েছিল 
খটেই। কাজেই জিম্মীদের দ্বাব।, নেস্টোরিয়ান, আর্জানিযানদেব দ্বার! 
এগুলি পুনরুজ্জীবিত হল। এদিকে পাবসিকদেব সঙ্গে সিদ্ধু-পাঞ্জাবের যোগ 
অনেক কালেব। কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যও বাদ গেলনা । এমনি ক'রে 
মিশর স্পেনেব মধ্য দিযে লুপ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাবাসিনেব] ইয়োবোপকে 
আবার ফিরিয়ে দিল। (সারাসিন কথাটাব ছুটে। অর্থ হয়ত আছে-_সাহারা 
বা মরুবাপীদেরও বলা হয়; আবার ইউফ্রেটিস নদীব পূর্বপ্রাস্তবাসীদেরও 
বল। হয়)। ইতিহাসের আর একটি সংবাদ এই যে, ওম্মায়েদ বংশের 
আব্ল মালিকই প্রথম দেওয়ানীর হিসাব-পত্তর বাখবার ব্যবস্থা আরবীতে 
করে তুললেন ; তার আগে এই হিসাব থাকত হয় পারসীতে কিংব! গ্রীকে 
'অথব। সিরিয়াকে | এব কারণ উল্লেখ করতে মনে হয়, হিসাব-নিকাশ ব| 


মুসলমান যুগ ৯৩. 


লিপিবিষ্ঠায় বোধ হয় পারসীক গ্রীক ব1 সিরিয়াবাসীর জিম্মীরাই দক্ষ ছিল 
এবং তারাই এ বিষয়ে চর্চা করত (৭105 100912া) 00000861018, 1691) 
701) 616 06551 2190 18100121701 ৮০০%-1০০০1)106 210 5091105, 
1180 60 16681) 11) 101)6 90105009175 0015910 981012 1 2104 ০9609110017 
18010 1005 0001915, -0719019 01 9905 2 1১১ ১ 01 
11901011191) & 00 1500, 1:900010, 1951. 7১৪8০, 472) | এই থেকে 
মনে হয়, ওম্মায়েদর1 নিতান্ত মসজিদের প্রার্থনা বা ইমামের ধর্মীলোচন] ছাডা 
লেখাপডায় বিশেষ এগোতে পারেনি । অর্থাৎ আব্বামিদের পূর্বে মুসলমানদের 
ইস্কুল খুব সাধারণের অধিকারে ছিল না, শাসন ব্যাপারেও এর দান 
তেমন নেই বলে মনে হয়। কিন্তু রাজসভায় কাব্যচর্চা আছে। 

ওম্মায়েদদের ইসলাম-ধর্মের নিষ্ঠ নিয়ে নান! মহলে প্রশ্ন আছে। তার 
কারণ বেদুইনদের অনেক এঁতিহ এবং রীতিনীতি ওম্মায়েদদের মধ্যে ছিল 
হজরত মহম্মদ যেগুলি নিষেধ করেছিলেন তার মধ্যে কাব্যচর্চা একটি। 
বেদুঈনদের একটি রীতি উটের পা কেটে মুতের সমাধির উপর রেখে দেওয়া । 
এটি নাকি পূর্ব পুরুষদের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ব্যাপার ! ভেনরী মাসের বক্তব্য 
হচ্ছে-_এই রীতি ঘাসানিদর৷ খুষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পরও য়েমন বজায় 
রেখেছিল ওম্মায়েদরাও তেমনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার পর পালন করত 
(10715 00560101 »85 8150 10179521010 8100176 (11৩ 031195521710 
৪৬০18 209 [11911 0910%211৩1) 00 (0111501210109--2 800 ৮0101) 
[01965 016 %1691105 0? 50116 18591, 009601)5 | 9001) 90751521 
০1 18881) 0051010)9 %/85 18101001811 11061099016 20. 006 (1008 ০0 
006 010189990. 811015) 10050 01010000%9 185 01061 001650101060-- 
0859 25 )। 

দক্ষিণ আরবে বেতিল (8951) বলে এক প্রথা ছিল। বেতিল অর্থ 
“দেবগৃহ” (70856 ০1৪০৫ )। যুদ্ধে এই বেতিল খুব পবিত্র ছিলেন । উটের 
পিঠে আসন তৈরী করে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া! হ'ত, আর চারপ।শ 
থেকে উচ্চৈঃম্বরে মন্ত্র উচ্চারণ কর হ'ত, তাকে বলা হ'ত সাজ। এই 
বেতিল প্রথা দেখা গেল মুহম্মদের পরিত্যক্তা পত্রী আযেযার বন্দীদশায়। 
আলী তাকে বন্দী ক'রে আনলেন মেদিনাতে কিন্ত তাকে .বিশেষ ভাবে এবং 
বেতিলের মতোই সম্মানের সঙ্গে নিয়ে এলেন । এই দেখে লামেনস 


৯৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা | 


€ 1.91010)9 ) বলেন--আরবদের সেই আঘিমপ্রথা এখানেও দেখা যাচ্ছে 
(75017 141955০0886 57 )। 

কাজেই আরবীয়েরা ইসলাম ধর্ধ গ্রঙ্ণ করছে বটে, কিন্তু দেশের 
যে-সেই পুরাতন রীতি তা ভূলতে পারেনি । সেইজন্য ব্যক্তিগতভাবে 
খলিফার! বেদুইনদের জীবন-যাত্রার বর্ণনার মধ্যে রোমান্দের মতো এক 
মাধুধ খুঁজে বেডাতেন। ফলে, আমরা মুসলমান সভ্যতায় শিক্ষার ছুটি 
রীতি পাচ্ছি; প্রথমত ধর্মশিক্ষা যা মসজিদ থেকে মাপ্রাসা-মক্তবে এল; 
দ্বিতীয়ত, মসনদী শিক্ষা_যার চর্চা ক'রে মসনর্দের আমীর এবং বাদশাহদের 
সন্তষ্ট ক'বে কিছু অর্থাগম হ'ত। 

যাই হোক, ভারুণ-অর-রসিদ থেকে মামুনের রাজত্বকাল পর্যস্ত আরবী 
পারসী সাহিত্যেব বিশেষ প্রসার ঘটে ; সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে এবং সাহিত্যে 
খেতাব দেওয়ার প্রথ। আনেন হারুণ। 

তার সময়েই ধর্ম-বিধান (ফিক 301150100০৩) শিক্ষার হাসিফী 
মতবাদ গ্রতিষিত হয়। এখানে একট] বিষয় পবিষ্কার কর] দরকার | ইমাম 
খলিফা গুভৃতি কথাটি নিযে । ওম্মায়েদের ছিল রাজনৈতিক নেতা, 
খলিফা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইমাম | কিন্তু আব্বাসিদদের সময় থেকে (পারস্য 
রীতি অন্তসাবে ) বাদশাই একাধারে ছুই হলেন, খলিফাও বটে রাজাও 
বটে। হানিফী মতবাদ আসে সিরিয়ার আওজাইর ধারা থেকে (মৃত্যু 
৭৭৪ খুঃ)। আবু হানিফার মৃত্যু হয় ৭৬৭ খুষ্টান্দে। তিনি বিশ্বাস 
করতেন, লেখার মধ্য দিসে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে শেখানোই 
বিশেষ কার্করী । হানিফ! নিজে পারসী। আমরা ভারতে বহুকাল ধ'রে 
দেখেছি, মৌখিক পদ্ধতিই শিক্ষায় সমাদৃত হত। আর্য সভ্যতার ভূমি 
পারস্তেও হানিফার উক্তিতে সেই কথাটিই দেখা যাচ্ছে । তার পদ্ধতির 
মধ্যে ছিল, 

(১) সাধারণ জ্ঞানের উপর ব্যক্তিগত যুক্তি আরোপ 

(২) ক্িয়াস__অর্থাৎ সাদৃশ্ঠ ত্র দ্বারা যুক্তি প্রয়োগ 

(৩) ইস্তিহসান--অর্থাৎ এ সাদৃশ্য সুত্রকে আবার লোকহিতকর এবং 
লোক-চলিত অবস্থার সঙ্গে সংশোধন ক'রে নেওয়া । অর্থাৎ সাদৃশ্য দ্বারা 
মনে কর! গেল “ক'এর মতো হওয়া! উচিত, কিন্তু অবস্থা! বিশেষে যদি দেখ 
যার তা অনুমোদিত নয় তবে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে। 


রর মুলমান যুগ ৯৫ 


“মালিক ইবন আনন" (ম্বত্যু ৭৯৫) এবং গোঁড়া স্থক্লাইট হাদিস এবং 
মেদিনার লোকাচার ধর্মশান্ত্র মান্ত করতেন। কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন দেশবাসী 
এসে মিশে যাওয়ায় হানিফের ধর্মশাজ্জের উদ্তব । আর এই শাস্ত্রের পোষকতা 
করলেন বোগদাদের খলিফার]| ব্রান্মণ্যবাদে যেমন ধর্মন্ত্র আছে, বৌদ্ধদের 
যেমন “বিনয়' আছে, জরথুস্ত্রের যেমন লমাজনিয়ম ছিল, মুসলমান শিক্ষারও 
এই “ফিক” বা ধর্মশান্্র একটি বিশেষ পাঠ্য হয়ে দাভাল। কোরাপের দৃঢ় 
নিয়মবদ্ধ ধর্মশান্ত হাদিসের (10192016101) 01 17156019 ) ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে 
সহিষ্ণু ধর্মশান্ত্র হয়ে ভারতের উত্তব-পশ্চিম প্রান্তে এসে পৌছাল রসিদেরই 
কল্যাণে (9০1১০9০1০01 19৬ _95102 )। 

হারুণের পিতামহ মনস্থরের আমল থেকে সু হয়েছিল আরবীতে 
বিজ্ঞানের এই অন্তবাদ করার রেওয়াজ; সেই ধারা অক্ষু্ন থেকে যামুনে 
পরিণতি প্রাপ্ত হল। হারুণের সময়ে 'একজন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়_ 
আসম-এ। 

মামুনের সমধে এ্ঈ।মিক সাহিত্য সমস্ত দিক দিয়েই বিস্তৃত হয়ে উঠল। 
মামুন সমাস্সিয়াতে ইসলামিক সভ্যতাকালেব প্রথম মানমন্দির স্থাপন করেন । 
মামুনই পারশ্যভাষাকে স্বীকার ক'রে নিলেন আরবীর পাশাপাশি । আধুনিক 
পারসীক কবিতার প্রতিষ্ঠাত। আব্বাস তাব কালেই জীবিত ছিলেন । অর্থাৎ 
৮৪০ খৃষ্টাব্বের মধ্যে ইসলামিক সাহিত্য মক্তব মাদ্রাসায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা 
অর্জন ক'রে নিল। সাইকৃস 'লেন (৪ 1715019 01 ৮51519) ৬০1 7) 
এই যে শিক্ষার এত শাখা-প্রশাখা এ কিন্তু সবই কোরাণকে কেন্ত্র করেই বধিত 
হচ্ছে । কোরাণ বুঝখাব জন্যই ব্য।করণ, অভিধান, কোরাণের জন্যই আরব, 
পারশ্ত-গ্রীকের ইতিহাস পাঠ; আব ব্যবপাবাণিজেযর গন্য ভূগোল রচনা । 
আর, বিজলী বলেন, (3922165198৬) 01 1100]া) 060£8717%) 
“1৬121101010 01596900179 0156 0000 501,091 ০01 20591012091 50191995 
1810] 1720. 02017 5221) 51105 (1)6 095 01 76 41760101165, 

আমর এতক্ষণ ভাবতের বাহিরে মুসলমান শিক্ষার বিষয়বস্তর ইতিহাস 
এইন্ন্যই নিরীক্ষণ করলাম যে, ইয়েররোপে মুসলমান শিক্ষা ইয়োরোপকে 
সাহিত্যে বিজ্ঞানে যেমন পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছিল, ভারতবর্ষে তা 
"পারলনা, সেই কথাটিই বোঝানোর জন্য | 

আমাদের ঘেশে দেশজ ভাষার শ্রবৃদ্ধি মুসলমান আমলেই ঘটেছে বটে, 


ডগ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


কিন্ত আরবীয় সাহিত্যের সেই 18101710 1.0%6 নিয়ে যে কাহিনী একাদশ 
শতাব্দীতে স্পেনে দেখা গেছে_-তা আমবা পাইনি । স্পেন-আরব সমৃদ্বয়ে 
যে কাব্যাদর্শ সেখানে তৈবী হয়েছিল, এখানে আমবা তাও পাইনি । ভারত 
থেকে করটক-দমনকের উপাখ্যান তাব। সেখানে ছড়িযে দিয়েছে, কিন্তু স্পেন- 
আরবের গছ্য সাহিত্যের সেই মকামাত্‌ (৮০1153-150655) যা সেখানকার 
পিকারেস্ক উপন্যাসের উৎসাহদাত্রী ত1 আমব] এখানে পাইনি । সেই বিদ্রুপ, 
সেই ভূয়োদর্শন, মকামাতেব সেই ওজ্জল্য এখামে দেখ। গেল না। এ কেবল 
ক্ষোভেব কারণই নয, এ দুর্ঘটনা! কেন ঘটল ত] ভাববার কথা । 

মনে হয, ভারতবর্ষেব মক্তব মাত্রাস1 যতট গম্ভীব, যতটা বৈষয়িক ততট! 
সবস নয়। সবস না হওযাব কাবণ বোধ হয় তুকী-আফগান আব মোঙ্গলদেব 
শিক্ষায় দোলাচল চিত্ববৃত্তি। আবাব বৈষযিকত1 থাকলেও বিজ্ঞান ততট! 
আসেনি । হয়ত বোগদাদেব পববর্তীকালের মননশাস্ত্রেব প্রতি অতি-মাত্রাষ 
বৌকের দরুণই এটি আসতে পাখলনা এখানকাব শিক্ষা । 

গজনীবাজ্য ইতিহাসে আসে বলখ-এব পারস্য বংশীয় সামান দেব 
ক্রীতদাসদের মামল থেকে । আলপতগীন, সবুক্তগীন থেকেও ভাবত মাহমুদেব 
কথা বেশি শুনতে পায়। এ'বা তক বংশীয়। মাতমুদেব সাঞ্জে ফেদৌসীব 
শাম যুক্ত আছে ব'লে আমবা তাকে সাহিত্য 9 শিক্ষাব পবিপোষক বলে মনে 
কবি। তা ছাডা মাহমুদ গজনী শবে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'বেছিলেন, 
এবং আনসাবীব স্হাযতার ইসলামিক শিক্ষাব প্রসাব ঘটিয়েছিলেন । 


কিন্তু মাহমুদকে আমবা হারুণ বা মামুনেব চবিত্রেব সঙ্গে তুলনা কবতে 
পারিনে । কাবণ, হাকণ বা মামুন পরমত-সহিষধতাখ দরুণ শিক্ষাৰ জন্য সমগ্র 
জগৎকে বোগদাদে যেভাবে আকুষ্ট কবেছিলেন, মামুদেব বেলাতে তা নয়। 
ইতিহাস থেকেই পাওয়! যায়, মামু বাজনৈতিক দিক দিয়ে উচ্চাভিলাষী 
ছিলেশ। রাজ্য প্রসাবেব জন্য অর্থ চাই, তেমনি চাই খলিফাব স্বীকৃতি ; এই 
ছুটিব জন্ত তিনি গজনীকে বোগদাদ্দেব প্রতিদ্বন্বী সহব হয়ত কবতে 
চেয়েছিলেন । “আমীব* না হতে পেবে মীর? হওয়ায় তার মনোদুঃখ কম 
ছিল না। “ম্থলপতান” সম্বোধনে তিনি বিগলিত হয়ে যান। খলিফাব 
স্বীকৃতির জন্য তিনি হিন্দু-মন্সিব ধ্বংস ক'রে আব তাব ধনদৌলত বিধান মতো 
খলিফাকে দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন ; আবাব বোগদাদের এতিহ্ 
গজনীতে চালু করে তেমনি পূর্বপ্রান্তীয মুসলমান জগতকে আকুষ্ট করেছিলেন । 


মুসলমান যুগ ৯৭ 


মাহমুদের চরিত্রের কথ। সাইকস একটু আভাসে বলেছেন (7106 101591185 
01095 0911011 2110 006 0128511)9 001 19002101010) 709 1711 ০017511- 
50 10190008115 211 0080 529 150 01 1005 70৮5, ৮০৮ 1 923 & 
60০6 (1)8£ 10580 60 ০০ 19508401760 ৮/10]) 2100 145 ৫08001555 ০01 
1)861191 85515021006 111 17191111911)1116 035 ০9811101915--$01 [1]. 
১৮৪৪০ 27.) | খলিফা যেমন হুর্বল হয়ে পডেছেন, তেমনি আকাঙ্ষা-বিতাডিত 
নুলতানেরাও সুষোগ-সন্ধানী হয়ে পডছেন। বে তার যধ্যে কাব্যরসিক 
মনটি ছিল তা তার কাব্য প্রেমিকত। থেকে উপলব্ধি হয়। তার থেকে 
ভারতবর্ষে প্রভাব এল এই ভাবে ই (১) পরবর্তাকালের স্থলতানের] তারই 
অন্তসরণ করলেন যেমন রাজনৈতিক দিক দিয়ে, (২) তেমনি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের ইসলামিক রূপটি বুঝতে পারলেন । মন্দির নষ্ট ক'রে মসজিদ 
তরী কর, আর মসজিদে এবং স্থুলতানের দরবারে কবিদের উৎসাহ দাও। 
একদিকে এল দরবারী সাহিত্য আর একদিকে এল ধর্ম-শিক্ষ।লয় | দববারী 
সাহিত্য বেশিরভাগই আগন্ভকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

পরবর্তী ইতিহাস একই রকম । মাহমুদের পুত মাহুদ গজনীকে সমৃদ্ধ 
করে তুললেন । ইসলামিক শিক্ষার জন্য ইন্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ইনিও 
বিছ্যোৎসাহী ছিলেন । আলবেরুণীব কথা আমরা মান্ছদের সময়ই প্রকাশ্য 
শুনতে পাই। আলবেরুণীর উক্তি থেকে দেখা যায়, এই সময় সংস্কৃত আব 
গ্রীক সাহিত্য অবলম্বন ক'রে অ।এবী আব পারসী সাহিত্য সমুদ্ধ হতে থাকে । 
অস্ক, জ্যেতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষী, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি ইস্কুল 
কলেজে শিক্ষণীয় বিষয় হযে উঠল। মাস্থদের সময় থেকেই গজনীন্র 
স্থলতানের1 ভাবতের উপর বেশী করে নিভর করতে স্থুর করলেন। সৈন্- 
সামস্ত বা ধনরত্র ভারত ছাড1 আর তাদের পাওয়ার উপায় ছিল ন1। কারণ 
তুরস্কের সেলজুক বংশ (১০৩৭ খুঃ) তখন খলিফার অন্থমোদিত ইসলাম-সম্রাট 
হয়ে উঠছেন । অতএব ভারতই তখন তাঁদেন একমাত্র ভরসা । ইব্রাহিমের 
সময় দেখ! যায়, ইসলামিক শিক্ষায় লিপিবিদ্ঞা বিশেষ স্থান ক'রে নিচ্ছে। 
“কোরাণের”? অনুলিপি করা তখন শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত 
হয়ে ওঠে। 

ঘুর-বংশের আমলে শিক্ষার তেমন চর্চা দেখ! যায়না । তবে আঞজ্মীবের 
মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করে তার স্থানে ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রতিষ্ঠিত 


রণ 


৯৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


হয়েছিল--এ সংবাদ পাওয়া রায় । কিন্ত আজমীরে ইসলামিক শিক্ষা তখনও 
খুব একটা চালু হতে পেরেছিল ব'লে মনে হয় না। কারণ, মুসলমানের পক্ষে 
আজমীরে বাস কবা তখনও নিবাপদ ছিল ন1। 

ভাবতবর্ষে মুসলমান সম্রাটেবা ইস্কুল কলেজের কোন্‌ আদর্শ অনুসরণ 
কবেছিলেন সে বিষয়ে একটু এখানে আলোচনা করে নেওয়া যাক । 

আমবা জানি, আববভূমিব অধিবাসী ভৌগোলিক আর অথ নৈন্তিক 
কারণে দলে দলে বনুদ্দিন থেকে উত্তবের দিকে অর্ধাৎ সিবিয়র দিকে ছড়িয়ে 
পড়ছিলেন। সেমিটিক শাখা এইভাবে প্যালেস্টাইন, লেবানন, জুডাহ, 
ইন্ত্রযেল গ্রন্ততি বাজ্য স্থষ্টি কবে। এই অঞ্চলটি ইয়োবোপ এশিয়। এবং 
আফ্রিকাব সংযোগস্থল | কাজেই এখানে সভ্যতা এবং পংস্কৃতিব মিশ্রণ 
চলছিল । 

এখানে আশীরীয, মিশবীয় গ্রীক বোমক এসে পববতীকালে প্রভাৰ 
বিস্ত।ব করেছে। খুষ্টধর্ম ও এখানে দূঢ হযে খসে পডে। আবার নুসলমান 
যুগে মকবাসী তাদেব নতুনধর্মের এবং প“মাজনিয়মেব প্রতিষ্ঠা ও এখানকাখ 
দামাস্কাসে ক'বে তোলে । দামাস্ক।স রোমকধুগেব এ্যান্টিফক এবং বেবিটাস- 
এব শক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্ন্্ী নগবী হত ষ্ঠ! যে না কবেছিল তা নয । 
বেবিট।স-এব বোমক-মাদর্শে পবিচালিত গ'$স্কলেব গৌবব দেশ দেশান্তবে 
ছড়িয়ে পডেছিল তৃতীয খেকে যষ্ঠ শতক পযস্ত। এই ল"-ইস্কুল ইণপামক 
“ফিকা'-কে যে প্রবোচিত কবেছিণ তা ভিটি স্বীকার কবে গেছেন (1২01821 
17৬১ 01760015 01 00109881605 11817000 2110 0101)6€1 77614) ৫1৫ 
01709966541 41৬৩৮ ০9112117 0155565 0? 1১1৭0010 1,25১ ০১1১০০1৪11৬ 
1) [0109১১0 ১09 210 28900 79896 49210191019 01 99112)। 
এই অঞ্চল থেকেই তাদেব শিক্ষাৰ আঘর্শ, পদ্ধতি এবং বিষযবস্তর ধীরে 
ধীবে পরিবতিত হয়। নতুব1 প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষাৰ ব্যবস্থা! 
তাদেব মধ্যে ছিল না। সামান্ত পডতে লিখতে এবং তীরধক ব্যবহার করতে 
এবং স।তার কাটতে পারলেই তখনও লো'কে তাকে শিক্ষিত মনে করত | 

বেদুইণদেব জীবনে শিক্ষা কি, নাসাহস, বিপদে সামনে ধৈধধারণ, 
প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে অবহিত ভওযা, পৌঁরুষ, ইদাষ আতিথেয়তা 
গ্রভৃতি গুণ অজন কবা। 

কিন্তু হজরত আলীর যে মেদিনাব শিক্ষা সে অনেকটা কলেজী শিক্ষাৰ 
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মতো।। সাধারণ মান্ষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে মসজিদ-সংলগ় ইন্ুল। 
তারা কোর।ণ শ্বনবে, পডবে আর হাদিস পন্ডবে। মুললমানদের মধ্যে 
আদি-শিক্ষক কোর ণ-পাঠ*%। তাবপর কুফা নগব*তে দেখা গেল প্রাথমিক 
ইস্কুল বা কুভাব (1049১) । এখানে কোনপ্রকার বেতন নেওয়া হ'ত না। 

পাঠ্যবস্তর মধ্যে আছে বিজ্ঞান । দুসলমান শাস্ত্রে বিজ্ঞান ঢরকমেব, 
যে-বিষয ধর্ন সম্পর্কে কিছু বলে, আর যে বিষযে খবীরু সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। 

কাজেই একদিকে বিজ্ঞান হিসাবে শাস্ত্রচচা বাডছে অন্যদিকে শরীর-চচ] 
হিসাবে চিকিৎসা ও কিমিযা বিদ্যার অভ্যাস চলছে । মসজিদে বিজ্ঞান 
হিসাবে হয়ত শাস্ত্রচচাই আসখে। চিকিংসাবিজ্ঞান অন্তশীলনের জন্য 
হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত 5'তে লাগল | এব পবিচয় আমবা 'হম।র (1391091) ) 
শাহানশাহ নূব-অল-দীন এখং সালাহ-দীনেব আমলে দেখতে পাই। 
দামাস্কস) আলেগ্পো, হমা-তে যে হাসপাতাল তার] শবী করেছিলেন 
সেগুলি এক্রকমেব মেডিক্যাল স্কুল, এখানে গ্রন্থাগার পবস্ত ছিল। 
ডাক্তাবেরা এখান থেকে সার্টিফিকেট পর্যন্ত পেতেন (ইযাঁজহ )। চিকিৎস! 
করবার আগে এই সার্টিফিকেট লা৬ করতে ভঙ | নূরীদ-রাই এখানে 
মাদ্রাসা কলেজ (দ্বাদশ শতকে ) প্রতিষ্ঠা কবলেশ । বোগদাদেও এইরকম 
মাআসা মামূন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে (বেত অল ঠিকৃমা -ওনাগার ) 
৮৩০ খষ্টাব্ষে। কিন্তু সে ছিল অনেকটা সাধারণের জন্য বিজ্ঞান ও কলা 
আলোচনার স্থান। নুরীদ্ধের মাদ্রাসা অনেকটা সালজুক্‌-স্থলতানদের 
আমলের নিজ্তামীয়াভ (ৈ78101581) )ব মও। নিজামীযাহ ১০৬৭ খুষ্টান্দে 
বোগধাদে গুতিষ্িত হয়েছিল। গজন। এই বোগদাদেব অন্করণ করতে 
চেষ্টী করে। আর ভার্ঙবষে কেই তখঙ্গ এল। কেউ বোগদাদ থেকে 
প্রেরণা নিলেন, কেউ ব1 নিশাপুবের আদর অন্কবণ কগলেন। 

মাদ্রালাহ-ও হচ্ছে মসজিণ-ইন্কুল। সুলতান এতিষ্ট' করতেন, ওয়াকফ 
এর ব্যস্ত]! করে খ)ষ নিবাহ করা হ'ত। এখান থেকে প্রচার করা হ'ত 
(শিক্ষার মাধ্যমে ) ইসলাম শাস্ত্র, ইসলাম আইন বা ফিখ্‌, ধর্ম-নিষ্ঠা | 
সাধারণত স্থ্নীদের মতবাদই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ছাত্র ও শিক্ষক এই 
মান্রাসাতেই বাস কববেন, ওয়াকফ, থেকে তার! বৃত্তি পেতেন । এই মাত্রাসায় 
ন1! পডলে রাঞ্কীয় বিভাগে কাজকর্ণ পাওয়ার আশা ছুরাশ। | দাষাস্কাসে 
অল-মান্রাসা অল-নূরায়াহ-র ইস্থুল-গৃহের্ সৌন্দয তো! জগদিখ্যাত ছিল। 


১৩৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


স্পেনের পতনের পর মুসলমন-জগতে দামান্কাস এবং কায়রোর শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানই আদর্শের মতো ছিল ; স্বপ্ন বললেও অতুযুক্তি হয় নাঁ। আমাদের 
দেশেও যে সেই প্রভাবই পডবে মুসলমান যুগে তা খুব বিন্ময়ের নয় । 

সিরিয়ার শিক্ষা-ইতিহাসের আর একটু পরিচয় নিতে হয়। লিবানিয়াস 
নামে একজন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ছিলেন ( ৩১৪-৩৯৩ খুষ্ট।বব)। তার 
লেখা থেকে জান! যায় £ 

ইন্ুলে শীত এবং বসস্ত কল ধরে পড়া চলত । গ্রীম্মকালে ছুটি। এই 
সময় নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ইস্কুল বসত সকাল থেকে মধ্যাহুক।ল 
পর্যন্ত । উচ্চতর শিক্ষা ছিল আলঙ্কারিকদের তত্বাবধানে । এই শিক্ষকেরা 
বেতন নিতেন নগর এবং ছাত্রদের কাছ থেকে । এই শিক্ষকদের সঙ্ঘ ছিল 
তার সভাপতিও ছিল । পডানে! হ'ত গ্রীক, আব কিছু কিছু লাতিন। 
আর ছিল তর্কশান্্। কিন্তু ভাববার কথা এই, তিনি বলছেন এই সব 
বিগ্ভালগয়ে ১৬ বছরেব অল্পবধস্ক ছাত্রও ছিল। আর শিক্ষকেরা নগরব।সী' 
কর্তৃক নির্বাচিতও হ'তেন। ছুটি কথা মাদ্রাসার পক্ষে প্রণিধানযোগ্য ' 
মাদ্রাসা বা কলেজ যেন উচ্চশিক্ষা আর প্রাপুবয়ঞ্ধদের কথাই ভেবেছে । 
বন্তৃতা-পদ্ধতি আলোচন।-পদ্ধতি ঠিক অল্লববস্কদেব উপষোগী নব। প্রাথমিক 
ইস্কুল থেকে মাদ্রাসার এত প্রলার দেখে মণে হয, ধর্মপ্রচার এবং দামাস্কাসের 
সিরিয়াক-অভ্যাসই কি স্থলতানদের মনে কাজ করছে? 

বেরাইট।স বিশ্ববিগ্ালয়ে দেখা যায়, শনিবারের অপরাহ্ন এবং রবিবার 
ইস্কুল বন্ধ থাকত। সম্ধাবেল! ছাত্রের দিনের-বেলার পড়া পুনরভ্যাস 
করত। আবার এখানে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য নানাপ্রকার সঙ্ঘও 
ছিল। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আলোচনা-চক্র মুসলমান আমলে আমাদের 
ভারতবর্ষেও দেখা গেছে । 

পিরিরার ইন্থুল-ব্যবস্থা আমরা আলোচনা করে নিলাম এই জন্য যে, 
খুষ্ট-যাজকদের মধ্য দিয়ে 'এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের 
ভারতবর্ষে আসা স্বাভাবিক বলে। কারণ এখানকার ইস্কুল ইয়োকরোপ 
আর মধ্য-এশিয়ায় সত্যিকারের খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। 

সেলঙুক বংশ ১০৩৭ খষ্টার্ৰ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক বংশ 
নৃরীদ্‌দের মাদ্রাসাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আমর! পুর্বে দেখেছি, আর তাদের 
পালা! মার্ভ (219 ), নিশাপুরে সরে গেল। মালিক শাহর সময়ে এই 
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বংশ গৌরবের শীর্ষে এঠে (১০৭২-১০৯২)। তার সময়েই বোগদাদকে 
ইম্পাহান নগরী জান ক'রে দিতে থাকে । আবার নিশাপুরের ইন্কুলও 
বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে । এখানেই নিজাম-উল-মূলক, ওমার খৈয়াম 
এবং ভাঁসান সাবাহ ছেলেবেলা লেখাপডা শিখেছেন এবং পরবর্তীকালে 
নিজাম-উল-মুলক সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্গার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন, 
তার মধ্যে মানমন্দির একটি । এই মানমন্দিরেই ওমারখৈয়ামের 
বিজ্ঞানসাধনার পীঠ বিশেষ হয়ে পডল। ওমার খেয়াম একাধারে কবি এবং 
ধৈজ্ঞানিক ( জ্যোতিধিঙ্ঞান )। কাজেই ভারতবষের স্লতানদের কাছে 
যেমন ফেদৌসী তেমনি ওমার খৈয়াম অতি পরিচিত। তাদের প্রতিভার 
জন্যও বটে আবার রাজনৈতিক নৈকট্যের জন্যও বটে। বোগদাদ নিশাপুর 
এবং তুল নগর তিনটি আল-গজ্জালীর জগ্যও (জন্ম ১০৫৮) খ্যাতি অর্জন করে । 
সেলজুক বংশের সুলতান সঞ্জরের আমল থেকেই ঘুর-বংশের আবির্ভাব হয় 
€ ১১৪৮-১২১৫ )। 
৬/ কুতুব-উদ্দীন আইবাকই বলতে গেলে ভারতে মুদলমান সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা | প্রথমে তার রাজধানী ছিল গুভরামে, পরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী 
নগরীতে তার রাজধানী তুলে আনলেন | অবশ্ঠ তিনি ওখানে থ[কতেন না। 
ইনি ছিলেন দাস। তিনি নাকি নিশাপুরে লেখাপড1 ক'রেছিলেন। আতর 
আইব!কের সেনাপতিই হচ্ছেন বক্ভিয়ারের পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন মভম্মণ | 
ইখতিয়ার উদ্দীন বিহারের ওপ পুরা এবং তার মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট কবে 
বৌদ্ধ সন্ধ্যাসীদেব হত্য] ক'রে দিলীতে ১১৯৩ সালে ফিরে এলেন । শ্রীযুক্ত 
লাহ1 বলেছেন, বখতিয়ার বিহার ধ্বংস পরেছিলেন : কিন্তু অন্যত্র দেখা যাচ্ছে 
বখতিয়াবের পুণ্র ইখতিয়।র (00175 00217071059 [56015 ০৫ [10019 
৬০] ]াা, 1958, 989 421 আবার উপরোক্ত গ্রন্থের, 08917011059 
চ715691১-এর, ৬০০ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ, বখতিয়ার খান কবলিত 
করেছিলেন )। এই তাবিখ দিয়েই মশে শষ) হারা বলেন বৌদ্ধ বিহারের 
নৃশংসতা হচ্ছে বৌদ্বরাঞা ভলাগুর বোগদাদের নৃশ*সতার প্রতিশোধ তীর! 
অযথা দোষারোপ করেন-_কারণ হলাগু বোগদাদে আসেন আরও পরে। 
প্রযুক্ত লাহ1 বলেন” বখতিম্নার (ইখতিয়ার হবে) এই ধ্বংস সাধনের 
ক্ষতিপূরণ করেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে মসভিদ আর মাদ্রাসা নিমাণ করে। 
ইখতিয়ার-উদ্দীন নদীয়া আক্রমণ করেন ১২০২ খৃষ্টান (সম্ভবত )। ইথতিয়ার- 
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উদ্দীন অতঃপর গৌড বা লক্ষ্পণাবতীর নবাব হয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ 
করেছিলেন বলে অন্ত্রও প্রমাণ পাওয়! যার । 

কুতৃৰউদ্দীনের পব তুঁকাঁ ইলবাবী বংশীয় ইলতুতমিস মসনদে বসলেন । 
ইনিও বহিভারতে প্রতিপালিত। আবার তার সমযেই দুটি ঘটন। ঘটল, 
একটি চিঙ্গিস খাব আক্রমণ, অপবটি ১২২৯ খুষ্ট।ন্দে মুসলম।ন ধর্মের ধারক 
বলে বোগদাদ্দেব খলিফ।ব স্বীকৃতি । এই স্বুলতানই উজ্জয়িনীনগব ধ্বংস 
কবেন, সেখানকার মহাকালী-মন্দিবের লিঙ্গমৃতি নিয়ে এলেন। এই ধ্বংসেব 
মধ্যে উজ্জয়িনীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অবস্থা কি হবেছিল অন্তমেষ | 

কিন্তু দিল্লী-পাঞ্জাবে তখন চিঙ্গিসখার প্রকোপে বাহবাগত শিক্ষিত 
সমৃদ্ধ মুসলমানেব আগমন ঘটছে। কাজেই সেখানকার শিক্ষা-দীক্ষাই 
অঞ্চলে অন্তপ্রবিষ্ট হচ্ছে বলে মনে কণা স্বাভাবিক। আবাব ফখর-উল-মূলক 
হলেন স্থলতানের প্রধান মন্ত্রী । তার বোগদাদে কেটেছে ৩০ বছর । সাহিত। 
বধসিকও ছিলেন। এদ্দিকে ইলতুতমিস একটি মাক্রাসা করেছিলেন যাব পুনঃ 
সংস্কার করলেন পরবর্তীকালে ফিবোজশাহ তুগলক। এই মার্রাসাও হযত 
বোগদাদেব অন্করণে পবিচাপিত হত বলে মনে কণা যার। সুলতান! 
বাজিয়। দিজীতে আব একটি মাছ কবণেন, মুইজ্জি মান্রীস। বলে। স্বলতান 
বলবনেব সমযে তাব পুঠেবা অ।ব একটি নতুন জিনিস কবলেন--তা হচ্ছে 
বিভিন্ন সাহিত্/-গোসী ও সাহিত্তা-সভা | সিবিষাব প্রভাব এখানে 9 দেখা 
যাচ্ছে। 

আমবা আব ইতিহাস আলোচনা] না কবে মোটামুটি এই কথাই বলতে 
পারি, অনেক কারণে স্্ল তানদের এই শিক্ষা-উত্সাহ দেখা যায়। তাব মধে। 
(১) বহির্ভাবতেব মুসলমান শিক্ষার গৌরব, (২) দামান্বস, বোগদাদ 
রাজধানীর প্রভাব, (৩) বহির্গতেব মুসলমান-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 
এখনেই তার পবিপূতি, (৪) স্ুলতানদেব অতীত স্থৃতি। 

এখং এই শিক্ষার মধ্যে দেখখে পাচ্ছি মান্রাসা প্রতিষ্ঠটাই একান্ত। 
হিন্দু-বৌদ্ধ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে মান্্রীসা নির্নাণ কবে যে ইসলাম শিক্ষার 
খুব প্রসার হচ্ছে না ত| অন্মান কব। যায়, ফিরোজশাহর প্রতিষ্ঠিত মাত্রাসা- 
সংখ্যা দেখেই । এই সংখ্য। ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে । ফেরিশতাব তালিক! 
থেকে দেখা যায়, সুলতানেরা সব চেয়ে বেশী নজর দিতেন রা নির্মাণে, 
সেতু নির্মাণে, হাদপাতালে, সবাই-খনায়, সাধারণ স্বানাগারে , মাদ্রাসা অনেক 
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পরে। এই তালিক। দেখে মনে হয়, আসলে তারা নতুন দেশের সঙ্গে 
রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেই বেশী উদ্যোগী ছিলেন। টসন্ত-চলাচলের পঙ্গে 
যেগুলি প্রধানত দরকার ত্বাই বেশি করে ফরতে হবে। এই রাজনৈতিক 
কারণেব সঙ্গে আছে, সম্প্রদায়গত বোধ | মাড্রাসাতে হিন্দুরা পডতে পারতেন 
না। ওখানে ইসলামী-শান্্ পাঠই অবশ্ঠ কর্তব্য, এবং হিন্দ্দেব প্রবেশ 
নিষেধ । আর আছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবিরাম খণ্ড যুদ্ধ। কুতুবউদ্দীন 
আইব[ক থেকেই স্থুকু হয়েছে উচ্চাকাজ্মী নবাবদের বিজ্ঞোহ। 

ব্স্প্রদয়ের লোক বিদ্রোহী হলে বড বিপদ । এই বিপদ কাটানো! 
যায় যদি ইসলাম ধর্মের রক্ষক বলে আস্তা পাওয়1 যায়। সে আস্থা খলিফ! 
দিতে পারেন। কিন্তু চিঙ্গিসখা! আর হলাগুর দৌরাত্য্যে খলিফা নেই। 
কাজেই ধর্ের জন্য কিয় করাই একমাত্র উপায় । 

ধর্মের জন্থা সহক্তে কিছু কর! যায় মন্দির নষ্ট করে, মসজিদ আর মাদ্রাস! 
তৈরী করে। সাহিত্য আর সঙ্গীতর মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্তা কিভাবে 
সম্পন্ন হয তা আমর? পূর্বে দেখেছি । আর একটি উপায় আছে, হিন্দু পণ্ডিত 
সম্প্রদায়কে বজন কবে সাধারণ লোককে আকৃষ্ট ক'রে । এই প্রবণতার মধ্য 
ফিযেই বিভিন্ন অঞ্চলের দেশীয় ভাষার বৃদ্দি ঘটল | ওন্মাযেধরাই চান নি যে, 
অমুসলমানের! দলে দলে মুসলমান হোক । কারণ ইসলামের বিধান অন্যায়ী 
তাতে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় এসেছিল । যে কিষাণের! মুসলমান হবে তাদের 
কাছ থেকে খাজন। নেও নিষেধ বলে। কিন্তু ভারতে পাঠান-আমলে 
সেরকম বিপযয় আসবার কারণ তেমন দেখা যায় নি। যে-ভাবেই হোক 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বুদ্দি ঘটল যখন তখন মক্তব মাপ্রাসার শিক্ষা জনপ্রিয় হল 
একথা আমর] ইংরেজ শাসনের স্থরুতে পাই। প্রথমদিকে মাপ্রাসার শিক্ষা 
ব্যাহত যেসব কারণে তার মধ্যে অন্ততম হচ্ছে শহর নিশাণের ঝোক। 

তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর উক্তি থেকে দেখা বায় মুহম্মদ তোগলক 
মেবগিরিতে যখন বাজধানী স্থানাস্তর্িঘ্ করলেন তখন এই পৌনে দুশবছরের 
দিলীতে বিপষয় এল। ষে দিল্লী বোগদাদ-কাইরোর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল 
(লেখকের উক্ভিতে এখানেও অতীত-গৌরব স্থৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়) ত। 
একেবারে বিনষ্ট তল । এর মধ্যে সবচেয়ে নষ্ট হল মাদ্রাসা আর মসজিদ ইস্কুল। 

এত বড শহর না হলেও ছোটোখাটেো। শহর নির্সাণ খুবই চলত । 
কারণ শহর হচ্ছে একরকমের উপনিবেশ । রাজ্য যত বড হবে তার 
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প্রশাসনিকের অন্ত তত শহর নির্মাণ করতে হবে। প্রাচীন মধ্য-এশিয়া 
নভ্যতা থেকেই দেখা যায় এক স্থানের জনতাকে অন্ত স্থানে স্বানাস্তর্রিত 
করা একটি প্রশাসনিক নীতি । এমনি ঘটনা ঘটেছিল নেবুকাভনিজাবের 
হাতে ইশ্রায়েল-আর জুডাহ্‌-বাসীদের | এখানে স্থানাস্তরীকরার প্রহ্ 
নেই, কিন্তু নতুন উপনিবেশ করা দরকার । 

এইভাবে একদিক যেমন নতুন মাদ্রাসা বাছ়ে অন্যদিকে তেমনি অন্ত 
মাদ্রাসা পরিত্যক্ত হয়; পুরানো! সমাজের মধ্যে যতক্ষণ এই মাদ্রাপার 
শিক্ষা প্রবেশ না কববে, ততক্ষণ নতুন শিক্ষার এই ইস্কুল যাযাবর হ'তে বাধ্য । 

আর একটি বিপর্যয় ঘটল, বক্তিগত পরিবার কতৃক গৃহশিক্ষক বাখবার 
রেওয়াজ । স্থলতানের মসনদী লাহিত্য-সভা, তাব গৃহশিক্ষক অন্যান্য 
আমীর ওমরাহ এবং সন্তাম্ত মুসলমানকে প্ররোচিত করল । তারাও 
গ্ুহশিক্ষক রাখতে সুরু করলেন । এই গৃহশিক্ষক আবার বঠিভারতেন 
শিক্ষা! নিয়েই আসতেন । এই গৃহশিক্ষকের প্রাবলে;ও মান্রাসার শিক্ষা 
পরিপুষ্ট হতে পারল ন]। 

ফিবোজ শাহ তুঘলকের আমল থেকেই ইসলামিক মাদ্রাসার চিন্তাধারার 
একটু একটু করে পরিবর্তন আসতে থাকে । সামারকান্দ থেকে অধ্যাপকের! 
আসতে থাকেন। সুফী মতবাদ ফিরোজশাহী মাদ্রাসায় স্থান করে 
নিচ্ছে । ফিরোগ্গাবাদ নতুন শহর, তাকে কৌলীন্যে দা করবার 
জন্য ফিরোজশাত যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন । ছাত্র-শিক্ষক মাপ্রাসাতেই 
থাকত, পযটকদেব আত্তানাও ছিল। দরিদ্র ছাত্রের] এখানে 
বৃত্তি পেত। হিন্দুব। বাজকাধে প্রবেশ করিতে লাগল। তাব। মাঙ।পায় 
না পডতে পাবলে9, আরবীভাধায় দক্ষতা অর্জন করল। ফিবোজশাহ্‌র 
খ্দার্য ভিন্ন মুসলমানের শিক্ষাকে পাশাপাশি বাডতে সাহায্য করেছিল । 

এরপব আসে তৈমুবেব আক্রমণ । ভারতবর্ষ তৈমুরের কাছ থেকে 
শিক্ষাদীক্ষ/ষ তেমন কিছু না পেলেও বহির্তারতে সামণকান্দে শিক্ষার 
ৰিশেষ প্রসার ঘটে। বহির্তীরতে মুসল্মান-সমাজে কুফীধের কবিতা, 
জালালুদ্দীন রুমী, হাফিজ, সাদী, প্রভৃতি প্রভাব শিস্ভার করেছে, তাদের 
দেওয়ান ভারতেও অন্রপ্রবিষ্ট হচ্ছে । 

লোদীবংশের সেকান্দার-লোর্ীর লেখাপডায় বিশেষ উৎসাহ দেখ! 
যায়। তিনি রাজধানী বদল করলেন আগ্রাতে। ইনি নিজে কবি 
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ছিলেন, ছন্ম নামে লিখতেন ( গুলরুখ ), তার কবিতা-সংগ্রহ কম নয়। 
তিনি.নির্দেশে দিলেন প্রত্যেক সৈনিককে লেখাপডা করতে হবে। এব 
রাজত্বকাল আর একটি কারণে ম্মরণীয়। তার সময়েই হিন্দুরা প্রথম 
পারসী শিখতে স্থুরু করল। উদ্রু ভাষাব জন্মও তাঁর সময় থেকেই হয় 
ঘলে অনেকের ধারণা । সেকান্বারের বাজত্বকালে অঙ্লিপি, অনুবাদ 
প্রভৃতির বু সমাদর ছিল। “বেলে লেটাব্” বা রম্য-রচনাও সমাদৃত 
হল। কিস্তু যতই হোক এসবতার মসনদী সাহিত্য বিশেষ; মাদ্রাসায় 
স্থান না পাওবায় ভারতের শিক্ষা ও সাহিত্য খুব আশ্রয় পেল ন1। 

সেকান্নাব লোদীর জৌনপুরের গ্রশ্থাগর এবং মাক্রাসা ধ্বংস করার 
ব্যাপাঞ্ষে তার সত্যিকারের শিক্ষাপ্রীতির প্রতি সন্দেহ জন্মে। তিনি 
করেছেন অনেক কিছু, কিন্তু তার চরিত্রের মধ্য থেকে তংকালের 
স্থলতানদের চরিত্রের একটি বড প্রমাণও মেলে । স্থলতানেরা কি সত্যিই 
শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, না, অভ্যাসের দরুণ এসব করতেন, ব1 রাজনৈতিক 
উদ্দেস্টে করতেন । একমাত্র ফিরে।জশাহ ছাডা পাঠান আমলে আর কাবও 
ভেতর শিক্ষার প্রতি একাস্তিক নিষ্ঠা তো৷ দেখা গেল ন]। 

বরং দাক্ষিণাত্যে বাহমনী-রাজ্যে মাহখুদশাহ বাহমনীর মধ্যে শিক্ষার 
প্রতি নিষ্ঠ। দেখা যায়। ১৩৭৮ খুষ্টাবে দাক্ষিণাত্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত 
হয়। শিরাজীৰ কবি হাফিজকে এখানেই আনয়ন করা ভয়। অনাথ 
ছাত্রদের জন্য গুলবাগ, 7 ার, দৌলতাবাধ, দাবুল প্রঞ্ঠতি স্তানে বন 
ইস্কুল খোল! হয়। বাহমনীরাজ্যে ফিরোজশাহ বাহমনীর সময়ে উদ্ভিদ 
বিজ্ঞান, জ্যামিতি প্রভৃতির আলোচন ও হ'ত। আর আছেন মাহমুদ 
গাওয়ন | গছ্-পছ্চ আব অঙ্কে ইনি নিজে ছিলেন পাবদশী। তার 
পৃষ্ঠপোষকতায রাজ্যে অনেক ইক্কুলই ঞুতিষ্ঠিত হল। বিদর নগরীতে যে- 
মাদ্রাসা তৈরী করেছিলেন সরা ভারতে তার তুলনা দেল! ভার। 
ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ৩০০০ পুস্তক-সম্* একটি গ্রন্থাগার ছিল এই কলেজে । 

এমনি করে বিজাপুবে, আহম্মদনগরে, গোলকুণগ্ডায়। মালবাতে হিন্দ 
ইন্থুলের বদলে ইসলামী ইন্থুলেব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্থা হিন্দুরীতির 
শিক্ষার যে অবলুপ্ধি ঘটেছিল তা৷ নয, তবে মুসলমানদের শিক্ষারও স্থষোগ 
হ'ল। গোলকুগ্ডাতে প্রাথমিক ইস্ুলের প্রবর্তন হম্ব। ছাত্রের! কাঠের 
আসনে বা মেঝেতে আসন গেভে বসত । চীন থেকে আমদানী কাগজে 
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তার! লেখা অভ্যাস কবত বলে পষটকের] বলে গেছেন (79701000102. ০৫ 
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মালবাতে গিবান্থদ্দীনেব আমলে দেখা যাক, হারেমেব মহিলাদের শিক্ষার 
জন্য শিক্ষিক! নিযুক্ত ববা হচ্ছে ( ১৪৬৯ গুঃ_-১৫০ খুষ্টাব্ব )। 

এইসব ইন্কুল-কলেজ স্লতানদেব মজিব উপব নিতব কবত। সেকান্দাব 
লোদীব সময়ে যা দেখেছি জৌনপুবে ১৭৩৫ খুষ্টাব্দ নবাব সাদাৎখান 
নিশাপুবীব বে্লোতেও তাই দেখেছি । “যহেতু তিনি মান্রাসায গিয়ে পছন্দ 
মতো অভার্থন। পাশ নি পেই হেতু ছাত্র ও শ্ক্ষিকদেব জাযগীব এবং অন্যাস্ঠ 
বৃত্তি বন্ধ কবে দিলেন। অর্থাৎ ইন্কুণ কলেজ একেবাবে স্ুপতানদেব কুক্ষিগত। 

এই সব নগর দিল্প। সমেত বোখাব| সামারকান্দ নিশাপুব বোগদাদ 
কাষবোব প্মবক্গ বলে য৩ই প্রচাব ক হোক, বাবব কিন্ত হিন্দুস্তানে 
কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে লে স্বীকাবই করেন নি । এর কাবণও 
আছে। বাবব এমন এক স্থানে প্রতিপালিত যেখানে কাব্য সাহিত্য 
এবং ইচ্কুল মদ্রাসাব খ্যাতি এশিয়া-আফ্রিক। স্পেনেব মধ্যে শীষ স্থানীয় 
ছিল। চিঙ্গিপখান এব" হলাগ্তব আক্রমণে যা বিনষ্ট হয়েছিল তৈমুরলঙ 
আবাব তার ক্ষতিপূরণ কবে দিলেন। কাজেই বাবরের চোখে ভারতেব 
মাজাসা বিশ্ষে শ্রাপা জাগাতে পাবে নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধা তখনই 
জাগাতে পাবে, তাব অভাপ তখনই অগড়ত হয় যখন সমগ্র জনসাধারণ 
না হোক অক্ষত কিছু সংখ/ক লোক সেই শিক্ষাব আলোক প্রাপ্ত হয়। পাঠান 
আমলে অনেক কাবণে ত। সম্ভন হয় নি, তাব কিছু কিছু পূর্বে বলেছি। 
মসনদী-শিক্ষা আব মাদ্রাসার-াশক্ষা যদি এক হয়ে যেতে পাবত, যদি অন্তত সমগ্র 
মুসলমান সমাঞ্ও এই শিক্ষা গ্রহণ কবত, তবু বাবব হয়ত এই মাপ্রাসাকে 
গণনার মধ্যে আনতে পাবতেন। 
, মুঘল আমলে শ্ল্ি, স্থাপত); এবং সঙ্গীতে স্থলঙানদেব নজব গেল। 
গ্রন্থেত্ব মধ্যে জীবনশ্ব্তি এবং ইতিহাস প্রাধান্ত পেল। তা ছাডা হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে যে তিক্ততা ব স্থষ্টি হযেছিল ধর্ম নিয়ে, ৩ অনেকটা] কমে 
গেল নান! প্রকার ইসলামী দর্শন এবং সম্প্রদায় স্ষ্টি হওয়ায় । হিন্টুব দেব- 
দেবালয নষ্ট ক'বে মসজিদ মার্রাস। নির্মাণ কববাব বেপবোয়া! ঝোক আর 
নেই! বিদেশী হিসাকে মুসলমানেরা আব পবিগণিত হ'ত না। ধন-রত্ 
লুট ক'রে সৈন্য পোষণ কববাব দিনও চলে গেছে । বাজনৈতিক ব্যাপারে 
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খুব বড অভিযাত্রী আর তৃষ্টি হয় নি। সময় তখন এসেছে প্রশের লোকদের' 
আস্থাভাজন হয়ে বিড্রোহ কর1। কাজেই মুঘল সম্রাটের প্রশাসনিক কাজে 
নিজেদের বেশি নিয়োগ করলেন । 

হুমাযুন শিক্ষিত সমাজের মযাদা স্থির করে দিলেন। সন্াস্তদের মধ্যে 
তিনটি শ্রেণী হ'ল--আহলি সাদত অর্থাৎ পণ্ডিতব্যক্তি, আহলি দৌলত ৰা 
ধনিক শ্রেণী, আর আহলি মুরাদ অর্থাৎ গুণী। তীদেব সঙ্গে বিশেষে বিশ্যে 
দিনে হুমাধুন সভা করতেন | হুমাধুন নিজে গ্রন্থপ্রিয় ছিলেন । তিনি 
দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা নির্বাণ কবলেন। 

শেবশাহ খাঁটি ভারতবাসী। তিনি পারসী সাহিত্য আগ্রহী ছিলেন । 
হিলার আর জযপুবেব কাছে নাবনাউলে একটি মাদ্রাসা স্থাপন 
করলেন (১৫২০ খুষ্টাব )। 

আকবরের আমলেই দেখা গেল ইস্কুল-কলেজেব শিক্ষা! দেশেব অগ্যন্থরে 
প্রবেশ করছে। তাবু সময়ে নানা সম্প্রদাব নান। দর্শন যেন একটি শোতে 
মিলতে চাইল। সংস্কৃত গ্রন্থের অন্তবাদ হতে থাকল পারসী ভাষায় সেই 
কথাই বড নয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষ ভাবে ইসলাম আর হিন্দু শিক্ষাকে মিলিয়ে 
খাটি ভারতীয় শরিক্ষ। করে তুলতে চাইলেন । ইন্কুল-কলেজের শিঙ্গির 
অঙ্গীডৃত হল €১) হাতেব লেখা (২) সাহিত্য রচনা ব। রচনাশক্তির । 
বিকাশ। 

আকবর হিন্দু এবং মুসণ ।ন দুই ধর্মে ছাত্রদেবই একই ইক্কুলে পড়বার 
স্যোগ দিলেন ৷ নতুন ইস্কুলের পক্ষেও এ যেমন আশাপ্রদ হ'ল, ভারতের 
নতৃন জাতি গঠনের পক্ষেও এই ব্যবস্থ। ণভায়ক হল । 

ইস্কলের পাঠরীতি সম্পর্কে অ।কবরের সময়ে ব্যবস্থা হল, প্রথমে ছেলের। 
আরবাঁ বণমাল1 শিখবে এবং ছেদ চিহ্ন ধ| কোথায কোথায ছেদ পড়বে 
তা শিখলে | ভাষা শিক্ষায়, বিশেষ ক'রে বিদেশী ভাসা শেখার পক্ষে এই 
ছেদ এবং ধ্বনি সংষোগ করতে শখ। একান্ত আবশ্ঠক। লিখিত ভাষ। 
কথাভাষার ধ্বনিতে এবং প্রতীক লিপি কথার স্থুরে স্থাপন করতে হলে, এই 
ছেদজ্ঞান লীভ কব দরকার। তারপর তার! যুক্তবণ শেখে । এক সপ্তাক 
পর তারা ছোট ছোট কথাবা রচনা? পডতে চেষ্টা করবে । এই সব 
বচন! নীতিকথার অংশ বিশেষ; এবং নীতিকথায় বেশিবার যে-সব শব 
ব্যবস্থত হয় সেগুলি পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষ করবে । শিক্ষক ষে সাহায্য করবেন 
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না তা নয়, কিন্তু স্বাধীন ভাবে অগ্রসব হওয়াই এ সময় ছাত্রের কর্তব্য । 
শিক্ষক চারটি ক'বে অন্থশীলনী দিতেন , বর্ণমালা, বর্ণসম্পর্ক, নতুন বর্ণসংযোগ, 
এবং ষা পডল তা আবুত্তি। বিজ্ঞানেব মধ্যে, ছিল-__নীতি, অঙ্ক, 
হিসাব, কৃষি, জ্যামিতি, জ্যোতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রশাসনিক নিষম, 
ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান__ইত্যাদি। হিন্দুদদেব পডতে হত--ব্যাকরণ, 
বেদান্ত, পতঞলি। 

ফতেহ পুব সিক্রিতে আকবব একটি বৃহৎ মাপ্রাসা স্বাপন কবলেন। 
এই সমযে ধনিকশ্রেণী ব্যক্তিগত চেষ্টায়ও মাদ্রাসা বা শিক্ষার়তন নির্মাণ 
করতে উদ্যোগী হলেন । শিরাজ থেকে অধ্যাপকদেব এনে আগ্রার 
মাদ্রাসাষ নিযুক্ত কবা হ'তে লাগল। দিব্লীব মাদ্রাসা এখন আর আবাসিক 
নয়, বাইবে থেকেও এখানে পডতে পাবা যেত। আক্বরেব পৃষ্ঠপোষকতায় 
এই সব শাদ্রাসার ছাত্রের! নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পবিণত হল, কাবণ 
আকবব তাদেব বিশেষ সামাজিক ময।দ1 দিতেন । এ ছাডা আকবরের 
ধাত্রী মাব (মাহম অনগ ) নামেও একটি মান্রাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
মে/টকথা, আকবন হিন্দু এবং মুস্লমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্ 
বিশ্ষে চেষ্টা কবায ইসলাম পস্বৃতি ভাবতেব ধেনন্দিন ব্যবহারে প্রতি- 
ফলিত হতে পেবেছিল। 

জাহাঙ্গী একটি নিয়ম করলেন, যখনই কে।ন ধনী উত্তবাধিকাবী ন। বেখে 
মাব' যেত তখনই তাব সম্প্ভি বাদশাহ গ্রহণ কবে সেই টাকায মাদ্রাসা নিশ্লাণ 
কবে ধিতেন। জাহাঙ্গীব প্বংস্প্রাঞ্চ এবং পবিত্যক্ত মাদ্রাসা গুলিকে সংস্কার 
কবে প্রনরায় চাল কবলেন । এই মনোভাব থেকে মনে হয়, বাদশাহের 
এদিকে একাস্ত ভাগ্রহ ছিল, এবং জনসাধাবণে কাছ থেকে শিক্ষার চাহিদ] 
বাডছে। পাঠান আমলে কিন্ত এই লক্ষণটি দেখা যায নি। দেখা যায নি 
বলেই বেশীব ভাগ মাদ্রাসা পণ্খ পাখীব বিচরণ ক্ষেত্র ভযে পডেছিল। 

শাত্‌জাহান, মনে হয়, ইস্কুল-কণেজেব লেখাপডাব দিকে একটু উদাসীন 
ছিলেন। অবশ্ত তিনিই দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। 

কিদ্ত রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষে এবং অন্তান্য কাবণে উবন্গজেব হিপ্রুবিদ্বেষী হয়ে 
পড়েন। তিনি প্রথম যুগেব মতো ঢালাও নিদেশ দিলেন, হিন্দুদের দেবালয় 
এবং ইস্ছুল ভূমিসাৎ ক'রে দিতে । -তবে তিনি মুদলমানদেব জন্য প্রচুর 
ইন্কল কলেজ তৈরী করে দিলেন | গুজর।তের বোহবা সম্প্রদায়ের লেখা- 
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পড়ার জন্য গ্রচুর বৃত্তি প্রদান করতেন, এবং তাদের মাসিক পরীক্ষ।র 
ফলাফল তাকে জানাতে হ'ত। গুরঙজেবের সময় শিয়ালকোটই ছিল 
ইসলামিক শিক্ষার কেন্রীস্থল। অবশ্য শিষালকোটের নাম আকবরের সময়েও 
শোনা গেছে। চীনের কাগজেব পর শিয়ালকোটেব কাগজেব কদর ছিল 
বেশী । 

সঞ্মেপে এই হচ্ছে ৬।বতে ইসলামিক শিক্ষাব ইতিহাস। আমর! 
মান্রাপাব কথা বেশি বলেছি। মক্তব সম্পর্কে একটা কথা বলার দরকার । 
মক্তব অর্থ৪ শিক্ষালয়। মক্তব ব'লে শিক্ষাব একট] অনুষ্ঠান ছিল। 
হুমাযুনেব বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন তখন এই মক্তব অনুষ্ঠান কর 
হয়। হিন্দুদদেব যেমন 5 হাতে-খডি, মুসলমানদের তেমনি মক্তব, প্রথম 
শিক্ষকের হাতে সমপণ করা হয়। এই জন্য মনেহয় প্রাথমিক ইন্ুলণকেও 
পরবতীকালে মক্তব নামে অভিহিত করা হয়। র্ 

ইবোবোপ আবব-সভ্যতাব কাছ থেকে যতখানি পেষেছে, ভাবত হয়ত 
ততখানি পাযনি। ৮কিন্ত মুসলমান যুগে ভারতবর্ষ বহুকাল পবে এই 
নতুন শিক্ষাব জানাল! দিয়ে একবাব বহির্ভারহতব সংস্কৃতিব দিকে 
নজব দেবাব স্থযোগ পেল একথ। মানতেই হবে। ইসলামিক শিক্ষা হিন্দুব 
নান। ধবণেব ইস্কুল-মন্দিব নষ্ট কবেছে সত্য, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচব 
হওয়াতেই ইংবেজ আমলে নতুন শিক্ষা যখন এল তখন সে সবের দ্বকাব** 
তয়নি। মুসলমান আমতেব শিক্ষাধ প্রভাবেই ভারত প্রত্যক্ষভাবে 
আববা, পাসী, তৃকী প্রভৃতি ভাষাব সাহচযে আসতে পেল। ভাবতে 
আঞ্চলিক ভাষাব শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। 'একদিকে টেল চতুষ্পাঠা, অন্যদিকে 
প্রাচীন মহাজনী ইন্তল মহাজনদের আওতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সাধারণেব 
বোধ্যভাষাব ইন্ছুলে দডাল। আবাব মক্তব মাদ্রাসা ভারতবষেধ টোল- 
চতুষ্পাঠী এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্ভালযের মাঝামাঝি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেব 
রূপ দেখিয়ে দেয়। গ্রীক-রোমক *ণ্চাব আলোকে সিরিয়া পারস্যে 
যেধরণেব নাতিবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরব-সভ্যতাষ এসেছিল, সেই 
ধারাতেই মক্তব যান্রাসা। বাইরের দিক দিয়ে মনে হয়, সেই তো ধর্ম- 
উপাসনালয়েব ইস্কল' কিন্তু চরিত্েব দিক দিয়ে তো তা নয়। বর্তমান 
কালে আমর? ইস্বল-কলেজের যে রূপটি দেখতে পাচ্ছি-_অনেকট 
তাই-ইতো! মাজ়্াসা। বিশেষজ্ঞের বত্তৃতাধর্মী পাঠ_আমরা এই মাপ্রাসাতেই 
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দেখতে পাই। ছোটখাটে। পবিসধে ষে উচ্চশিক্ষালয় হতে পারে তা 
বোধ হখ মান্রাসাই ভাবতে প্রথম প্রমাণ কবল। ইস্কল কলেজের এ এক 
নতুন বপ। এই বূপটিব সঙ্গে পবিচয না থাকলে ইংবেঙজি ইম্কলেব জন্ত 
আমরা তত আগ্রহ একাশ কখতে পাবতাম না। এঁতিহাসিক ভারতে 
মক্তব,মাপ্রাসাই প্রথম বাহিবিক গোষ্ীব রাজনৈতিক শক্তি কতৃক নিয়ন্ত্রিত 
সাধারণেব ইস্ক ল প্রতিষ্ঠান। 


ইংরজ আমন 


কোম্পানী চায়নি, ভারতে রাষ্-পরিচালনাধ ইস্কুল বলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কারণ বিলাতেও রাষ্ট্রের এই কর্তত্ব বাঁ উৎসাহ তখন আসেনি। ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় তারা এ সব ঝামেলায় জড়াতে চায় না। মিশনারীদের ছিল 
ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ, তার] চাষ ইস্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে 
ইত্র।জীব মাধ্যম থাকুক । ১৬৫৯ স্ালেব “কোট-অব-ডাইরেকটারস+ এর 
নিদেশ (709909101) এ বিধয়ে স্পষ্ট করেই খলছেশষে গস্পেল? বা 
গষ্টধর্মশান্্র গ্রচার কর দরকার | ১৬৯৮ এর চা্টারেও সে বিষয়ে আরও 
স্পষ্ট করা হল। ১৭৮৭ খুষ্টাব্বের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর শীনদেশে পরিষ্কার 
কবেই লিখিত হল যে. নেটিভ্‌ বা দেশীয় লোকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ 
কর] দরকার; ইংরেজি ভাষার জ্ঞানেব মধ্য দিষে তা ফলগ্রস্ত হবে 
এবং তাঞ্জোবের ভূঁতপূর্ব রেপিডেন্ট জন শ্তলিভান রেভারেওড মিষ্টার সোয়ার্জ 
(7২০৬. 1. 521 ) এর প্রচেষ্টকে সমর্থন করছেন বলে পরিচালকের 
খুপী ভয়েছেন ইত)।ধি (710০ 00111092170 11010169109 017 05091151175 
৪ [06 8170 01760 ০01৮1112102601) ৬101) 605 80555) 1785105 
7201 591751019 63091161)000 00111118 1116 1206 ১৮০৮ 11) 1107019, 
2110 [11611 200011110 ৪, 1070৮165607 (116 1211151) 101190850 
09110, (1)6 10050 00601112] 1058115 01 8000171101191011)5 01015 009118916 
০৮1০০...) ব্যবসায়ী হয়েও কোট অব ডিরেকট১” এ সব পছন্দ করে 
কেন? না, দেশীয় লোক ইংরেজ জাতিকে শ্রঙ্গার সঙ্গে দেখতে শিখুক, 
এবং ইংরেজ জাতি যে মানষের অধিকার এবং স্ুথ-শ্বাচ্ছন্দ্ের দিকে নজর 
দেয় তা বুঝতে শিখুক (00 €101181)05,) 01010007005 ০01 06 ৪0৬৩৩ 
81)0 00 171101555 11061) 91100 501161016065 01 5906610) 8170 1691990€ 
601: 070 7311019]) 1)011010,) 0৮ 11720101078 0067 20008111050 ৮৮10) 06 
1590115 1681199 ০01 00 009০1101616 50 [909018010 0 (1) 11805 
8100 10810131955 ০1 77912107)0.) | কিন্তু স্বদেশে কোম্পানীর সঙ্গে মিশনারীদের 
বিবাদের জন্যই হোক আর দেশীলোকের থৃষ্টধর্ের প্রতি বিরূপতান্র 


১১২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


জন্তই হোক, চাকা ঘুরে গেল। ১৮৮ সালে ৭ই সেপেম্বর তারিখে কোর্ট 
অব ডিরেকটাস” মিশনারীদের সংত করল, তাদের বিরুদ্ধে কোম্পানীর 
একরকম অভিযান চলল। যে-রাজনৈতিক কারণে ইংরেজীভাষা কোট 
অব ডিরেকটার্স অন্থমোদন করেছিলেন, সেই রাজনৈতিক কারণেই 
মিশনারীদের কার্যকলাপ বন্ধ করবার কথা উঠল। 

১৫৯৮ খুষ্টান্বে মে মাসে কোচিন থেকে জেন্থ্যইট সম্প্রধায়ের যাজকের] 
হুগলীতে এসে পূর্বেস্থাপিত গির্গাতে একটি ইস্কুল এবং হাসপাতাল 
খুললেন | বাংল] দেশে মিশনারীদেব এই ইস্কুলই প্রথম বলে মনে হয় 
( 21006109561 1) 1598 ০ 76500109 1081060 11091101500 £61:0817095 
2170 100171160৫০ 90012800107) 0001711) 2170 (৮/0 17701765 11) (176 
[01105/176 9581) 17101011011 09 50175608 2110 4৯১10016 13065. 
105 2111550 117 170981019 11৮17%129 016 076 98106 5০217 2110 
015201)90 17) 07০ 016967 00170101) ৮71)101) ৮25 00116 ০9600916 [11611 
72581,1070065 25০06 2 90119918110 ৪ 1)9901691,) :2%1091)019 
06 951 0176 111 83017591--1115101% 01 0116 চ0100501658 11 13017581 
৮9 3. 7. 45108100005) 83010657%/010) 20৫ ০০ 770. 1919, 
[৪৪০ 101 )। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই পতুশীজদের শিক্ষ/ বাঙালী 
ছেলেমেয়েরা লাভ করছিল গোযাতে গিয়ে । জেন্্যইটেরা বাঙলার 
ছেলেদের যে কেবল ধর্মাস্তরিতই করত তা৷ নয়, তার] গোয়ার জেস্থ্যইট কলেজ 
স্তাস্তা ফে (98008 £€6)-তে পাঠিয়ে লেখাপড1 শিখিয়ে নিত। এই 
ভ্যাস্তা ফে-র নাম পরে হয় সাও পলো (১৪০ ৮৪৪1০ )। ১৫৫৮ 
খৃষ্টানদের তালিকা থেকে বাঙালী ছাত্রেব নাম হিসাবে পাওয়া] গেছে 
ফিলিপ (11115), গ্যাসপার ডে ডিউস (08308 ৫০ 10903) 
আনটানিও ডে। আরমে। (400020$0 ৫০ 17100 ) এবং আর দুজন পেড়ে । 
এইসব ইন্কুলে পতুগীজ ভাষাই খেখানে। হ'ত বলে মনে হয় (1৭00 
9? 015 7১011080556 1) 736107891--08710099 7 7১৪8০ 102) রাণী, 
এলিজাবেথ তখন জন্সগ্রহণ করেন নি, বাবর তখনও ভারতবর্ষে আসেন নি, 
এই সময় (১৫১৭ খুষ্টাব্দ) রাজ! ম্যহয়েল ( পতুগালের রাজ) এর 
গ্রমরে ভারতবর্ধে পতুরীঞ্চরা আসতে স্বর করে। পতুগীক্ষ কম্যাগ্ডার 
সিলভেইরা (3715678 ) ভেনিসের নিকোলো কোটি নন, বা। খোলোনের, 


ইংয়েজ আমলে ১১৩ 


ভাদেমার মতো পর্যটক নন, খাটি রাজত্ব করবার জন্তই আরাকানে নামলেন 
(১৫১৭ থৃঃ)। তার আগে ভাক্কো ড1 গামা (১৪৯৮ খুঃ) কালিকটে 
নেমে প্রচার করলেন, ( মতান্তরে পন্তালনিতে নেমেছিলেন ) 'আমব1। এসেছি 
ক্রীশ্চান এবং মসলা নিতে । এদেব কিন্তু মুসলমান-বিদবেষ ছিল প্রচণ্ড 
রকমেব। কাজেই এ দেশে এসে মুসলমান নবাবদের স্জে সঙ্যর্ষে হিন্দুদের 
আশ্রয় যে তাব! নেবে তা অন্রমান করা যায়। 

যোডশ শতকের প্রথম দিকেই তাব] মুব বা মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাত 
থেকে অস্তরবলে ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার বাণিজ্য কেডে নিল। তিনটি 
ঘখটি এবং বন্দব ১৫১৫ খুষ্টাবেব দিকে তারা স্থাপন করল ; ভাবত-চীন পথে 
মালকা, পারন্তেক পথে অরমুজ, আর মালাবারে গোয়া। অরমুজে 
পতৃগীজকে খাজনা ন1 দিয়ে কোন ব্যবসায়ীর নিষ্ভার ছিল না। এব আগে 
১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পতুগীজদেব প্রথম-দুর্গ কোচিনে স্থাপিত হল । কেবল মসলার 
বাণিজ্য নয়, জাপান থেকে বূপো, চীন থেকে সোনা, সিষ্ক এবং কম্ত-রী, 
মোলাক কাস “থকে লবঙ্গ, সুন্দা থেকে মসলা, সিংহল থেকে দারুচিনি, সোলাব 
থেকে কাঠ, বোধিও থেকে কপুব, বাঙল1 থেকে মসলিন, গেপ্ড এবং 
মসণিপতন থেকে হীব মুক্তে। জওহব--গুতৃতি কত কি। 

বাঙলাদেশে চাটগী, সাতগী, হুগলী, ব্যাণ্ডেল (বন্দর ), সদ্বীপ, কর্ণফুলী 
তীবের ভিয়াং ঢাকা", শ্রীপুব, চন্দ্রকোণ1, বাকলা, নাবিকুল, তুলুযা, ভিজলী, 
তমলুক, এবং পিপলি বালেশ্ব- ( উভিষ্লাষ ) তার! উপনিবেশ তৈবী কে 
ফেলণ। সপ্তদশ শতাব্দী পযন্ত বাউণা দেশে এদের পরাক্রম দ্বেখা গেল। 
কিন্তু বাঙালীকে, বাঙলাব মুসলমানকে ৩।বা পছন্দ কবে শি। বাঙালীকে 
তাবা বলেছে, “মিথ্যাবাদী, শঠ, বশ্বাসঘাতক, দন্থ্য এবং যুদ্ধভীরু | 
কাউকে দি কোথাও মারতে চাও তবে আগে তার নাম দাও “বাঙালী: 
বলে।” পতুগীজ-এঁতিহাসিক অনেক বিশ্বাদঘাপ্তকতা পেয়েছে এদেশে 
এসে হয়ত, বিশেষ ক'বে তাদের জাতীয় “দদ্ধা কার্ভালোকে বিশ্বাসঘাতকতা 
করে গ্রতাপাদদিতায হত্যা করেছিলেন ব'লে তার! মনে করে । কিন্তু এই 
পতুগীজদের সম্পর্কেই ইংরেজ লেখক জনস্টন (728015615 10. 17019-- 
0100510 ) যা বলেছিলেন তার শতাংশও পতুশীজের। বাঙালী সম্পর্কে 
বলতে পারে নি। অন্ধ জাতীয়তাব এই স্বরূপ সর্বযুখেই প্রকাশ পাচ্ছে। 

যাইঙোোক সে ইতিহাস থাক। আমাদের শুধু জানবার দরকার, 


১১৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


পতুগীঙ্জেরা এদেশী লোকের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে এসেছিল। কালক্রমে 
দেশ জুডে তাদের বিরুদ্ধে সেই বিদ্বেষই বাঙালী এবং ভারতবাসীর 
মনে জলে উঠল। 

কিন্ত যত বিদ্বেষই থাকুক, পতুগীজেব! অস্তত বাঙলাদেশে তাদের ভাষা 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। সপ্তনশ এমনকি অষ্টাদশ 
শতাব্ীতেও পতুগীজ ভাষা একরকম প্রধান ভাষা হয়ে পডল বাংল! দেশে । 
রাজসভায় চালু ছিল পারসী কিন্তু সাধাবণ্যে ছিল পতুর্গীজ। এ ভাষা যে 
কেবল পতুগীঞ্জ এবং তাদের বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। ইংরেজ 
ডাচ, ফরাসী প্রভৃতি সমস্ত জাতিই ব্যবল-বাণিজ্যে এই ভাষাই ব্যবহার 
করত। গঙ্গা-ব্রহ্ধপুত্রেব ঘেবা অঞ্চল এবং অন্যত্র এই ভাষা একমাত্র 
অবলম্বন । চাঁকব-বাকরেবাও যে এই ভাষাতেই কথা বলে। ইই ইত্ডয়া 
কোম্পানীকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে যে-সনদ দেওয়া ভয়, তাতে একথা 
্পষ্ট উন্বেখ ছিল যে, প্রত্যেক গ্যারিপনে (£90500.) এবং কারখানাতে 
একজন করে সচিব থাকবে (10107366) এবং ভারতবষেপৌছানোব এক 
বছবের মধ্যে তাকে পতুগীজ ভাষা শিখেই নিতে হবে (006 0172661 
58065 00 055 1295 20018 00920017979, ৪ 0176 10261110175 01 76 
180) 0900019, ০0102091050 ৪ 10109191010 (1791 (16 5110010 108118- 
(911) 0119 111019051 ৪ 9৪01) 01 00611 29411150179 210 ১01991101 
180601165 220 008 1765 51)0010 ০6 0০91)0 (০ 2০০176 6116 1১010015556 
19100256 110] 2 (ড615০-11)01101) 07 16590121106 111019--13151015 
01 056 [১0100000956 11) 73017591- 0090)105১ 7১৪8০ 205 )। ক্লাইভকেও 
দেখা গেছে তিনি কোন আঞ্চলিক ভাষায় কথ। বলতে ৪ জানতেন ন।। 
কিন্ত পতুগীজ ভাষা অনর্গল বলতে পাবতেন। প্রথম যে তিনটি বাংলা 
ভাবায় গ্রন্থ ছাপাশে হয় (বোমক হবকফে ) তা৪ লিদবনে পতুরীজ কতক 
মুদ্রিত হয় ( ১৭৪৩ খুঃ)। 

অন্ান্তয দেশে বণিকেব! পতুগীঞ্দের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে 
দাড়।লেো। পতুগীজবা বোমান ক্যাথলিক, তা ছ।ড। তাদের ছিল সাম্রাজ্য 
গডবার বাপনা। উপরন্ত তারা ভারতে বড অপ্রিয় হয়ে উঠশ। এই অবস্থায় 
পতুগীজ প্রভাব খর্ব করা একান্ত দরকার । দেশীয় ন্বপতিদ্ধের সঙ্গে বডযন্তর 
করে তার! অন্য ব্যবসায়ীদের উৎপীড়শ করত। ইংরেজ কোম্পানী এদেশে 


ইংরেজ আমলে ১১৫. 


"পাত্তা না পেয়ে পারসী-তুকাঁদের সঙ্গে মিশে হরমুজে কৃত্ব আনল। 
ইংরেজ প্রভাবের এইই হচ্ছে প্রথম পথ। প্রোটেষ্ট্যাপ্ট ইয়োরোপের 
লেক ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করল | অবশ্ত এ বিষয়ে একেবারে 
বিরুদ্ধত। যে না ছিল তা নয়। কিন্তু ডেনমার্ক এ বিষয়ে 
ইংরেজের স্থযোগ এনে দিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে প্রোটেস্ট্যান্ট 
সম্প্রদায় ডেনমার্কের রাজার সহায়তার ইংরেজিভাষাকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম 
ব'লে স্বীকার কবে নিল। আব ইংরেজ সম্প্রদায় ডেনযার্কের মিশনারীদের 
ধর্মপ্রচারে শুধু কেন, শিক্ষাদীক্ষায়ও অধিকার দিল। (100 1991151 
'210051561701010 110 005 90915 01 [0019 10109000090 006 16079119015 
৪99০%-075 1070000000017 01 19019502110 01011901217 112159101081195 
আয) 10069 12657721601 05 91210162100) 05015, 105195801)91759 
৮71)0 8560. 01৩ 12021151) 1210800985 83 01617 ৬০111015 91 11050100010, 
015 20000 017 07০ 1721 ০0 (06 8105 ০01 17061172100 190 19 
£06 12850 10019 0:017)02105 ০108 9011650 €০ 15906010196 116 
[9৬1010559 1706 0019 91 1220018170 (01011901910105, 006 01 510520175 & 
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কিন্তু কি কবে এই ইংবেজের সঙ্গে ডেনমার্কের মিলন ঘটল? সে এক 
বিচিত্র ইতিহাস । 

১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়।মেব রাজত্বকালে ধর্মায মত ও শিক্ষাদীক্ষা 
প্রচারের জন্ত একটি সমিতি বিধিবদ্ধ হল, নাম সোপসাইটী ফর প্রোমোটিং 
ক্রিশ্চিয়ান ন'লেজ ( 9০9০1569001 চ101000118 01711560720 10100%/120896 )। 
এই সমিতি আধা-মিশনারীর কাজ গ্রংণ করল। আর মিশনারী কাজের 
নয এরাই ১৭০১ খুষ্টান্বে 9০0০1915 001 [9:00852008 0? 035 0081361 10 
[01018 781 প্রতিষ্ঠা করলেন। ছুটি সমিতি মিলেমিশে কাজ করত। 
প্রথম সমিতি ছিতীয় সমিতিকে পুথিপুস্তক দিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার টাকা 
পয়সাও দিত। প্রথম প্রথম এর! অবৈতনিক ( 0087115) ইন্ুল প্রতিষ্ঠা 
করতে থাকে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মান্ত্রাজে এই ব্যাপারে তারা ছাপাখানাও 


১১৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা! ব্যবস্থা 


খয়বাতী করল। কেবল ছাপাখানা কেন, লেখাপডার বাবতীয় সরঞ্জাম 
(কাগজপত্র ও )। এই সমিতির উদারতায় মিশনারীদের আকৃষ্ট হওয়া 
গ্বাভাবিক। ১৭১৪ থুষ্টাব্ে জিগেনবলগ (2168600815 ) এই ব্যাপারে 
ইয়োরোপে গিয়ে ডেনমার্কের বাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ; তারপর 
ইংলণ্ডে এসে প্রথম জর্জের সঙ্গে। সমিতির বর্তৃপক্ষো জিগেনবলগকে 
লুফে নিল। জিগেনবলগ অনেক কিছু প্রাপ্তির স্বীর্কতি নিয়ে ১৭১৬ খৃষ্টান 
মাঙ্জাজে নামলেন। এখানে তার সহকর্মী স্টিভেনসনের সহায়তায় 
মাত্রাজ এবং কুডডালোর দ্টি যায়গায় ইন্থুল খুললেন । কিন্তু জিগেনবলগের 
অকালমৃত্যুতে (৩৬ বৎসর বয়সে, ১৭১৯ খৃঃ) এবং স্টিভেনসনের দেশ- 
প্রত্যাবর্তনে ইন্কুল ছুটি বন্ধ হয়ে গেল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্ধে সমিতির আস্থাভাজন 
হয়ে স্থ্যলজ. (9০008162০) মাব্রাজে এসে তামিলপল্লীতে একটি বাড়ী 
করলেন (১৭২৮ খুঃ)। তারপর স্বালজের প্রভাবে মাদ্রাজের অন্তত্রও 
ইন্থুল গোল] হ'ল। মাদ্রাজের ইন্কুলে থাকলেন স্ব্যলজ আর কুডডালোরে 
' গেলেন আর দুজন মিশনারী, সাঁটোরিয়স আব গেইসটার । (58100095 
8110 061515[)। একবছরে সমিতি খরচ কবল ৩,২০০ পাউগু। ১৭৪৬ 
খৃষ্টাবে ফরা'সীরা মাদ্রাজে গোল! ছু'ডে অনেক অঞ্চল নষ্ট কবে। এই সময়ে 
দেখা গেল, চার্ট বারুদ রাখবাব জ্ঞায়গাষ পরিণত হয। সেই নালন্দা 
বিক্রমশীলার কথা । দোষ কেবল বৌদ্ধদের নয়, সমগ্র মানব জাতিরই ১ 
বৌদ্ধদের দোষ, কারণ তার! হেরে গিয়েছিল। এরপর ডুপ্পে মনে ভাবলেন, 
ইংরেজর! আর ফিবে আসবেনা । আর্জেনিয়ান রোমক চার্চকে হুকুম দিলেন 
ভিপেরীতে চার্চ এবং মিশনারী কাজ স্থরু করতে | ফরাসীদেব যুদ্ধে ইংরেজের 
সঙ্গে সমস্ত দেশের মিশনারীবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উইংরেজেরা ফিরে 
এলে আর্েনিয়ানদের উপর অত্যাচার স্থুর হল, তাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াণ্থ 
কর] হ'ল। ভেপারীর যায়গাঁজমি চার্চ ১৭৫২ খুষ্টাবে প্রোটেস্ট্যাপ্টদের 
হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। ১৭৬০ খুষ্টান্ধে আবার পালী এলেন। এই 
ভামাভোলে নাথেকে এবার মিশনারীর1 অন্তত্র পালিয়ে গেলেন। ১৭৬১ 
থুষ্টাবঝে “অল কোয়ায়েট? অবস্থায় তার] আবার মাদ্রাজে ফিরে এসে ছাপাখান। 
বসিয়ে জেকে বসলেন । এরই মধ্যে ১৭৪৬ থৃষ্টাৰে গোইস্টারের প্রভাবে 
ইংরেজীভাষা মিশনারীদের ভাষা! হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেল। কাজেই 
অর্থনৈতিক এবং রাঁজনৈতিক উভয় কারণেই ইংরেঞ্িভাষা! অন্যান্ত মিশনারী! 


ইংরেজ আমলে ১১৭ 


মেনে নিতে বাধ্য হল। মাত্রাজই এই ভাষার স্বীকৃতির উৎস ক্ষেত্র ব'লে 
মনে করা যায় এবং ডেনিসেরাই এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে পডলেন প্রথম। 
সাময়িক সমস্ত সমাধানের জন্যই যে শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা-নীতি গ্রহণ এবং 
বর্জন ঘটে সেই কথা যনে রেখেই পরবর্তীকালের মিশনারীদের মনোবৃত্তির 
মালোচনা করতে চেষ্টা করব। 

মিশনারীদের শিক্ষা-প্রবর্তন ভারতে সমগ্র অঞ্চলে ঘটলেও নাদ্রাজেই 
তার ব্যাপকতা বলে মার্রাজের কথাই আমর] বিশেষ ক'রে আলো!চন! 
করছি। 

মাদ্রাজে কয়েকটি সম্প্রদায় কাজ করছে--(১) ডেনিস মিশন, (২) সমিতি, 
(৩) ১৮০৫ থেকে লগ্ন মিশনারী, (৪) সিংহশ প্রত্যাগত ওয়েললিয়ান 
মিশনারী (/6519521) [41155107787 9০০1৩ ) (৫), এবং স্কটিশ মিশন 
১৮৩৭ ,থেকে। ডেনিস মিশন ১৭১৭ খুষ্টাব্ব থেকে ফাজ সক করে। 
কুডালোরে তার ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দেশীয় লোকের জন্য ইস্কুল খোলে । একেই 
মনে কর] হয়, মাব্রাজের এয।ঙ্গলো-ভার্ণাকুলার ইস্কল ব্যবস্থার স্থত্রপাত। 
কিন্তু মালাবারের এই দেশীয় ইঞ্জল ১৭৩২ থেকেই বন্ধ হতে চলল, কারণ 
খুষ্টধর্মের প্রচণ্ড আলোক বোধ হয় দেশবাসী সহ করতে পারেনি । স্থ্যলজে 
এসে নতুন উৎসাহে শিক্ষা ধর্মের মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে ইস্কলটি আবার 
খুললেন । উৎসাহী খুষ্ট-যাজকেব অগ্নিগভ খুষ্ট আলোক যে দেশীয় লোক সম্থ 
করবে না তার প্রমাণ থেকে গেল । 

সমিতির কাজ ১৭৬১ থেকে শাজ্সিখ্ণভাবে চলছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টানদের 
মধ্; দেখা গেল ফেরছ্গদের শিক্ষার -জন্য বাংলাদেশের ইস্কল অনেক এগিয়ে 
গেছে। সমিতি নিজদেব কাষপদ্ধতি ঢেলে সাজতে থাকেন । সৈনিকদের 
অনাথ শিশুর শিক্ষ/র জন্তাই মে প্রভূত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এখানকার মিলিটারী 
মেল অফণান এপাইলাম (101110975 10816 0101)80) 4891010 )-এর অধ্যক্ষ 
হয়ে এলেন ডঃ “বল। এই ডক্টর বেলই মদ্রাজের শিক্ষাপদ্ধতিকে জগতের 
সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টেনে আনলেন। তিনি বেতন 
নিতেন না। উৎসাহী । সর্দার-পোডে। প্রথা প্রবর্তন ক'রে শিক্ষকের 
খাতের ব্যয় কমিয়ে দিলেন। এরপর তাঞ্জোরের €রসিডেন্ট স্থলিভান 
সোয়ার্জকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের সহায়তায় ইংরেজি 
ইন্কল খুললেন। তাঞ্জোরে ইন্বল শিক্ষকদের জন্ত একটি “সেমিনার” খোল! 


১১৮- ভারত ও এশিয়াব শিক্ষ1 ব্যবস্থা! 


হল। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রদেশের ইস্কলগুলোতে নিযুক্ত হলেন। 
মনে হয় তাঞ্জোরেব সেমিনারীই (১৭৯ খুষ্টাব্ধের দিক) ইংবেজি শিক্ষক- 
শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অস্কুব | রামনাদেব বাজা গদগদ ভাষায় এই ইস্কলকে 
প্রশংসা কবলেন, শপথ নিলেন “ইস্কল? প্রতিষ্ঠা করতে । 

শিবগঙ্গাব রা্াও তাই | আর্কোটেব নবাবই বা পিছিয়ে থাকবেন 
কেন। এমনি ক'বে দিনে দিনে বাডে কালকেতু । ইংবেজ শিক্ষকই বেশি 
নিযুক্ত হত। তামিল ইঞ্চলেব জন্ত হয়ত দেশী মাস্টাবও থাকতে পাবে। 
উনবিংশ শতাব্দী পডতে-পডতেই ইংবেজ ইস্কলেব ঘটে স্তাপিত আত্মপল্লবটি 
যেন শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবে মহীবহে পরিণত হল। কিন্তু ১৮১০ খুষ্টাব্ 
থেকে মিশনাবীদেব আঘথিক ভানটন ঘটে । তাই ১৮১৫তে এই কাষ- 
ব্যবস্থাপকদের সম্পর্কে কিছু পবিধর্তন ঘটাতে হয। “নেটিভ এডুকেশন 
ফাণ্ড স্থাপিত হ'ল, বই পত্তব প্রাথমিক ইস্কংলে দেওয়া! ভ*ল। কিন্ত সমিতিব 
নিয়ম অন্যায়ী খষটধর্গ শান্তর কেন্দ্রিক হযে উঠল ইন্কুলেব পড়ানো! । কারণ 
গসপেল সোসাইটী অপব সমিতিব কাছ থেকে শিক্ষা কায ছাড়িয়ে 
নিল (১৮২৫ খুষ্টাব্দে )। 

লগ্ডন মিশনাবী সোসাইটী শ্রীবামপুবেব কাজ দেখে সন্তষ্ট হয়ে মান্রাজেও 
শিক্ষাকায সুক কবল ১৮০৫ থেকে । কিন্ত তাদেব বিখ্যাত আঙ্েনিয়ান 
স্রীটের ইস্ক লটি উনবিংশ শতাবীব শেষের দিকে বন্ধ হযে গেল। 

ওয়েসলিয়ান মিশনাবী সোসাইটী সিংতল এবং তামিলপ্রদেশে একযোগে 
কাজ সুরু কবল ১৮১৯ থেকে । বর্তমানে বাযাপেত কলেজটি তাদ্দেবই 
ইন্কলের পরিণতি । 

স্কটিশ মিশন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে স্ণটে এগুজ ইন্কল খুলল এক 
আগে ১৮৩০ থুষ্টাব্দে ডাফ সাহেব কলকাতা ইন্বল খুলেছেন। ১৮৩৬ 
খুষ্টাবে বেভাবেওু এগ্ডাসন কলকাতা ডাফ ইন্কলে এসে তাব শিক্ষাপদ্ধতি 
দেখে গেলেন। কলকাতাব ডাফ ইস্বল তখন খ্যাতির শীর্ষে। এগ্তাসন 
১৮৩৭ এ মাদ্রাজে এসে ভাফের অন্ুপ্রেবণায় এগুক্ ইস্কূলকে ঢেলে সাজতে 
সুরু করলেন । নেলোবেব ভাক্তাব ফ্রেডারিক কুপার এর আগে তেলেগু 
আব ইংরেজি পডানোব জন্য নেলোবে ইস্কল খুলেছেন। এগ্ডাসন ১৮৩৯ 
খ্‌ষ্টান্ে কারীভেরামে মাদ্রাজের শাখা-ইস্কল খুললেন । এদিকে নেলোরের, 
শিক্ষারদ্শ স্কটিশ মিশনকে চিস্তিত কবল । এই ভাবে স্কটিশ মিশন থেকে মুক্ত 


ইংরেজ আমলে ১১৪ 


:হয়ে এরা ১৮৪৩ খষ্টাবে “ক্রি চার্চ খুলে এই দেশী শিক্ষার জন্ত কিছু কিছু 
প্রতিকার করতে সুরু করলেন । 

মাদ্রাজে ইংরাজি শিক্ষার আর একটি ধার! এল পাচাইয়াগ্লার অর্থ-সম্পদ 
থেকে। ভদ্রলোক জাতিতে হিন্দু এবং বিতশালী। তিনি মৃত্যুর পূর্বে 
তার সম্পত্তির এক দানপত্র করে দেন এই মর্গে, ধর্ম-সংক্রাস্ত সৎকার্ষে ব্যয় কর! 
হবে এই টাকা। অনেকদিন টাকাটি পড়ে থাকে, পরে এ্যাডভোকেট 
জেনারেল স্যার হাবার্ট ক্যাম্পটন এর সদগতি করতে বদ্ধপরিকর হন। এমনি 
ক'রে একটি হিন্দু ট্রাস্টি তৈরী করে শিক্ষা কার্ষে ব্যয় করবার জন্য স্থির কর! 
হ'ল। ১৮৪২ খ্টাব্দে মান্রাজে একটি ইস্কল প্রতিষ্ঠিত হল দাতারই নামে। 
এই ইস্ক,লে দরিত্র মাপ্রাজবাসী পড়তে পারবে; প্রাথমিক ইস্কা ; পড়বে 
ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, তামিল এবং তেলেগু । এই ইন্কলের আদর্শ 
নালা কারণে জনপ্রিয় হ'ল। প্রধান কারণ, তখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চ বিদ্যালয়টি নিতাস্ত শিশু, কিন্তু £ই1-টি ইংরেজির |, বেশ ভালো ইংরেজি 
ন1] জানলে এখানে ভন্তি হওয়া যেত ন1। দরিদ্রদের ইংরেজি পড়বার মতো 
আর কোন প্রাথমিক (ইংরেজি ভাষার) ইস্কল নেই। কাজেই ধনী-দরিদ্র 
নিবিশেষে তামিল তেলেগু সম্প্রদায় এই ইস্কলকে সাদরে গ্রহণ করল। তা৷ 
ছাডা এ তো! অবৈতনিক ইস্কল। অবৈতনিক এবং জনপ্রিয় বলে এত ভীড় 
বাডতে লাগল যে অতঃপর এখানে কিছু বেতনের ব্যবস্থা করা হল। এই 
সাফল্যে কাণ্তীভেরামেও একটি শাখা-ইস্কল খোল! হল (১৮৪৬)। পাচাইয়াপ্সার 
ৃষ্াস্তে এই ট্রাস্টীর হাতে ১৮৮৬ এন দিকে আরও অনেক দাত৷ টাকা 
ঢাললেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় (১৮৮৬তে ) এদের তত্বাবধানের ইস্কলে 
বাণিজ্যবিষয়ও পড়ানে। হচ্ছে। 

মিশনারীদের ইন্কলের সঙ্গে সঙ্গে পাচাইয়াপ্লার ইস্কল এই জন্যই লক্ষ্য 
কর] দরকার যে, দেশে ইংরেজি শিক্ষা্ড "মন চাই, মাতৃভাষায়ও চাই এই 
ডাবটি এসে পডছে। ইংরেজি ইস্কল যে নিজের কক্ষপথ থেকে কেমন ক'রে 
বড পথ ধরছে, দেশে বাণিজ্য-বিষয় (শট হা, প্রভৃতি ) যে কেমন ক'রে 
মধ্যবিত্বের কামনার বসত হয়ে ধরাড়াচ্ছে, সেই কথাই বলে মান্রাজের ইতিহাস । 

মিশনারীদের ইস্কলের চেহারা! ও চরিত্র একই প্রকার। মাত্রাজে, 
বাঙলাতে, বোম্বাই প্রদেশে, পাঞ্জাবে । মাজ্জাজে সেপ্ট মেরীর চ্যারিটি 
ইস্কল দিয়ে সুরু হ'ল (১৭১৫) বোদ্বাইতে সুরু হল ১৭১৯ খুষ্টাবে রিচার্ড 


১২৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


কোব-এর (ঘ২10:810 0০৯১০) চ্যারিটি ইস্কল নিয়ে, ১৭৩১ খুষ্টাকে 
কলকাতা সক হ'ল পি. দি. কে সমিতি কতৃক ( ৯০০৫৩ 101 036 7101)0- 
€100 01 0111512) 100%15086) | অবশ্তঠ এর ভেতর থেকে আমর! 
পতুীজ যুগকে বাদ দিয়ে ধরছি। উদ্দেশ্য ছিল, ফিরিঙ্গির ছেলেমেয়েদের 
ভেতর এবং সৈনিকদের অনাথ শিশুদের ভেতর ধর্ম প্রচার কর1। উনবিংশ 
শতাবীতে বৃত্ত একটু বড হ'ল--এল দেশীয় ছেলেময়ে। এই বৃত্তটি আরও 
বড ক'রে দিল পাচাইয়া্গার ইস্কল, এবং কলকাতার হিন্দু বিদ্যালয় (১৮১৭ 
খৃ্টাবে )। পাঞ্জাবের সিমলায় কোট-গড ইস্কল চার্চ মিসনারী সোসাইটার 
তত্বাবধানে স্থাপিত হয় ১৮৪৩ খুষ্টাবে, এটিকে প্রাথমিক ইঞ্কল বলা যায়। 
তাবপর আমেবিকান মিসন জলম্ববে উচ্চ বিদ্যালয় খুলল ১৮৪৮ খুষ্টাবে। 
পরের বছর এরাই লাহোরেও একটি ইস্কল খুলল। পাঞ্জাবে এত পর 
মিশনারীদের কাজ সুরু হওয়ার কারণ--+ইংরেজ এই প্রদেশকে শাসনভূক্ত 
করেন ১৮৪৯ থুষ্টাব্ধে। তৎপূর্বে পাঞ্জাব ইংরেজের শাসনতুক্ত না হলেও 
প্রভাবে ছিল । 

কিন্তু খুষ্টান আব মধ্যবিত্ত সমাজ ভারতীয় সমাজের কতটুকুই বা। সমাজের 
অন্যঅংশ গতিহীন ছিল? প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা (17801851105 901)0019 ) 
গতিহীন হয়ে পডেছিল-_এই কথ।ই শিক্ষাবিদেরা বলেন । আমরণ নিজদের 
মতামত জানাবাব আগে নেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধমনই একটু নিই। 
বলা বাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তকাল পর্যস্ত এই প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থাই ভারতের অগণিত জনসম[জকে চালিত ক'বে বেখেছিল। হয়ত 
এ সব ইস্কল প্রথর নয়, কিন্তু মুখর বটেই। 

স্যর টমাস মুনবে। ইংল্যগ্ডে প্রনুদের মত যথা “এ দেশবাসী অজ্ঞ, এই 
এই অজ্ঞদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ কর! দরকার প্রভৃতি কথায় অসহিষ্ণু হয়ে 
১৮২২ খুষ্টান্বে একটি বিবরণী (10$0066 ) লিখেন এই মর্জে যে, দেশবাসীদের 
মধ্যে কত ইস্কল আছে, কি তার পভানোর নীতি প্রভাতির অনুসন্ধান করা 
হোক । কোর্ট অব ডিরেক্টাস এই বিবরণী গ্রহণ করায় অনুসন্ধান কাজ 
স্থরু হ'ল । এস, সখিয়ানাধান সেই সন্ধানের কথা তার পুস্তকে যা বলেছেন 
€ 13190: ০ 590০80০00. 10. 0106 1/198185 79165100009--9, 9৪60)1- 
10801)21), 100011919679--78190795, 910015258 ড৪1909017911 & 0০, 
1894 78865 2--10 ) তার সারমর্ম থেকে জান। যায় £ 
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কলেজ প্রভৃতি বাদ দিলে প্রার সাডে দশ হাজারের মতো ইস্কল প্রদেশে 
ছিল। আমরা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব না। আমাদের আলোচনার 
বিষয় কি ধরণের ইন্কল, আর কি ধরণের পাঠ্যরীতি। 

এই ইস্কলকে বল! হল বৈদিক পাঠশখাল1। পূর্বে এই পাঠশাল! প্রত্যেক 
মণ্ডপের (উপাপন! কেন্দ্রের ) অঙ্গ ছিল। এই সব ইন্ধল সরকার কতৃক 
পরিচালিত নয়, কোন বৃত্তিও পায় না। ছাত্রদের অভিভাবকেরাই এর পৃষ্ঠ 
পোষণা করত । প্রাচীন জমিদারদের বুত্তি বা জায়গীরে এই পাঠশালায় 
ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা দিতেন। বেতন ছিল--এক আনা থেকে চার টাকা 
মাসিক, ছাত্র পিছু । দরিদ্রের সাধারণত চার আন] থেকে আট আনার 
বেতনে ভি হ'ত। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, শিক্ষকের] মাসে একুনে ছ 
সাত টাকা পেতেন । এই সব ইস্কলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্থ, শৃত্র এবং মুসলমানের! 
পড়ত (586011211901)917--7886 3) 1 লেখাপডায় ব্ররদ্ষণ সম্ভানের আন্- 
পাতিক সংখ্য। বেশি। 

বেলারীর কালেক্টৰ ক্যাম্পবেল জানাচ্ছেন, পাঠ্যপুস্তক তেলেগু এবং 
কান্নাডী ভাবার কবিতায়। আবার এই ভাষ! টি প্রচলিত বা! বোধ্য 
ভাষার স্তরের নয। ছুটি ভাষার বর্ণমাল[ই এক বটে, কিন্তু এক ভাষাভাষী 
অন্ত ভাষা পড়তে পারলেও বুঝতে পারে না। অন্থবিধা আন্র একটি। 
কবিতার ভাষা তার] পড়ছে, কিন্ত সাধারণ কাজ-কারবার গগ্যে এবং ৫বষয়িক 
পরিভাষায়। কাজেই তার] কেবল অক্ষর (8118195 ) উচ্চারণ করাই 
শিখত, অর্থবোধ জন্মাত না। স্মৃতি একমাত্র অবলম্ধন, আর কিছু নয়। এই 
করণে তারা নতুন জ্ঞান আহরণ করতে অক্ষম, চরিত্রের উপর শিক্ষার 
প্রভাবও হয় না। সখিয়ানাধান ক্যাম্পবেলের এই উক্তি মেনে নিয়েছেন। 
কিন্ত এতটাই সত্য কিনা ত। সেই জনসাধারণের অন্তর-দেবতাই বলতে 
পারেন। বাইরের দেখা আর বিশ্লেষণ সব ঠিক না-৪ হতে পারে। 

নৈব্যক্তিক দৃষ্টি বিশ্লেষণ শক্তি জন্মাস, একটি বিমূর্তকে মূর্ত ক'রে তোলে। 
ব্যক্তিক দৃষ্টিই বলতে পারে উপলব্ধির কথা, সেই দৃষ্টিই বিচার করবে 
নৈর্ব/ক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী কতটা সত্য । আমাদের এ সন্দেহ আছে এই কারণে 
যে, উপাসক হিসাবে হিন্দুদের যে-অর্থে পৌত্তলিক বল] হয় সেই অর্থে 
আদ্দিবাসীদেরও বলা হয়। কথাটা আমর মেনে নিতে পারি নি। স্থৃতি 
বিষয়ে মনোবৈজ্ঞানিকেরা! অস্তদশনের উপর জোর দিতে বাধ্য হয়েছেন, 


২২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


বাইরের ব্যবহার (আচরণবাদীদের ) সম্পূর্ণ জান দিতে পারে নি। তেমনি 
আমরাও নতুন শিক্ষার আলোকে পুরাতন শিক্ষার অস্ত জন্মানোর 
ক্ষমত1 আছে কিন! বিচার করতে বোধ হয় অক্ষম । তবে আমর] এর 
উলটে! কথাও পেয়েছি । কোর্ট অব ভিরেকটাস-এর ১৮১৩ সালের নির্দেশ 
পত্রে (106508101) ) স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দুদের এই শ্রদ্ধেয় এবং 
হিতকর ইস্কল এত বিপ্লবের উত্থান পত্তন সহ! ক'রে টিকে আছে; এই 
বিদ্যালয় থেকে দেশবাসী লেখক হিসাবে এবং গণিতক বিদ্যায় সাধারণ জ্ঞান 
এবং বুদ্ধি অর্জন কর্ধে আসছে; এই ইস্কলের প্রয়োজনীয়তায় আমরা 
অত্যন্ত বিশ্বাসা--ইখ্যারদি (015 $6091:8015 8100 06006019196 [19110 
00 09105 17810099515 1510755918000 60 198০ ৮1101056900 005 51001 
06 15501010109) ৪110 (09 109 099180101) 15 8%5011050 015 £506181 
1709111051009 ০01 1119 11901/63 25 ১০11099 2110 90000118105, ৬০ 216 
৪০ 50010819 70915019060 ০0 15 21986 001115,.......১... 38091801017 
68161 6010 ৬9107801181 12000961010 1) 8610091] 010 1813 (0 1912 
৮9 চা. 4. 9210 1916, 7886 5) বাদান্বাদ দীর্ঘ হযে যাবে মনে করে 
আপ।তত এ প্রসঙ্গ এখানেই স্থগিত রাখলাম । শুধু এইমাত্র বলতে পারি, 
বিদেশী রাষ্ট্র ষখন কাষেম হয়ে যায় এবং দেশের লোকের মধ্যে যখন নান 
রকম নতুন নর্যাদ-স্তর খোল1 পড়ে যায় তখন পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের কথাই 
বিশেষ বিবেচন1 করে গ্রহণ করা উচিত । মান্ষ দেবতার চেয়ে কম সত্যবাদী 
নয় কিন্ত লোভ আর আকাজ্ষায় তার সৎকার্ধ এবং সত্য আর শুভ্র থাকে না» 
নান। বণে রঞ্জিত হ'য়ে পডে। 

ক্যান্থেল সাহেবও তার চিঠির উপসংহারে যে কথা কযটি বলেছেন মনে 
হয় তাও উদ্দেশ্য পুর্ণ। তার চিঠিটি অনেক বড। শেষের দিকে উপরোক্ত কথ। 
বলেছেন। তাঁর আবেদন হচ্ছে, এই সব ইঞ্চলের প্রধান ক্রটিগুলি__পাঠ্য 
পুস্তকের চরিত্র, পডানে1 পদ্ধতি এবং সথযোগ্য শিক্ষকের অভাব । এই তিনটি 
দিকের খাতেই অর্থ বরাদ্দের কথ। আসে। অথচ তার আগের বর্ণনা ষা তা 
পরিষার করে দেয়, পডানোর পদ্ধতি এবং পুস্তক তৎকালের ইয়োরোপের কোন 
দেশ থেকে অগৌরবের ছিল না। ক্যাম্পবেল সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণ! না 
হয় তার জন্ত আমর বক্তব্যের প্রধান কথা তুলে দিচ্ছি (95150010103 [01 
[20009010109] 16০0105 791 [-17.+51)8109, 1920, 78853 65-68 )। 


ইংরেজ আমলে ১২৩. 


পাচবছর বয়সে হিন্দুদের শিক্ষা সরু হয়। এই বয়স পডতেই তাকে 
যে-ইস্কলে পাঠানে! হবে সেখানকার গুরুকে অভিভাবকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
কর] হয়। সিদ্ধিদাতার সামনে তীর সবাই গোল হয়ে বসলেন আর ছেলেটি 
তীদের ঠিক উলটো দিকে । ধূপ পোডানো! হ'ল, পৃজা করা হ'ল আব 
ছেলে বারবার সিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করতে থাকে । তিনি জ্ঞানের 
দেবতা । তারপর ছেলেটিকে গুরু চালের উপব দেবতাদেব নাম লিখতে 
সাহায্য করেন। পরের দিন থেকে তাব পড়াশুন] সবক হ'বে। 

কেউ কেউ পাঁচ বছর কাল পে, দাবিদ্রেব গন্য কাবও বা! আগে থেকেই 
ছাডিযে নেওয়। হয় । ১৪-১৫ বৎসর বযস পযস্তও বিত্তশালীদেব ছেলেরা 
ইস্কলে পভতে পেত। 

ইস্কলের কাজ সক হয় সকাল ৬্টায়। যে প্রথমে আসবে তার হাতেখ 
তেলোয় সরন্বতী লিখে সম্মান দেওয়া হয। ছিতীয় জঙ্গকে শুহবা, অর্থ 
ভালোও নয় মন্দও নয়। পরবর্তা কালেব ছাত্রদেব কিছু কিছু শাস্তি 
দেওয়। হয় । 

এবা শ্রেণীতে ভাগ হযে গেগণ। ডচু ক্লাসেব ছেগের। নীচু ক্লাপের 
ছেলেদের পড়াতে থাকে । আব গুরুর নিজেব তত্বাবধানে উচু ক্লাসের 
ছেলেরা | চারটি শ্রেণী ইস্কলে। শিক্ষক সবার উপবেই তীক্ষ জর বাখেন। 

ইস্কলে প্রথম এসে ছাত্র স্থক করে বর্ণমালা আযন্ত ক'রে; এই 
আয়ন্তি-কাষ সম্পন্ন হয়,__-ম।টিতে বালুকাস্তরের উপব অঙ্গুণি ঘুবিরে, কিন্ত 
বর্ণমালা! সে উচ্চারণ করবে ন1। অগ্লল্পগুলো আয়ন্তে এলে সে কাগজে বা 
গাছের পাতায় খাগের কলমে বা লোহার শপাক। দিয়ে আচডে লিখতে 
থাকে । একর্মের স্লেট-পেন্সিলও ছিপ। জেটি হচ্ছে কাঠেব তক্তা, 
১ফুট পবিমাণ চওডা আর তিন ফুট লঙ্কা, ৩ক্তা ভালে ক'রে পালিস 
করে একটু চাল আর কাঠকয়ল] দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পলেস্তরা করা 
হয়। আব এক রকমেব স্পটে কাপডের ০৬বী , ভাজ করা অনেকটা বইয়েরু 
মতে।; এই বন্ত্রখণ্ডও কাঠকয়লা আর নানারকম আঠা দিয়ে মাখান। 
এই ছুই রকমের প্লেটের লেখাই ভিজ শ্াকডায় মুছে ফেল! যায়। 
বুলতপ (7) (61658 ) বলে এক বকমের সাদা »পন্সিল দিয়ে তার! 


এরর উপর লেখে । 
বর্ণমাল্প] আয়ত্ত করার পর, ফুক্তবণণ শেখে, স্বরবর্ণ ব্যঞনবর্ণের মিল 


১২৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ1 


শেখে । তারপর-_ম্বা্ষের নাম, গ্রামের নাম এবং তারপর কিছু গণিত 
শেখে । এরপর নামতা। এমনি ক'রে সাধারণ গণিত শিখতে থাকে । 

বিভিন্ন প্রকারের হাতের লেখাও পডতে শিখতে হয়। শিক্ষকেরা 
এগুলি নানাভাবে সংগ্রহ করেন। তারপর অনেক কথা-কাহিনী, কবিতা 
মুখস্থ করতে হয় । উচ্চারণ স্পষ্ট হবে, আবার ঠিক মতো! লিখতেও পারবে । 

তিনটি পাঠ্যপুস্তক, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত । মহাজনের 
ছেলেরা এ ছাডা শিখবে--তাদের সম্প্রদ্দায়ের ধর্মগ্রন্থ যেমন নাগলিঙ্গায়ন, 
কথ! বিশ্বকর্ম।, পুরাণ--এই রকম আরও ধর্মগ্রন্থ ছাত্রের সম্প্রদায় ভেদে । 

লঘু গল্প ও পাঠ্য, যেমন-_পঞ্চতন্ত্র, মতান্তরুজিনী | ব্যাকরণের মধ্যে 
নিঘপ্ট, উমব, স্দ্দমুমবুবী, দর্পণ, ব্যাকবণ, অন্ধদীপিকা ইত্যাদি অভিধান । 
এই পুস্তকগুলি হয়ত সব সময় পাওয়া যেত না। কিংবা পাওুলিপির 
মূল্যও বেশি, অথব1 পাতুলিপি তুলে ভর । 

মোটামুটি এই হচ্ছে ক্যাম্পবেল সাহেবের বর্ণনা! এই বর্ণনায় শিক্ষকের 
পদ্ধতিতে, শিক্ষকের যোগ্যতায় খুব একট] অপরাধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
একটি অপবাধ এই হতে পারে যে, ইয়োরোপেব মতো] এখানকার ছাত্রদের 
লিপি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি যোগ করতে দেওয়া হ'ত না। কিন্তু বর্ণেব 
সঙ্গে ধ্বনি উচ্চারণ কেন করতে হবে, আব না কবলে ক্ষতি হয় কিনা তাতো 
স্পষ্ট ক'বে কোন মনোবৈজ্ঞানিক বলেন নি। লিপি শেখানে আর লিপিকে 
ভাষায় বপান্তরিত কর] নিশ্চয়ই এক কথা নয । আর একটি অপরাধ, ধর্মে 
সঙ্গে যুক্ত । কিন্ত ধর্মবিবজিত শিক্ষাই কি নিরপেক্ষতা? নাকি, সম্প্রদায় 
বিশেষে ধর্মগ্রন্থ বাছাই কর] সুস্থ শিক্ষা! ! কোট অব ভিরেকটাস” বা আরও হতী 
কর্তার! নৈতিক চরিত্র উন্নতিব জন্য ইংরেজি শিক্ষার কথা বাজ্জসবার বলেছেন, 
কিন্তু সেই নৈতিক চরিত্র কি আকাশ থেকে পড়বে, জাহাজে করে 
আসবে না! বর্তমান সমাজ থেকেই আহত হবে । সমাজ থেকেই যদি আম্বত 
হয়, তবে সম্প্রদায় নিবিশেষে ধর্শপুস্তক অধ্যয়ন একান্ত কর্তব্য । আর 
একটা! ধুয়া! উঠেছিল, বিজ্ঞান পডাতে হবে। বিজ্ঞান কাকে বলে? ১৮১৪ 
সালে কোর্ট অব ডিরেকটাঁস” বলল, বিজ্ঞান অর্থ প্রাচ্য-বিজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কৃত 
ভাষায় যে ধর্মসুত্র আছে, উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞান প্রভৃতি । অর্থাৎ ইয়োরোপের 
ব্যবসায় এবং কারিগরিতে যাতে হাত ন1 পডে তার জন্ত প্রথম থেকে চেষ্টা। 

মনে হয়, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহ দিচ্ছেন যে সব ইংরেজ এবং 


ইংয়েজ আমলে ১২৫ 


যার শ্বিচ্ছেন না! তার1 একই স্থানে আসন গেডে। ধার] বলছেন, এই সব 
ইস্থুলকে উর্ত করতে হবে-তীার1 একবার অর্থবরাদ্দ মঞ্জুর ক'রে মাতৃভাষ!' 
আর ইংরেজি মিশিয়ে ইস্কুল করতে চান। হল বোধ হয় তাই। 

স্যার টমাস মুনরে। মাদ্রাজে শিক্ষ! ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে সব পরামর্শ 
দিলেন তার মধ্যে--( ১৮২৬ এর পন্ধ ) 

(১) সরকারী বিদ্যালয়ে নিয়োগ করবার জন্য যে শিক্ষক নেওয়া হবে, 
তাদের শিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্টা 

(২) প্রত্যেক জেলায় দুটি ক'বে প্রধান ইস্কুল থাকবে--হিন্দুর এবং 
মুদলমানের " 

(৩) প্রত্যেক ৬হশীলদারীতে একটি করে নিয়স্তরের ইন্কল থাকবে। 
প্রত্যেক জেলায় ১৫টি করে তহশালদ্ারী থাকবে । 

তহশীলদারী ইস্কল সাধারণ দরিদ্রদেৰ অনেক উপকার করতে পারবে 
বটে, বিশেষ ক'রে কারিগর শ্রেণীর | বুটিশ পণ্যের প্রতিযোগিতায় মান্রাজে 
কারীগরদের অবস্থা সঙ্গীন হণে পডেছিল। অর্থনৈতিক সমস্যাকে ষে 
বিদ্ার আলোর ঝলকনি দিয়ে সমাধান কর। যায় না, তা -তহশীলদারী 
ইস্কলেব বিপষষ থেকেই কিছুদিন পর বেঝ। গেল । 

মাডাজে শিক্ষকদের শিক্ষণের ভা যে ইস্ষল তৈরী হ'ল, পরবর্তীকালে 
তাই মাদ্রাজ হাই ইন্বল এখ তাণও পবে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়। 

ধার] শিক্ষক হবেন, উাদের মধ্যে চল্লিশজন ক'রে আসতেন এই ইন্কলে। 
ইস্কলের প্রধান শিক্ষক একজন ইংবে৬। কিন্ত এই শিক্ষক স্থানীয় সন্্াস্ত 
ব্যক্তি মনোনয়ন করতেন। এই শিক্ষক তো! জেল। ইস্কলে গেল। 
তহীলদারী ইস্কলে এই শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা হ'ল না। পব ছাত্র 
ইংরেজি শিখবে, আব শিখবে ইয়োৌরোপীয় সাচিত/ এবং বিজ্ঞানের প্রথম 
স্থত্র। এছাডা হিন্ুরা শিখবে আঞ্চঙ্গিক্চ মাতৃভাষা, মুসলমানেরা হিন্দুস্থানী, 
পারসী এবং আরবী । অবশ্য ইংরেজি পঠন পাঠন জেল! ইস্কলেই মানত, 
তহশীলদারীতে নয়। ১৮২৮ এর নিদেশ অন্রযায়ী ইস্কলের তত্বাবধানের 
ভার থাকবে কালেক্টরদের হাতে। 

কিন্তু ১৮৩২ এ গণনা ক'রে দেখা গেল, তহশীলদারীর ইস্কলের অবস্থা 
শোচনীয়। প্রত্যেকটি ইস্কলে গভে ৩৩ জন ছাত্রও নেই । কেবল তহশীলদারী 
কেন জেল। ইস্ক লের দুর্দশীও কম নয় । 'কারণ স্বরূপ প্রীতিহাসিকেরা বলেন, . 


১২৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


-কালেক্টরদের তত্বাবধানে গাফিলতি এবং স্থানীয় সন্তাস্তদের শিক্ষক মনোনয়নে 
'বায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা। সন্ধানকার্য এবং উপসংহার এঁতিহাসিক সত্য বটে, 
কিন্তু কেন এমন হয়? আত্তরিকতার অভাব কি সমাজের মধ্যে এবং 
কর্ধকতাদের ব্যবহারে একেবারেই অহেতুক এসেছে? ইতিহাস এগানে 
নীরব । 

কিন্তু কর্মকর্তারা ১৮৩০ এর পত্র-নিদেশ নামায় হাফ ছেডে বাচলেন। 
মাদ্রাজ সরকারকে প্রেরিত কোট অব ডিরেক্টাস-এর এই নির্দেশ মেকলের 
পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। অর্থাৎ দেশের কিছু শ্রেণীর জন্য মাত্র ইচ্ছুল, 
সাধারণের শিক্ষা নিয়ে ভাবনার দরকার নেই। উচ্চ শ্রেণীর জন্যই শিক্ষার 
ব্যবস্থা করতে হবে । এদেরকে শিক্ষা] দিয়েই দেশের ভোল পালটে দেওয়া 
যাবে বলে তীরা বিশ্বাস করলেন, (89 791511)8 005 96800810 ০1 15- 
০001) 921101)6 [11955 0125565 ০0 ০০] ০৮০17009115 [0100506 & 
10001 01520910110 10076 06179?091  01)01799 117 016 10695 ৪11৫ 
66111755 ০9৫05 90121001010, 01721) 50৮. ০20 110196 60 710900০6 6% 
90109119 1160011)0 010 1116 17016 11001761005 01895 -9860101911901091 
798০ 11 ), এইই হচ্ছে ইংরেজ সরকারের অপকীতির স্থরু। অথবা বলতে 
পারি, ইংরেজী শিক্ষার ছ।র1 দেশের মধে/ সমাজের মধ্যে যে নতুন সম্প্রদায়ের 
স্ষ্টিকর। হয়েছিল তারই স্থত্রপাত। এইখানেই তাদের উত্সাহ, মাতৃভাষা 
দম্পর্কে তার। অনেক বললেও তাকে অবঞ্জা করে চলাই ধন বলে অন্তরে 
মেনে চলল । 

কিন্তু এই আঞ্চলিক ভাষা আর ইংরেজি ভাষার পিছণকার রহস্য লেইট নার 
দাহেব কিছু উদযাটিত করেছেন (915019 06 11015510985 ৫0০96101010 
চ১810)9০--0. ৬4. 1910061 2 08100605 10110060 09 006 9806. 01 0০0৭1 
[১1170106) 110019-1882 ) ; “আমরা নির।পদ মনে করেছিলাম বলে (১৮৫৭ 
এর পর ) অঞ্ঞাতসারে দেশবাসীর কুসংস্কার নিয়ে আর তত মাথা ঘামাইনি, 
আর আমাদের বিজ্ঞ কর্মচারীরা তাদের সমস্ত উৎসাহ তথাকথিত ইয়োরোপীয় 
কৃতিত্বের প্রচারের জন্য এই অকহিত ভূমিতে অন্রপ্রবিষ্ট করতে যথাসাধ্য চেষ্ট! 
করতে নুর করলেন ; এতে তাদের সময়ের অপচয় হলেও খ্যাতি নাডল ; 
প্রচলিত সভ্যতা ষা এখনও দেশে প্রবাহিত, যে সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রগতি 
সাধন কর] দরকার তা তার করলেন ন! ( হ1000800010--72986 11 )। 


ইংরেজ আমলে ১২৭ 


আরও তিনি বললেন, এইসব কর্মচারী উচ্চাকাজ্জী এবং বৈচিত্র্য প্রয়াসী 
অনেকে আসছেন উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত গ্রদেশ থেকে, তাদের জ্ঞান পারসী- 
জাত উর্দু ভাষায়; ইংরেজদের জ্ঞানও তাই। আর, এই ভাষা দ্বারাই 
তারা প্রধেশকে প্রবঞ্চিত করবার রহশ্তট আবিষ্কার করলেন ; ব্যাপারটা 
'অনেকট1 এই রকম যে, ইধরেজীর বুকুনি শিখে একটি স্থবিধা-ভোগী শ্রেণী 
স্থপ্টির মতো! । এমনি ক'রে ক্রি! কি চায়, নাঁসামাজিক মর্যাদা আর 
রাষ্ট্রিক ক্ষমতা । আর এই শ্রেণী কার1? দেশের অবজ্ঞাত মধ্যবিত্ত এবং 
নিয়শ্রেণীর মধ্য থেকে আমর ইংরেজরা এই নতুন শ্রেণীকে তৈরী করেছি। 
আর এইভাবেই উর্দ, এখানে “শিক্ষার প্রতিশব হয়ে দাডাল 
€( [01000185010985919 1709 ৫99, 85 ৬6 61 58161) ৮16 0955817 60 01101 
1998 01 01)6 10161901029 ০1 0)6 106০0016, 8100 016 611915195 01 ০008 
+95. 00975 ৬1৩০ 06৬0150 10 (36 11070000101 01 & ৬1101] ঠি01৫ 
01 161017)5 01 00990910100] 90105655 1] 101016) ৮1010) 97316011061 
(1106 ৮০ 225০ (0০1) 2 160008601)) 12001 0081 00 016 720012। 
06910101616 01 ৬1790 61010617193 06 10108055 81158061516 11 
17015017009 ০1৬111১80101),11)952  090067১ 5০10 50110107060 0১ 
81709111095 810 11960 20৮012101615, 17001) 00] 0176 01৮- 
ড/69051], 70109৬10009) 41)996 10009%/10086 ০01 86750-00141, ৮/1)101 
16 5112160 91110) 05, %89 [176 165 (০ 00০ 10950671059 01 59011). 
116170 2110 (0 1116 60010910200 ৩) 0176 19105117065 10951 25 ৪, 5102 
(91176 06 6161191) 19 ৪. ০০6০৫ 90999635101) 01 (110 01855, 92801 
101 11900 2170 1901)61001 0০061, 5711101) ৯6 18৬৩ ০16৪1০৫ ০ ০01 
(16 16150660 116000675 01 ০1016119 1172 17710016 217 10961 01859. 
0100, (1)6160016, 0608106 557101928005 ৮৮101) ০৫00080101), 11000- 


001011011, 79860 11) 


আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উদকে শিক্ষার বাহন করায় ক্ষতি কি? 
উদও তো ভাতের ভাষা! কিন্তু ভাষা খখদেশীই হোক আর বিদেশীই 
হোক তাকে চালু করার পিছণে শাসকগোষ্ঠীর ব1 কতৃপক্ষের ষে মনোভাব 
থাকে, সেই মনোভাব বিশ্লেষণ করেই আমাদের দেশ হিতৈষণ! এবং শিক্ষা 
।বিপর্ধয় বুঝতে হয় । সেই জন্যই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন 


১২৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


আছে। পঞ্জাবের এই উদ্রভাষা নিয়েই আমরণ শিক্ষাৰ অপকারিত1 আরও 
অন্ত দিক দিয়ে বুঝতে পারব । 

পঞ্জাবে পাবসী পডানে। হ'ত £ এবং আব্বী সংস্কৃতির মতো এই পারশীও 
নানা আঞ্চলিক ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল | কিন্তু উদ কিভাবে ষেন 
ইউরোপীয় সম্প্রদায় আয়ত্ত কবল। ফলে, দেশবাসী থেকে বিদেশীরা এই 
উদুকে ববণ করল শিক্ষায় । 

শিক্ষাক্ষেত্রে দেশবাসী কর্তৃক এই উ্ঘ চর্চা অবহেলিত হ'ল স্বভাবের 
নিয়মে । ভদ্রলোকেবাও আর উদ্কে কথ্য বা লিখন বীতিতে ব্যবহার 
করতে পরাজ্দুখ | কিন্তু কানা গ্রহণ কবল ? 

এতকাল সমাজে যার] অবহেলিত হয়েছিল সংস্কত, আববী, পাবসী শিখতে 
না পেবে তারাই | সমাজে প্রতিষ্ঠা স্বাপন করবার এই নতুন স্থযোগ তার' 
পেল। এব বুটিশ শাসকেব সঙ্গে ভাত মিলিয়ে সামাজিক মর্যাদ1 প্রতিষ্ঠা 
করতে চায়। তাই তাবা উর্টিআব ইংবরেজিকে ববণ কবল । এদেবই মধ্যে 
ব্যবপায়ী সন্প্রদাথ। তাবা এই নতুন সবকাব শিয়ন্ত্রিত শিক্ষ। চাষ। কাবণ, 
এ একট] স্থযোগ | এই নতুন ধাবাব লেখাপণ্ডা শিখে রাজকর্মচারী হয়ে এ 
হিন্ু এবং মুসলমানদেব উপব আধিপত্য বিস্তাব কবতে চায়। এই উপবেব 
শ্রেণীর (জাতিগত ) জন্যই তারা এতকাল অবহেলিত ছিল। নতুন শিক্ষায় 
মুসলমানদেব শিক্ষকেব স্থান থেকে অপস্থত কব! যাবে । এ ব্যাপাবে হিন 
সন্প্রদায়ও হাত মিলাল। মুস্লমানদেব ন্যস্ত মধা] থেকে সরে আসা আর 
সরিয়ে দেওয। এই ছুটি স্থযোগই মিলল নতুন শিক্ষায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
এবং উচ্চ মর্ধাদ1! অভিলাষী ব্যন্তি উদ্চ আর ইংরেজিকে অন্স ভিসাবে ববণ 
করল ইংরেজদের অভিপ্রায়ে তাদেরই শ্বসমাজের লোকের বিরুদ্ধে। ইংরেজী 
শিক্ষার এবং ইংরেজ কতৃক মাতৃভাষা পুষ্ঠপোষণাব এই হচ্ছে উদ্দেশ্ত । এই 
উদ্দেস্ঠয দুষ্ট শিক্ষা সমগ্র ভারতকেই বিদীণ কবে দিয়েছিল। লেইট.নার 
বলেন, এমনি করে আমর] মানসিক এবং নৈতিক-শিক্ষা সহায়ক ব্যবস্থাকে 
টেনে নামিয়ে এনে তুলে দিলাম পাধিব নুখস্থবিধার প্রলোভন জাগানোব 
শিক্ষাকে ; ধর্মীয়-শিক্ষা-ধারকদের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিয়ে সমাজের কাছে 
তাদের আমরা হেয় করে তুললাম (0785, ০৫০26101) %/29 0191 06£906৫ 
&% 05 701) ৪1) 0190 01 1061109] 900 05018] 07110016 (0 2 10068105 
£07 101619 ০1015 21011190. 1156 161151005 08515 ০? 6৫0096100 
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আরও মজার কথা হচ্ছে এই, এই অবহেলিত বণিক ব। মহাজন সম্জ্রদাহ্রে 
কাছেই ইংরেজর] গ্রিয় হয়ে উঠল। ইংরেজ যেন তার্দের কাছে পরিত্রাতা ; 
ইংরেজরা কবরের দিক দিয়েও এই মহাজনদ্বের অনেক স্ুবিধ! করে দিল। 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জঙ্গে শাসকদের হাত মিলানোর ইতিহাস আমর। 
ইয়োরোপে পেয়েছি এক কারণে, এখানে পেয়েছি অন্তকারণে। এখানকার 
ব্যাপার দুরভিসদ্ষিমূলক নিঃসন্দেহে | 

আর আছে ধনিক শ্রেণী। এরাও বৃটিশ শাসনের ভক্ত। তবে 
তারা ক্যানিংএর কাছে চিঠি লিখল, “লাহোর-সরকার, পরিচালিত এমন 
একটি উন্কল হোক যেখানে আমাদের ছেলেরা মধদার সঙ্গে পডতে 
পারে। দয়ার অবতার ক্যানিং তাদের গাথন। আগর ক'রে লাহোরে 
সেই নিয়ম প্রবর্তন করলেন। তাদের এই স্থযোগ পরে অপহরণ কর! 
হয়েছিল অবশ্ট (১৮৬৪ এর দিকে )। ৃ 

প্রচলিত শিক্ষাতন তথা গ্রামের বৈশিষ্টোর প্রতি ইংরেজসরকার 
কিভাবে আঘাত করেছে, তার ইতিহাস প্রসঙ্গে লাভলো সাহেবের উক্তি 
কিছু ম্মরণ কর] যেতে পারে 0 48৫10/5 78111151) 110019 ): 

“বাংলা দেশে মতে। যেখানেই আমরা গ্রাম-নীতিকে ধ্বংদ করেছি, 
সেইখ।নেই গ্রামের ইন্ক লও বিনষ্ট হয়েছে 1-হিন্দু সভ্যতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে এদের মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল, এই ইন্কুল গ্রামীণ সভ্যতাতেই দেখ 
গেছে। এই ইন্থুলের চরিত্র হচ্ছে সঙ্গত ব্যক্তিগত ভাবে ভূমি ব্যবস্থার 
সঙ্গে যোগ (06215 ৮111) 006 5০01] 11) 21 5956100181 106159181 ৮১ ) 1 
প্রদত্ত ভূমিখগ্ডের ভোগদখলকারী সমণ্ে মানবগোষ্ঠার এককই নয়, এরা 
নিয়মবদ্ধ সমাজ-গোষ্ভীর মতো । সমাজের প্রতি এই গোষ্ঠীর কিছু করণীয় 
আছে, আবশ্টিকভাবে কর্তব্য 'আছে-_এবং এই সেবার বিনিময়েই তারা 
জমির উপর অধিকার পেষে থাকে-ষদিও এই অধিকার সময় সময় সর্বময় 
কতৃত্বের আকার নেয়। গ্রামের জীবনের পক্ষে অত্যাবস্তক হিসাবে 
সর্বব্রই গ্রাম-গোর্ঠীর প্রতিনিধি হিসারে কিছু কিছু ব্যক্তি উপর কিছু 
কর্তব্য স্তস্ত হয়। প্রথম হচ্ছে, গ্রাম প্রতিনিধি--ইনি রাজার কাছে গ্রামের 

ও 


১৩০ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


লোকের প্রতিনিধি হিসাবে সকলের কথা জানান : তার নীচেই হিসাব- 
রক্ষক-_-ইনি গ্রামের জমির বিবরণ, মালিকের বিবরণ প্রভৃতি রক্ষা করেন; 
তা ছাডা তার উপর দলিল প্রভৃতি করবার ভারও থাকে; তারপর আছেন, 
শাস্তিরক্ষক__ইনি কেবল মাইনে-কর1 চৌকিদার মাত্র নন, উত্তরাধিকার 
স্থত্রে এই পদ তিনি পেষে থাকেন, গ্রামেরই অধিবাসী-ুকিছু জমি এই 
জন্য তার চাকরাণ হিসাবে ছেওয়! হয়; পুবোহিতও--এই রকম উত্তরাধিকার 
সুত্রে প্রাপ্ত পদ, তারও ব্রদ্ধত্র জাম আছে। তারপর ইন্কুল ম।স্টার -অনেক 
সময় এর কাজ জ্যেতিষ-গণনাও বটে। হিন্দুদের ষে গ্রামেই এইরূপ 
প্রথাবপ্ধ সমাজ পেখানেই শিক্ষার প্রাথমিক দিক অনুষ্টিত হয়; নিতান্ত্ব 
অন্তযজ হিসাকে পরিগাণত না হুলে গ্রামের সকলের ছেলেমেয়েই লিখতে 
পড়তে এবং অঙ্ক কসতে সক্ষম এই ব্যবস্থায়। এই বব গ্রামে এমন একটি 
ছেলে পাওয়া যাবে না, যে লিখতে পডতে বা অঙ্ক কসতে অক্ষম। 
উচ্চ শিক্ষাও অনেকে এই ভাবেই গ্রহণ কবে থাকে । এ ছাডা আছে, 
যুদ্রাবিনিময়কারাঁ, কুশীদ, কর্মকার, স্বর্ণকার, ছুতোর বা স্ত্রধর, ক্ষৌরকার, 
কৃম্তকার, চর্নমকার) ব্যবসায়ী ব! মহাজন, দরজি, ধোবা, গোয়ালা, বৈদ্য, 
এবং সঙ্গীতঙ্ঞ প্রতি গ্রামেব সমাজের সর্বদিকের জন্য বিভিন্ন কাষ- 
সহারক শ্রেণী। এই ষে, উত্তরাধিকার সুত্রে জমি ভোগ এইটিই হচ্ছে 
গ্রামেব সমাজের স্লক্ষণ আর স্থায়িত্বের নিদর্শন | এই যৌথ-গ্রাম সমাজ- 
প্রথা ভারতে সর্বন্ত্র ছড়িয়ে ছিল। এখনও ভারতবাসীর ভাষায়, কথাবাতীর় 
এই ইাতিহাসেঞ প্রভাব দেখতে পাওয়া যায” ( উদ্ধৃতি অগ্রবাদ ক'রে দেওয়া 
হল লেইটনারের পুস্তক থেকে-__-পৃষ্টান্ক ১৮ )। 

এই সব ইঞ্চল বসত ধনীদের ব।ডীতে অথবা চণ্তীমণ্ডপে। কারণ," 
শিক্ষকের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়াই এই সভ্যতার 
রীতি । শিক্ষকদের মধ্যে ধারা অন্ভাবে সংসার নিবাহ করতে পারতেন 
তার! ছেলেমেষেধের অবৈতনিক শিক্ষা দিয়ে আনন্দ পেতেন । শিক্ষাদান 
মূলত তাদের কাছে ধর্মের অঙ্গন্ববূপ | 

লেইটুনার বলেন, এদের শিক্ষাপন্ধতি, পোধাক-আযধাক দেখে উপহান 
করা যত সহজ, তেমনি শিক্ষ/র ফলের গভীরতা! পরিমাপ করাও কঠিন ॥ 
এই শিক্ষা প্রধাতেই এদের মধ্যে জ্ঞানী, দার্শনিক স্থঙ্টি হয়েছে। পৃথিবীর 
অগ্তান্ত দেখ তাদের গৌরবের আলোকে নিম্প্রভ | 


ইংরেজ আমলে ১৩১ 


লেইট্নার বলেন, আধুনিক কালে কিগ্াারগার্টেন নিয়ে আমরা ষে 
বডাই করি সেই-ইস্কল ব্যবস্থাও ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে অনেক আগে 
থেকে । ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ কি ভাবে করা যায়, তাদের 
নীতিশিক্ষার দ্বারা কিভাবে চরিত্রের উন্নতি ঘটানো যায়, জীবনের 
বিভিন্নধিকের সঙ্গে কিভাবে পরিচয় করানে! যায়_-সে সব সম্পর্কে অতি 
যত্বের সঙ্গে আলোচন1 করা হয়েছে, শিক্ষকের অবহিতও ছিলেন। 
কবিতায় আগ্রহ, দর্শনের পবিচয, ধর্ঠের ব্যাখ্যাগুভভতি সমাজের নিজ 
শ্রেণীদের মধ্যেও ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছেন--কবীর ছিলেন জোলাহ 
রামদাস_-চামার, ন।ম দে৪--ধোবি , এমনকি বাল্সীকিও তো দন্্রয | শিক্ষা 
যদি কুক্ষিগতই থান্বে-তবে এদেব মধ্যে শিক্ষার সেই জোতি দেখা 
গেল কেন? 

একথা হযত স্ত্য ইযোরোপীয ইন্থুলেব মতে! শ্রেণীগত পাঠনা এখানে 
ছিপ নাঁ। কিন্তু শ্রেণীাগত প ঠনার পরিণতি কি? না, তীক্ষধী আর 
মন্দ ছেলেদের একই স্তরে এনে সমান করে দে এষা, এই তো।। কিন্তু ভারত 
শ্রেণীগত পাঠনাব এই ক্রট গ্র-্ণ করে নি, এক্রটি জন্মে নি। নতুবা শ্রেণীগত 
পাঠনার অন্তৰপ আছে। সবাই মিলে নামতা মুখস্থ করা, অলোচনাচক্র 
করা, চিস্তাকে প্রনাপ্রিত কবা-এ সবই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের “ডক্টুরেট, 
এব যে ধর্ম সেই ধর্ম . খা গেছে হিন্দুদের আচার্য এবং মুসলমানদের 
হকিমদের মধ্যে । লেইটনার ইন্কুলের গঠন প্রকৃতির প্রতি নজর না দিয়ে 
শিক্ষার পবিণাম আব চরিত্রের দ্রিক লিয়ে ভারতবাসীর প্রচলিত শ্ক্ষাকে 
ইয়োরোগীয় শিক্ষাপ্রথ| থেকে কোন অংশেই নিকষ্ঠ মনে করেন নি। মোটের 
উপর এই কথাই সত্য হয়ে দাঢাচ্ছে, ইংরেজ-বণিক এদেশের বণিকদের 
সমাজ-ব্যবস্থার মর্যাদাস্তবের উচ্চদিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে--ভারতের নৈতিক 
এধং আধ্যাত্সিক দিক যে-শিক্ষায় পু তচ্ছিল সে শিক্ষা অপসারিত করা । 
পুরনে! শিক্ষা মুছে দিতে পারলেই পুরনে। সমাজ-প্রথা এবং সমাজ-মাহুষের 
মর্ধাদা ক্রমের পরিবর্তন ঘটবে । অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক 
দুরভিসন্ধি গ্রকাশ পেতে পেতে বেটটিস্কের আমলে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। 

সমাজ বড হয়, জটিল হুয়__সমাজের অগ্রগতি কাকে বলে বলা শক্ত। 
কাজেই নতুন সমাজ একট! নতুন পরিবর্তন ঘটাবে--ত। স্বীকার ক'রে নিলে 
ছুঃখ থাকে না। কিন্ত সমাজের কূপের সজে সঙ্গে ষদি স্বভাবের সুস্থ 


১৩২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


দিক এসে যেত তবেই মানুষে সমাজ-মান্য ব1 সামজিক হ'তে পারত | 
বর্তমানকালে মান্ুধকে সমাজীয় বা সামাজিক করবার জন্য যে সমাজ-বিছ্ 
পাঠ্যক্রমে আসছে-_-এবং যেবব্যাপার নিয়ে জগতের সভ্য-জাতি আজ 
মাথা ঘামাচ্ছে সেই সমস্ত! কি সেই সভ্যজাতির অবিশৃষ্তক।রিতার জন্যই 
হষ্টি হয় নি! অনুষ্ঠান-গত পাঠ্যক্রম (০০-০7100]8 8০061510165 ) 
বা সমাজ-বিদ্যা (509০181-5000105 ) পডালেই কি মান্তষ সম।জীয় হয়? 
জগতে বর্তমানেও বু আদ্দি-মানব সমাজ বেচে আছে, তারা আছে 
অস্ট্রেলিয়ায় বা তারও পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকায় বা উত্তরের সমুদ্রের তটে 
তটে, পূ আফ্রিকায় বা দেশের সর্বাঙ্গে, দক্ষিণভারতের পাথরে মুখ থুবডে 
বা পূর্ব-ভারতের অরণ্যে । তারা মাথা ঘামায় নামানষকে কি ভাবে 
সমাজীয় কর] যায ভেবে , তার সামাজিক ১ তার সামাজিক অথচ ব্যক্তি- 
্বাতন্ত্রয বাদী; তারা তাদের সমাজ মত ব। ধর্শমত নিয়ে বিজ্ঞ।নের গবেষণা- 
গারে যায় নাষাচাই করতে কতখানি ৩1 বৈজ্ঞানিক ধর্স। তারা অদ্ভুত 
তারা অপূর্ব, তাখা অসভ্য, তার অবৈজ্ঞানিক কিন্তু তারা সুস্থ তার। সামাজিক। 
তার! জীবন্ত , তাদেব বল। যায় না, 
এ যেন মৃত্যুর পষ্ঠে বেঁচে থাকিবার ভুবিষহ বোবা! । 

এক কথার, আমর' স্বার্থে আর শক্তিতে মান্রষের সমাজকে ধ্বংস করে 
দিচ্ছি, আর পবিতাপ করছি_-মান্তষের সমাজ থাকল ন1। এ পরিতাপ 
হচ্ছে সাহিত্য ; আর এ স্বার্থ আর *এক্ডি' হচ্ছে ইতিহাস আর বিজ্ঞান । 
সব জড়িয়ে নাম দিচ্ছি-_-সভ্যতা।। 

ভারতবধণ এই নর্থে বৈজ্ঞানিক-সভ্যতখ ইংরেজের কাছ থেকে 
কুড়িয়ে নিল, শিখে নিল । হয়ত কথা উঠতে পারে, ভ্রাবিড, আয, মুপলমানও 
কি আদিম মানব-সমাজের গঠনকে ভেঙে দেয় নি। দিয়েছে, কিন্তু 
গ্রামীণ সভ্যতার সঙ্গে আদি-মানব সমাজের প্রকৃতির খুব তফাৎ ছিল না 
বলেই ঘটির মধ্যে অন্তদ্ন্দ দেখতে পাইনি । আর, বিদেশী নাগরিক 
সভ্যতা ইংরেজর আমলে এল বলেই এর পুরনো রূপ একেবারে ধ্বংস 
হয়ে গেল। 

বাই হোক, পাঞ্জাবে আমরা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ইন্বল হিসাবে 
পাচ্ছি, 

(১) গুরুমুখী ইনু ৫ বছর থেকে ৭ বছরের মধ্যে ছেলের! 
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পডতে আসত । ছেলে-মেয়ে একই ইন্কলে পডত। অঙ্কুলী দিয়ে লেখ! 
স্বর করত 'াঁবা। কারণ, কলমের আগে অগ্কুলী এসেছে। মাটিতে 
“পিগুল” ছড়িয়ে তার উপর লিখত। এই ভাবে অঙ্ুলী সঞ্চালনে দক্ষতা 
জন্মালে কিখত কাঠেক পপটি'তে। তক্তার উপর কালো ঝুল মাখিয়ে, 
রোদ্দরে বা! আগুনে শুকিয়ে তাবপর পু বা পিগুল ছড়িয়ে লিখত। 
এবার আর অঙ্গুলী নয় সর্কেবা দিয়ে (কলমীর ডাটা ব। এ জাতীয় 
আর কিছু থেকে তৈরী), এখাছুন শিখত তার! অঙ্ক এবং পরিমাণ পদ্ধতি । 
নামতা কেউ শিখত, কেউ শিখত না। কিন্তু “জপজী" পডতেই হত। 
জপজী শিখ-গ্রন্থ থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে স্তি, স্তোত্র এবং নীতি কথ!। 
নীতিকথার মধো অনেক আছে: বই-বাস (রাহ.-রাভত ), অতি সইলা, 
সিদ্ধ গোষ্ঠ,, উদ্কাব, বাইলাব প্রভৃতি । তারপর হন্মান নাটক ( গুরুমুখী 
হরফে হিন্দী-পাঞ্জাব ভাষায় বামায়ণ-কথা ), খাঁটি হিন্দীতে তুলসী রামায়ণ 
( গ্তরুমুখী হবফে ), ভাগবত জনমসখী, গুববিলাস (প্রথম ৬ জন গুরু এবং 
দশম গুরুব জীবন ), এছাণ্ডা চিকিৎস| শাস্ত্র ষাবা পডবে তাদের জন্থা নিগন্ত 
(৩ষুধ ) সরিঙ্গধব,. নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ গুরুসূখীতে লেখা । এই সঙ্গে 
পড়তে হ,ত ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি । 

শিখের। গুরু বলতে তিন রকম শ্রেণীব বোঝাতেন_ শিক্ষাগত, ধর্মগুরু 
এবং আধ্যাত্মিক গ্ুক। ইন্কুলের গুকদেব আব ছিল জমি থেকে, কিংবা, 
সঙ্ঘ থেকে অথবা ধর্মশালার বৃত্তি থেকে, এছাড1 ছাত্রদের উপঢোৌকন ও 
ছিল। রঞ্রিৎ সিং এ বিষয়ে মু" হস্ত ছিলেন, তিনি গুরুমুখী ভাষার 
পষ্ঠপোষকও ছিলেন। 

(২) ছাতশালাঃ মহাজনী এবং ণতণ্তী ইস্কুল 

মহাজনী পাঠশালা আমবা স্মগ্র ভার রর দেখতে পাই। বাণিজ্যিক 
বিষয় শিক্ষা এই ইন্কুলের পাঠ্যক্রমে প্রধ।ন। বাবসায়ী সম্প্রদায়ের 
তিন রকম হাতের লেখা দেখতে পাওয়া যায়, মহাজনী, লহপ্তী এবং 
সরাফী। লেইটুনাব এ সব লেখ। অকিঞ্চিংকর মনে করেন নি। তিনি 
অনুসন্ধান ক'রে এ সব ভাষায় অনেক সাহিত্য-সম্ভতার পেয়েছেন। অনেকটা 
নাগরী হরফের মতো। এই ভাষার হরফ? সাধা্ণের অবোধ্য হলেও, সেই 
সম্প্রদায়ের কাছে অতি সহজ । 

সাধারণত আমর! সহজ ব] কঠিন” ব'লে থাকি তাকেই ঘা বিদেশীর 
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পক্ষে আয়ত্ত কর] কঠিন, কিন্তু শিক্ষার্থীর কাছে যা সহজ এবং শ্বাভাবিক, 
তাকেই তো সহজ বল। উচিত। 

এখানকার গুরুদের পাণ্ডাও বলা হয়ে থাকে । মুসলমান হ'লে “মিএা” । 
লেখাপভার পদ্ধতি গুরুমুখী ইন্কলের মতোই, তবে এখানে মানসাহ্ধ এবং 
মৌথিক অন্ক বেশী শিখতে হ'ত। 

পাগ্তাৰের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (১৮৫৭ সালের &ঈই জুলাই-এর রিপোর্টে ) 
লিখেছেন, যে-ইস্কলে দোকানদারের ছেলেরা পড়ে, যেখ।নে ঠিলাব-নিকাশের 
খোর-প্যাচ শেখানো হয়, এবং হিসাব-নিকাশের বিধি বিভূত রভম্য কুহেলী 
সদর-ওয়ালাদের বিভ্রান্ত ক'রে দেয়__ইত্যার্দি। আর লেইটনার বলেন, 
“] 15519100174 0015 90601 0% 27 ০7091) [01 11052 1101772  ] 
11850 1251)901, 85811751 210 57009112176 5551617) ০1 ০০০1০-16০1)178 ৪1৫ 
০01 200001715, 2,0০919081919 (0 009 019%0110 0011010001111155 9711) 95 0180 
79101198115 0%199069 0110 06 177200 70% 1186 90028110178] 01101 ০01 
11)6 19109৮11009,” 

এইসব ইস্ক,লে এই সময় অনেক দোষ দেখা গেছে । ত'ব মধ্যে বড ত্রুটি 
ছেলেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করবাব ক্ষমতা জন্মেনা, অবুদ্দিমানের মতে। সব কিছু 
মুখস্ত ক'রে যায়। কিন্তু এ দোষ কি আদৌ ইস্ক,লের, না, অন্য কিছুর? 
ইংরেজদের দোষটা ধেশি মান হয়। পুরণো প্রথা রাখতে চায় নি। তাবা 
দেশের লোককে চাকুরীতে নিয়োগ করতে চায়। পদ্ধতি মাফিক সংস্কাব 
করবার বদলে তার] দিয়েছে প্রলোভন | কাজেই দেশের সম্প্রদায় বুদ্ধিমান 
হ'তে পায় নি; তারা হয়েছে অশান্ত, চঞ্চল । (10116 00 15 00080 11151 
11015611009 6৫007.1101% 13 02590 01) 16115198015 5811001010১ (0111890 ০৬ 
০01/510619110909 01 (110 1১72511021 16001161001705 01 110 ৪7) 9009৬6 
211, ০ 079 ০৮০1 [7001৯৩116 706750101 11701006102 01 07০ 16801)61) 006 
[7001501741 1010৩11৩5 ০0 00 5901501 15 17011080001 ০0917 5/9(61)) 
8170 11৭ 01800 19 ১001160 0 1106 11075 81111019] ১1111011009 01 1106 
01098170001 27110101761 11001 000৬০11)1015101. ৬৬০ 118৬০ 21 21681 
6%0001796 50৮/) 012801)5 16611)) ৮10) 016 1006৮112016 16501, 16 
18৬5 11010101900 (115 1)6৬/ 6০179181101) 107010 1100011100101) 001 10016 
[6501555 8170, 71699 ৮/6 1250015  ঠ)০ 08010101581 69901161) চ)5 
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টা ০0911, 27016 01 2312215 00 0015 0816015) 200 21210 10110 দা 
015011011819 005৩1) 005 0০915 00016 86126191100 01 11019 ৬111 
ঠ5০0105 ৪ 80106 06 11015011161 10 19617 2100 (0 25.--1.610061 
[855 42) | 

আমর] মহাজনী, ল্যাণ্ডি বা লহণ্ডী এবং স্বাফী হরফ সম্পর্কে একটি তথ) 
পাচ্ছি এই ষে, মহাজনী হচ্ছে বণিকদের হরফ, লহণ্ডী দোকানদারদের, এবং 
সরাফী হচ্ছে ব্যাঙ্ক বা হথদকারবারীদের । এই থেকেই ইস্কুল গুলোর তফাৎ 
'অনেকট1 বোঝ! যাবে । তবে ছাত্রদের মধ্যে বোধ হয় এমন শ্রেণীভেদ 
ছিল ন]। 

(৩) উর এবং হিজ্দী ইস্কুল: উদ“-ভাষা পারসী-ইস্কলের একটা 
অঙ্গ; আর হিন্দু ইস্ক,লে হিন্দী ভাষা শেখানে। হ'ত। দিল্লীর পশ্চিমে তৎকালে 
হিন্দীর প্রচলন ছিল না। ছুটি ইস্কলের পাঠ্যক্রম, ভাষা বদ দিলে, প্রায় এক 
গ্রকার | অর্থাৎ লেখাপডার উদ্দেশ্ঠ প্রায় এক। এখানে বর্ণমাল], চিঠি-পহ 
গণিত, কথা-কাঠিনী, কবিতা প্রভৃতি হ্থ স্ব ভাষায় শেখানে হ'ত। 

(৪) পারসী ইচ্কুল: সহজ কথায় পারসী ভাষা শেখানোর ইন্কল। 
কিন্তু অত সহজ কথা নয়। পারসী শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে বুটিশ পালিয়ামষেণ্টে 
এক সময মন্তব্য করা হয়েছিল, “দেশীয় লোকের মধ্যে যেখানেই সৌন্গধ ও 
কচিবোধ দেখা গেছে, এবং এখন « যা আছে, তা পারশ্য সংস্কৃতি থেকে জাত । 
পণ্ডিত ও মৌলভীদের মধ্যে শিক্ষা-উপযোগী মানসিক অবস্থা এবং পাগ্ডিত্যের 
অভ্যাস রয়েই গেছে আমরা তথকদিত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে কি দিয়েছি 
ন', নানারকম বিষগ্নের মুখস্থ বিদ্যা বা তোতা-পাখীর বুলি, আর তাও 
অপমানকর ভাবে ।” পাঞ্জাবে তো। পারসী ছিল রাজভাষা। ১৮৫৭ সালের 
( জুলাই মাসের ) শিক্ষা বিভগের রিপোর্টে উল্লেখ ছিল, “অনেক ঘটন1 থেকেই 
মনে হয়) শেক্ষাদান কাষে মুসলমানদেরই একমাত্র হাত ছিল।, 

এতে হিন্দুদের যে খুব ঈধা হ'ত ৩1 নয়। বরং হিন্দুরাও পারসী 
শিক্ষার জন্ত আগ্রহাম্থিত ছিল। তবে তারমধ্যে একট1 কারণও আছে । 
হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে ক্ষত্রীরা রাজকীয় পদে নিযুক্ত হতে চাইত, 
এবং এই বৃত্তিই ছিল তাদের এঁতিহ আর সামাজিক সুযোগ । এই 
রাজপদ এবং রাজশক্তি যে-ভাবেই পাওয়1 ফাক ন1 কেন তাতে তারা পেছপা 
হতো না। তাই পারপী এমন কি ক্কোরাণ পভবার ইস্কলেও তাদের 


১৩৬ ভারত ৭ এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা! 


পাঠ নিতে আপত্তি ছিল না । আর লেইটনার বলেন, এই একই কারণে 
তারা ইংরেজি উচ্চতর শিক্ষা নিতেও আগ্রহী হ'ল; সে শিক্ষা যদি 
সরকারী খরচে হয় তবে তো৷ ভালই, নতুব1 নিজেদেব খরচেও পডবে। 


কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহকে যেহেতু মনে করা হয়েছিল মুসলমানদেরই 
প্ররোচনার (যদিও ধ্জীগিল প্রমাণ কবেছেন এ বি্রোহ হিন্দুদেবই বিদ্দোহ ) 
সেই হেতু শিক্ষাবিভাগ থেকে এবং ইস্ক ল থেকে কিভাবে মুসলমানদেব সরিয়ে 
দেওয়া যায়--সেই কথ। এবং পেই মতবাদ অন্সারে কাষ করতে খিক্ষাবিভাগ 
মনস্ব করল। প্রথম আঘাত দেওয়া হ'ল, মুস্লমানদেব শিন্মকতার 
পদ থেকে সরষে হন্দু শিক্ষক নিয়োগ করা । এবং দ্বিভীষ আথাতে 
পারপী ইম্বলগুলে! ইংরেঞি ইন্কতুলর কবপিত কবে নেওয়া হ'ল। 
এ অথস্থায় শুপ্লমান এবং হিন্পুদেব মধ্যে ভালো শিক্ষককে ইংবেজ সরকার 
আরুণ্ কফৰনেতে পাবল না। আকুষ্ট হ'লে অন্বাভাবিক হ"্ত। পাঞ্জাবে, 
পাঞ্জাবে কেন সমগ্র ভারতবধে, এই ভাবে ইন্কলহষে উঠল স্থষাগ- 
সন্ধান*দের শীর্ঘক্ষেত্র। ফলে দেখিতে পাই, সমাজ থেকে শিজ্ভিন্ন ভয়ে 
দেশে ইন্কল প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকল ' তবে মান্য মান্রেরই সমাজ থাকে, 
নতুন ইন্ধলেব পৃগপোষক, শিক্ষক, ছাত্র ইংরেজদের স্বতগ্্র-পবিবাব-গোষ্্ি- 
বাদের (19811100121758191) ) উপর [ভত্তি ক'রে পিতৃতন্ত্র-গ্রথা-বদ্ধ সমাজকে 
পৃষটপ্রাদর্শন করতে থাকল । উ'রেজিশিক্ষা! ধর্দি ভারতবষকে কোন প্রকারে 
অনিষ্ট ক'রে থাকে লে হচ্ছে, তাদের স্ব তন্ব-পরিবার গোষ্ঠাব।দ দ্বাবা আমাদের 
পিতৃতত্ সমাজকে নষ্ট ক'রে দেওয়া । সম্পূণ সক্ষম হ'লে মন্দ হ'তনা। 
কিন্তু অসুবিধা! হয়ে গেল। দেশের কিছু সংখ্যক লোক পতুনকে না-বুঝে 
বরণ কবল। আরও অত্যধিক সংখ্যক পুত্রনোকে আকডে থাকল। নতুনরা 
ক্ষমতাশালী ভয়ে এই জঙ্তকই দুনীতিপরায়ণ এবং ন্ব-সমাজবিরেোধী হয়ে 
উঠল। এই নতুন দলে নাম লেখালো শিক্ষিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ ইংবাজ্তি 
শিক্ষার্থী । মার্জও দেখা বায়, শিক্ষ। পেয়ে আমরা ক্ষমতা চাই, এটিই 
পরমার্থ, কারণ ক্ষমত। অর্থ অন্তকে ত্রস্ত কব।, প্রবঞ্চিত করা , আমাদেব মধ্যে 
প্রাচীনকালের সেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এল না। হ্জামর! “জ্ঞান, কথাটির 
অর্থ চাই না, বুঝিথনা। আমর! চাই পবিশ্রমী, শ্রমজীবী | আমরা বর্তমান 
শিক্ষকেরা সামাজিক মর্ধাদ1 নিয়ে ভাবি, কিন্তু সমাজের কাজে আসি না। 
মাঠে যারা চাষ করে তারা! আমাদের সমাজের লেক নয় বলে তাদের মধ্যে 


ইংরেজ আমলে ১৩৭ 


যাই না। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে কত খেদোক্তিই না করেছেন । আর 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-ভাষণ দিয়ে আমরা শিক্ষককে এখন ইস্কুলের 
কর্মী ভিসাবে তৈরী করতে চাইছি । সবচেয়ে করুণ দ্রিক হচ্ছে আমরা 
'পোক্কাইলাইজেসন' কথাটির আমদানী ক'রে ভাবতে বসেছি। 

একটু প্রসঙ্গান্তরে আমাদের যেতে হ*ল এই জন্য যে, এই কথাটিই আমদের 
বুঝতে হবে--শিক্ষকদের অন্তপযুক্ততা, শিক্ষকদের ভিক্ষুক-অবস্থা, শিক্ষকদের 
সমাজ বিমুখীনতার জন্য শিক্ষকর! দাত্ী নয়, দায়ী ভচ্ছে আমাদের নতুন 
সমাজকর্তা সেই ইংরেজর] ; দায়ী হচ্ছে ইংরেজদের সমাজ-মতবাদ | দায়ী 
হচ্ছে আমদের অল্পবুদ্ধির ব। অন্ধ নয়া-সমাজসংস্কারকের] | 

পারসী ইন্কলে হাতের লেখা শ্রেখা প্রধান বটে, তবে দেখাশোনা 
এবং পডা1ও বড; সকালবেলা! পারসী বর্ণমালা সকাল ৬ট1 খেকে ১১টা 
পষস্ত, এইভাবে শিখতে হ'ত। বেল! ১ট। থেকে ৪টু। পস্ত এ লেখাই 
লিখতে হ'ত) আর সন্ধ্যা থেকে (৬-৭ ট1) আবার পড! সুরু । যার? শিখতে 
অপারগ হ'ল-_তারা রাত্রি ৯টা পষন্তু আটক থাকত । বর্ণমালার 
শেখানোর বিশেষ পদ্ধতিও ছিল। কারণ পারসী বর্ণমালা এমন ষেঃ তার 
কিছু কিছু অন্ত বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না) আবার কিছু কিছু ভিতরে ব। 
শেষে বসে চেহারা বলে ফেলে। 

তারপর পডত খুসরুর লেখা খালিক-বারি। তারপর সাদীর পন্দনাম। 
ত।রপর পত্রলেখা, গুলিস্ত।_-ইত্যাদি। 

শাস্তির মধ্যে জরিমানা ছিল না। ছিল, কোণে দিয়ে থাকা, হাটুব 
মধ্য দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নিজের কণ ধরে থাকা, ওঠ-বস করা, খাবাং 
পিতে দেরী করা_ইত্যাদি | 

জরিমানা ছিল না, একথাটি প্রণিধান যোগ্য। কার" আমাদের নরা 
সভ্যতাব সর্বক্ষেত্রে জরিমান। গুধান। জন্ম ন। প্রথা এল, যখন বুঝলাম 
“টাকার পৌভানী বভ পোভানী+। ,.স্কবল তাই নয়, অন্যের পরিশ্রমলন্ক 
টাকা কিভাবে নিজের পকেটে আনা যাষ-বণিকের সেই অপকীতিতে 
খন আমরণ উল্লসিত হয়ে উঠল[ম। ই্কলে আসনি “ফাইন-এক আন”, 
লাইব্রেরীর বই দিতে দেরী, ফাইন-এক আন1$ এমনি ক'রে জরিমান। 
সভ্/ত1 আমর] আগ্টে-পৃষ্ঠে গডে তুলেছি 

পারপী ইন্কুলের শিক্ষক হচ্ছেন-_মিষী বা ওভাদ; ছাত্ররা ভাকত 


১৩৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


মিঞাজী বা মৌলভী সাহেব বলে। মুত্রায় বা! অন্যভাবে ইস্কলৈর বৃত্তি: 
গলিতে হ'ত। | 

পারসী ইস্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথা এবার উল্লেখ করি । এখানে: 
শিক্ষক ছাড়া! শ্রেণীর সর্দার-পোড়ো! নিযুক্ত হ'ত, একে বলা হ'ত খলিফ]। 
লেইটনার বলেন, এই রীতি কোরাণ ইন্ল থেকে নেওয়া হয়েছে । তবে 
আমর]! এই সর্দার পরোড়ো প্রথা প্রাচীন ভারতে দেখেছি, মান্রাজেও- 
দেখেছি। | 

পারসী ইস্ক,লের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি হচ্ছে, সহবৎ শিক্ষাই এই 
শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। জীবনযাত্রার পক্ষে কি কি সৌজন্ত মান্ত করতে হয়, 
তাই ইস্কল থেকে ছাত্ররা শিখত। এই দ্বিক দিয়ে পারদী ইন্কুল সমাজকে 
অনুসরণ করে চলত, অর্থাৎ প্রকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান । সন্ত্াম্ত পরিবার 
এই সৌজন্য বা সহবৎ শিক্ষার চন্য আতালিক নিযুক্ত করতেন । “আতালিক* 
হচ্ছেন-_ ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন-কারী | ইনি শেখাতেন, কি করে: 
ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে আচরণ করতে হয়; সমান মধাদার যারা, উচ্চ মধীদা 
সম্পন্ন যারা, বা নিষ্ শ্রেণীর যারা তাদের সঙ্গে কেমন ভাবে আলাপ পরিচয় 
করতে হয়, কি সম্বোধন করতে হয়, বাডীতে কি ভাবে প্রবেশ করতে 
হয়, কি ভাবে সংবাদ কুশল নিতে তয়- ইত্যাদি । এই আতালিকের 
অনেক সমর বাটীস্থ প্রধান ভূত্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হ'ত । অনেকটা 
প্রাচীন গ্রীসের পেডাগগ ধরণের । আবার কেবল এই কাজের জন্যও 
আতালিক নিযুক্ত হ'ত। এই ডন্যই কথা আছে পারসী ইস্ঈলে স্থুজন 
তৈশ্বী হয় আর আরবী ইচ্ছুলে পণ্তিত। ইংরেজি ইস্ক,ল এই সহবৎ 
শিক্ষাকে একেবারে পরিবর্জন করল । 

তাতে তত চুঃখ নেই। ঢঃথ হয় যখন এই শিক্ষাবিদেরা বলেন, 
আমাদের ইস্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা কর। 
একট] ইচ্কুলের কতব্যের মধ্যে আসা উচিত ; নতুব। ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন 
ভীষণভাবে ঘটছে । তখন মনে হয়, হয় এই তত্ব কুভীরাশ্র-বিশেষ, না হয় 
এর পিছনে কোন রাজনৈতিক চাল আছে । নতুবা, আতালিক ব্যবস্থায় 
এই “দিকটি এমনভাবে স্ুনির্বাহিত হ'ত যে, একে আর সমন্যাই মনে. 
করা যায় না। ইংরেজিশিক্ষায় ভদ্রলোক তৈরী করা যে গেল না তাতো 
সরকারী -কাগজ পত্রেই উল্লেখ কর। হয়েছে, ( 0 1195 006 95506. 


ইংরেজ আমলে ১৩৯ 


10101) [910900955 16৬ 50110191506]. 20015 90309695001] 10) 
101০0001176 86100151061), 1৯811181061) 0100959৫0185 ০ 606 09654 
1811) 7501৮901 1873--000151010175 910612 001 1.6161615 1315001 
91 [00189100005 ০7002161010 11) (110 [017196১7989 65 )। 

কিন্তু পার্লামেণ্টের সদিচ্ছা প্রশ্থত মন্তব্যকে আমব1! তত হ্বচ্ছন্দে গ্রহণ 
কবতে পারিনা, যখন দেখি এদেশের সরকারী চালে এই শিক্ষা অপস্থত হ'ল। 
১৮৫৭ সালেব শিক্ষাবিভাগেব মন্তব্যের কয়েকটি সাব তুলে দেওয়া যাক-_ 

'যেঙাবে মুসলমান প্রভাব পাঞ্জাবেব শিক্ষায় দেখ! ফাচ্ছে তাতে সবকাবের 
সর্ব*ক্তি নিয়োগ কবে একে বাধা দেওয়! উচিত" ( অনুচ্ছেদ ১২)। 

১৮৮১ সালে ২২* সেপ্টেম্বরে লিখছেন, 

“এই ইচ্ছুলেব পড় শে। যেমন তেমন গোছের ১ ছেলে! পাব বই 
মুখস্থ করে শুধু, অথ বোঝেনা 1 কিন্তু মাঙভাষায়* বা চলতি-ভাষায় 
পডানোব একটা তবিধে ভাবা উপেক্ষা কবলেন যে, এ ভাষা বাডীতে 
সমাজে সে বহুবার ব্যবভাথ কবে এব* এইভাবে তাব অর্থনবাধ স্বাভাব্বি 
ভাবে তয়। এই ব্যাপাবটি বিদেশীভাষা শিক্ষায় হয না। 

“তাবপব আবাব ই পড়ে, কথায কথায জগপাদ্দ কবে মাতভাষায, কিন্ত 
ব্যাখা! ক'বে বোধানো ভয় না। এই বকষ পদ্ধতি্ত বৃদ্ধি ব্যবহাব 
নই । কিন্তু যা” অনেকদিন ধ'বে এই উদ্কুলে পডাশোন। কন্তে পায় 
তার] পাবন্য ভাষা বেশ বড পণ্ডিত ভয়ে গ্ুঠ এবথ! নিশ্চিত |" আব 
উংরেজি ইন্ছুলে বৈডুাপিক-দ্ধতিতে “ডে, নুদ্ধি ব্যখহাঁক কবে ইংবেঙ্জির 
€ুয় কিছুই শিখতে পায় না। তবু ভাব বললেশ_ এ ইন্কূলেব পড়ানোব 
কাব্দ1 খাবাপ। এই যুক্তি “কি গবীদেং পক্ষেই সম্ভব । দরশীয শিক্ষ।- 
ব্যবস্থার মুলে আঘাত কখবাব জন্থা এব দেশবাসীব অনাল্ল। দেখেই 
বাজতান্ত্রব সমর্থনকাবী “।ক্কিদেব জাতাযে) ল।তণাণ থোক সরাযে দিলীতে 
ইংরেজিশ্ক্ষাৰ মহোত্চর কষ্টি কব ল। হর্থ” সনাৰ পিছনে একটু 
কঠিন রাজনৈতিক যাদযন্ত্র কাজ কথাছ যেন। অবশ্য এই ষড়যন্ত্রে আমরাও 
অংশগ্রহণ করেছি। 
ক্োরাণ ইস্কুল ; 

প্রকৃতপক্ষে খেববণ ইস্বল বলে কোন এক বিশেষ শ্রেণীব ইস্কল ছিল না। 
কিন্ত মসজিদ সংলগ্র ইন্কুলে যখন কেবল ক্কোবাণই পাঠ কবানো। হ'ত এব 


১৪৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


তার উদ্দেশ্ট ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং যথাযথ আচরণ করতে 
শেখা তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ একে ক্কোরাণ ইস্কুল ছাডা আর কিছু বলতে চায়নি । 

ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন তখন আত্মীয় স্বজন 
সমবেত হয়ে তাকে ভালে। পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে বই এবং লিখবার 
সরপ্কাম হাতে তুলে দিয়ে একটি ধর্অন্ুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম পাঠ স্ক্রু 
করে। এই উপলক্ষে পারিবারিক উৎসবের মত্ষো একটি অনুষ্ঠান উদঘাপন 
কর। হয়; মিষ্টি বিতরণ ক'বে সকলকে তৃপ্ত করা হয়। ছেলে বা মেয়েকে 
ধর্শ-সমাজে গৃহীত করা হ'ল। 

একটি আসনে শ্শুটি উপবেশন করল, আরবী বর্ণমালা, ফাতিহ] পাঠ 
কর] হাল, পাঠ করা হ'ল সমগ্র ৯৬ সংখ্যক ছ,রা, «৫ সংখ্যক ছ,রার 
কিছু কোন স্মষ বা ৮৭ সংখাক ছ,রা। ষদি শিশুটি পডতে অনিচ্ছুক বা 
নারাজ হলগ তবে উচ্চাবণ কবতে হষ বিসমিল্লাহ. | যারা দরিদ্র তারা এই 
অনুষ্ঠান করতে পারে না তারা সোজাসুজি কিছু মিষ্টি দিয়ে মোল্লার কাছে 
পাঠিয়ে দেয়। 

এমনি অগঙ্গাণ হিন্দুদের মধ্যে আছে। এই অন্্টানেব একটি তাতৎপধ 
শিক্ষাব্যাাপারে বে* উপলব্ধি করা ষাকস। শিষ্ঞব্ মনে, অভিভাবকের মনে 
লেখাপন্ডা সম্পরকে ৬কট। মধুব স্বতি-জট তৈরী করে। এই অনুষ্ঠানের 
বদলে আমব' বর্তমানে এনেছি ভণ্ি-পরীক্ষ (8৫170155101 (550 )। এই 
ভি পবীক্ষার উদ্বেগ মাছে, জনতার ভীড আছে আর পরিশেষে আছে 
“এই ইস্ক লে কর্তপক্ষের তরফ থেকে আমরা ঘোষণা কছি যে অমুক-অমুক 
যথেষ্ট বুক্গিব খেলা দেছাতে পাবে নি, তাবা পডাঙ্খনার উত্তরাধিকার গুণ 
নিয়ে জন্মগ্রভণ করেনি, অতএব আমাদের ইস্কলে তাব স্থান নেই 1 শৈশবেই 
শিশুব চিত্তে একে গেল, দে খারাপ ছেলে, তার মাথা নেই। সেবুঝে গেল 
সমাজ বড নিষ্টর, স্মাজের মানষের মধ্যে সে পবিগণিত ভ'তে পারে না, 
অথবা তার সমাজ মন্তত্র। আমর এই জটিল সভ্যতাকে জটিলতর ক'রে 
তুলছি, সমস্যা নিজেরাই তরী করছি আর ৩1 সমাধানের জন্য ব্যয়বহুল 
আডম্বর হ্ট্টি করছি । ইংরেজর। এদেশের শাসনভার নেওয়ার প্রাক্কালে 
দেশে হয়ত নেক দুনতি ছিল, কিন্তু সমাজের চরিত্রে এমন কতগুলি গুণ 
ছিল ষ1 আমরা অবুহলায় নষ্ট ক'রে এখন পরিতাপ করি কিন্তু আর ফিরে 
পাবার উপায় নেই; সে সব মৃত। 


ইংরেজ আমলে ১৪১, 


মসজিদ সংলগ্ন এই ইন্কল। এই ইন্কুলে ৭৮ সংখ্যক ছ,র] দিয়ে সুরু করে 
ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাঠক্রম রচিত হস্ত। হয়ত এই ই্*লের 
মোল্লার খুব বড পণ্ডিত নন। কিন্তু এদের স্থৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর । 
এই মোল্লাদের হয়ত কোন কোন স্তলে নিম-মোল্লা বা কাট-মোল্লা বলা হয়; 
কারণ তারা শিক্ষকতা ছডা বিবাহ-সাদী ব। অন্যান্ত সামাজিক কর্ম নিবাহ 
করে থাকেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই ভবে, সমাজের চাহিদাকে 
রাই মিটিয়েছেন। 

কোরাণ ইঞ্চলের ছুটি উদ্দেস্ট। গ্রথয, মুসলম[নদেব মধ্যে ইসলাম ধর 
জীবন্ত ক'রে তে।লা। দ্বিতীয় উচ্চতপ্ন আরবী শিক্ষায় ছাত্রদের তৈরী করা। 
অনেকে বলেন, কোরান ইস্কুলে ঠিক যাকে লেখ। আর পড। বলে তা হত 
ন1। কিন্তু লেখ আর পডা না থাকলে আরবী ভাষা! তার! আযত্ত করবে কি 
করে? পদ্ধতির মধ্যেও তো দেখতে পাই, প্রথম তর। কায়দা-বাগদাদী 
শিখত, তারপব কালিম। প্রভৃতি । এ ছাডা অনেক পাঠ্যপুস্তকের নামও 
পাঁওয়] যায় । সন্বাস্ত পরিবাব বাভীতে গ্ুতশিক্ষক রাখতেন বটে। কিন্তু 
“বডা-মিযশ-ক] দারস' প্রভৃতি আববী-পণ্ডিতদের ই্কলের নামও পাওয়া 
বায়। 

শৃঙ্খলা-বিধান সম্পর্কে পারসী ইস্কলে যা ঘেখা গেছে-_-এখানেও অনেকটা 
তাই। শিক্ষার্থী বড হয়ে এই সব শিক্ষককে মনে রাখত | দ্নেখা যায, রমজানে 
"ভার। তাদের আরবী শিক্ষককে বুন্তি দিচ্ছে । অথব1 ধর্মঅন্ষ্টানে বা বিবাহ 
ইত্যাদিতে তাদের বিশেষ ক'রে নিমন্তণ করছে । এ ছাভা ব্যক্তিগত পরিচষাও 
ছিল। ছাত্রেবা তাদের জল তলে 'ঈত, বাজার ক'রে দিত। শিশু পবি- 
চষা করত। অর্থাৎ, শিক্ষক যেন সমাজ-ধর্মের একটি স্বীকৃতি, এবং তাদের 
বিশেষ মধ।দয় গ্রতিষ্ঠিত করেছিল স্মাজ। আর ইংরেজ আমলে এই সব 
ইস্কংলের বিরুদ্ধতা কি ভাবে করা হয়েছিল? যদি কেউ কোরান ইস্থলে 
পড়তে ফেত-_-তবে মুহরীর (শিক্ষা ৩।গের কর্মচারী ) তহশীলদার লম্বার- 
দার প্রভৃতি তাকে ব্যঙ্গ করত, ধমক দিত-_বলত, “এতে হে! কোথায় 
যাচ্ছিম! ও ইস্কুলে পড়ে কি আর আহার সংস্থান হবে রে নিবোধ ( [৩৪] 
0১০৬, %110£50110 ০76৫161/ 80108 10 0019 90901 )। কেউ যদি এই 
গ্রচলিত ইস্ুলে যেত তবে রাজ-কর্মচারীদের গাশ্রদাহ উপস্থিত হ'ত। সরকারী 
স্কুলের শিক্ষক লম্বারদারকে ধমকে রলত, সরকারী কানন তুমি মানছ ন। কেন? 


-১৪২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


মিঞাজীকে উচিত শিক্ষা! দিয়ে দাও নচেৎ তোমার নামে আমি নালিশ ক'রে 
দেব |” (11006 01215 10017821717 01 2811021 5969 2 ০০9 1620 117 2 
10701650018 90179015196 8615 4 001101178 11) 1015 00905 2170. %/1)61) 1010 
€0০৮০11)17761)1 501)09011095161 95639 1176 005, 106 210595 (106 19201061 
800 [6115 006 10110091041, “৬111 9০৬ 10091 0০9 00০ ০:91 01 
0309%6177177610 2 31110 076 1০801067090 1015 59155555 01:9155 ? ৮111 
00101001911) 298115 %00.+-,১-১০-০০ ১116 111 ০9110981015 80952 21) 10 
00৮1) 1116 17016017005 (62,016 2110 [5611 1010, +৬/1090 ৫০9 ০ 1010৬ ? 
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আরবী ইস্কুল £ আববী ইচ্ুলে স্বভাবত বধস্ক ব্যক্তিরা পডতেশ। 
একে অনেকট। কলেজ-মতো। বলা চলে । এই ইন্ক,ল সম্পর্কে সবকারের একট! 
বিকৃত মনোভাব দেখা গেছে। সে সময় সরকারী বিভাগ থেকে মন্তব্য কর। 
হয়েছিল, এখানে ব)াকরণ পড়ানে| ভয না, ষা পডানো হয় তার কোন পদ্ধতি 
নেই । একথা সবৈব মিথ] বলেই মনে হয় । কারণ, তৎকালে বিশ্ষে কাদে 
পাঞ্জাবে আরবী চচা সমগ্র মুসলমান সমাজের গৌববের বিষয় ছিল। বিশেষ 
ক'রে এখানকা দেওবন্দ আন্বী ইস্কল তো আস্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন 
ছিল। আববী ইস্কলে ব্যাকবণের উপরই বিশেষ জোব দেওয়া হ'ত। প্লেতো। 
আরিষ্ততল গাজ্জালী পধন্ত দর্শন শাস্ত্র পডানে হ'ত । অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সমস্ত শাখাই এই আরবী-ইস্কলে শিক্ষা দেওয়া হ'৩। আরবী ব্যাকরণের 
মধ্যে নাম পাওয়া যায়-_মিজান উম্সাফ? মুনসাইব, সফ'মীর, সঞ্ধি বহাই, 
পঞ্জগুধ্ক, জ্বদ1, জব্রাদি, জারিরি, শাফিয়া, মারা-উল-আরোয়া প্রভৃতি। 
সাহিত্যের মধ্যে--আলিফ্‌ লাইলা, মুতনব্বী প্রভৃতি এমনি ক'রে-_যুক্তি- 
বিজ্ঞান-দর্শন, ইসলাম-বিধি, (ফিক ), বিচার-বিধি, অলঙ্কার শান্তর, হাদিস, 
জ্যোতিবিজ্ঞান__ প্রভৃতি । পাঞ্চাব, দিল্লী, আলিগড, কলকাতা, লক্ষে, 
শাহারানপুর, দে 9বন্দ, প্রভৃতি গানে আগবী-ইন্ক ল প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেওবন্দ, 


ইংব্জে আষলে ১৪৩ 


সম্পর্কে কাহিনী আছে, এখানে অন্ধ ছাত্রও অঙ্ক শিখছে, বোর্ডে জ্যামিতি 
রেখা অস্কন করছে। 

তবু স্রকার বলেছেন, এখানে ব্যাকরণ পড়ানো! হয না। বিশ্বয়ের কিছু 
নেই। কারণ পুরনে। এঁতিহ্থকে ধ্বংস করতে হলে তার বদনাম দিতেই 
হবে । মেকলেব পথ এর! প্রস্তত করে রাখছেন | 


সংস্কত-ইস্কুল £ 


পাঞ্জাবে শিখ ইস্কলকে পাঠশাল! বলত, আবাব বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃত শিক্ষ'- 
কেন্দ্রকেও পাঠশালা বলা হত | গুথযে নাগরী বা গুরুমুখী বর্ণমাল। সাহাষো 
পাঠন্থুরু করে পার সংস্কৃত ডাষ। শিক্ষা ছাত্রের অগ্রপর হ'ত। ব্যাকরণ, 
কবিতা, অলঙ্কাব শান, পুরাণ ইতিহাস, জ্যে।তিষ, ন্দোস্ত ন্যায়, মন্ত্র-তস্তর 
পুজা পাঠ, আধুর্বেদ প্রততি পাঠ্য তালিকায় ছিল। 

এই টোল বা পঠশ্ালার গুক মহাশয়েবা নিজেদেব বাভীতেএ 
শিক্ষাদ(নকাষ চাগাতেন। শিক্ষার্থীদের পোযধাক-আশাকও তীবাই 
দিতেন । বিষম অগ্চস।রে গুরুমাশয়দের ৪টি শ্রেণীতে ভাগ কপ যেত, 

(১) ব্যাকবণ, £হভুবিগ্া, অর্থশান্ত্র, সাহিত) অথবা দর্শন এর ষে 
কোন একটি পড়াতেন 

(২) হিন্দু শাগ্র পদছাতেন 

(৩) হিন্দু জ্যোতিবিজ্ঞান এবং জ্যোতিষ" 

(৪) আযুবেদ শাস্ত্র 

আমর! সংস্কৃত (*ক্ষ। সম্পর্কে পূর্বে বলেছি , এখানে বললাম এই জন্গ 
যে,ইংবেজ আগমনেব প্রাকালেও সংস্কৃত শিক্ষা প্রবল ভাবে দেশে চলছিল__ 
সেই কথা বোঝাতে | 

সংস্কৃত বিদ্যালয় সম্পর্কে গ্যাড্ভাম সাহেব বাণ্লাদেশের অবস্থা যা বর্ণনা 
করেছেন (€ ১০৩৫-) তাই বোধ হয় ততৎকালে ভারতের পক্ষে সত্য । 

পণ্ডিতদের তিনি পেয়েছেন ২৫ বছর বয়ল থেকে ৮২ বছর বয়স পর্যস্ত | 
তাদের বিদ্যার গৌরব ছিল। 

ছাত্রদের ছু রকম শ্রেণী ছিল। যার! গ্রামবাসী, আর যারা বহ্রাগত । 
গ্রামবাসীরা তাদের বাডী থেকেই পণ্ডিতদের টোলে পড়তে আসত আবার 
ফিরে যেত। কিন্তু বহিরাগতরা পণ্ডিত মশায়ের গৃহেই বাস করে পড়ান 


১৪৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষ! ব্যবস্থ 


করত । সমগ্র পাঠক্রম শেষ করতে অনেক ক্ষেত্রেই ২২ বছর লাগত ।' 
তারা যদি ১০ বছর বয়সে পড়াশ্তন। সুরু করত তা হ'লে তাদ্দের ৩২ বছর 
বয়সে পডা সমাধ হ'ত । তিন রকম বিষয় অনুসারে উপাধি ছিল--(১) 
শাকিক (২) ম্মারত। (৩) নৈয়ায়িক। নৈয়ায়িকের সম্মান সবোৌচ্চ, 
তারপর স্মাতদের, তারপর শাৰিকের। পুস্তক ইত্যাদি খরিদ-খাতে খরচ 
ছিল তাদের বৎসরে ৭ টাকা। পুস্তক ব্যবসায়ী বিশেষ ছিল না, পুকুযা নুক্রমে 
তার! পুস্তক সংগ্রহ করত, অথবা নকল ক'রে নিত। আ্যাডাম সাহেব সংস্কৃত 
শিক্ষাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন £ 

(১) সাহিত্যের বিচ্যালয়--৭ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে ছাত্রের 
এখানে আসত, আর বেবিয়ে ষেত ১০ থেকে ৩২ বছর বযসে। 

তারা এর পৃবে শিখে আসত-_লেখা, একটু পাঠকরা, একটু অস্ক। কাজেই 
সংস্কৃত বিষযে তাখা] এক বকম অজ্ঞ ছিল। 

প্রথমেই তারা ব্যাকরণের বিভাগে যোগ দিত | নানাপ্রকার ব্যাকরণ 
ছিল-_পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধধোধ এবং রত্বমালা। বিশ্ষে পদ্ধতি এবং 
জীবেশ্বরী এবং প্রভাব প্রকাশিকার ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলো পণ্ডানে। হ'ত। 
এর পর শব্ধতত্বের মধ্যে অমর কোষ ( রঘুনাথ চক্রবতীর টাক সমেত )। 

কাব্যের মধ্যে প্রথমেই ভট্টি কাব]; তারপব রঘু কাব্য, মাঘ কাব), নৈবাধ 
কাব্য, ভৈরবী কাব্য ইত্যাদি । 

অলঙ্কার শাস্ত্রে_ছন্দৌমঞ্জরী, কাব্য প্রকাশ গ্রভৃতি | 

(২) ম্মতি-র বিষ্ঞালয় 2 স্তর করত ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, সমাগ্ধ 
করত ১৮ থেকে ৩২ বছর বয়সে। 

(৩) ভর্কশাস্ত্রের ইস্কুল ঃ ১০ থেকে ১২ বছবের মধ্যে যোগদান 
করত, ২৪ থেকে ৩২ বছর বয়সে সমাধ্চ করত | ভাষ! পরিচ্ছেদ, ব্যাঞ্চি- 
পঞ্চক, বুযুৎপন্ভিবাদ প্রভৃতি পড়ানো হত 


(৪) পুরাণ শান্জের বিদ্ালয় : 


পুরাণের মধো মহাভারত, জ্যোতিষের জ্যোতিষতত্ব, জাতকচন্ত্রিকা 
ইত্যাদি। এই সঙ্গে তন্ত্ও পঙানো হ'ত, অথব1 তন্ত্রের জন্ত ভিন্ন বিদ্যালয়ও 
ছিল। তঙ্ছ্রের পাঠে ব্যাকরণ মোটামুটি, বেদাস্তও তাই, কিন্তু “তন্ত্র সার+ 
বিশেষ ভাবে পড়তে হ'ত। 


ইংরেজ আমলে ১৪৫ 


(৫) আম্মর্বেদ : ২২ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ছাত্রের! আসত, 
পড়বার কাল ৫€ থেকে ৮ বছর । নিদান, চক্রদত, দ্রব্য গুণ, রত্ব মালা! গ্রভৃতি 
গ্রন্থ পাঠ করতে হ'ত। 

যাই হোক-_সংস্কৃত শিক্ষার কাল অনুযায়ী এই ধরণের বিদ্যালয়কে তিনটি 
বিভাগে ফেলা যায়__প্রথম ৪ বৎসর প্রাথমিক, পরবর্তী ছুবৎসর মাধ্যমিক, আর 
তারপরের তিন বছর উচ্চতর বিদ্ালয়। ইস্কুল বসত সকাল ৭ট1 থেকে সন্ধ্য। 
৬ট13 ১১ট1 থেকে ১টা-_ছুপুরের এই দুঘণ্ট1 বিশ্রাম । পাপ্রাবের প্রচলিত শিক্ষা- 
ব্যবস্থা বিশেষ ক'রে আলোচন৷ করবার কারণ এই ষে, পাগ্তাবই ধরতে গেলে 
অন্তান্ত থেকে পরবর্তীকালে ইংরেজের আওতায় আসে । সেই সময়ে ইংরেজর! 
প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ দেখেছিল এবং কিরূপ ছিল, তাকে কিভাবে 
অপসারিত কর! হ'ল--তার মোটামুটি ধারণা থেকে আমর] ভারতের অন্তান্ত 
অঞ্চলের ধারণাও করে নিতে পারি । 

তারপর অন্ঠান্ত অঞ্চলের মতো! এখানেও সুরু হল"মিসনারীদের শিক্ষা 
অভিযান (সিমলার কাছে কোট গড়ে ১৮৪৩ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটীর 
প্রথম ইস্কল ), জলদ্ধরে এল আমেরিকার মিশন (১৮৪৮), তারপর লাতোর, 
লুধিয়ানা, অম্বতসর, আম্বালা । 


এরপর সরকারী ইস্ক'ল। প্রথমদিকে এই ইস্কলের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল 
না (প্রাথমিক, মাধ্যমিক প্রভৃতি শ্রেণী নেই )। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষ! 
নেই, বিশ্ববিদ্ভালয়ও নেই। প্রথম সরকারী ইন্বল স্থাপিত হল ১৮৪৮ সালে 
সিমলাতে ; সেই বছরেই দ্বিতীয় ইস্কল হোপিয়ারপুরে | ১৮৪৯ সালের মধ্যে 
আরও ১৩টি ইস্কল খোলা হ'ল। এখনি করে অমৃতসরে, রাওলপিগ্ডিতে, 
গুজরাট, শাহ্পুরঃ মূলতান, বিলাম, জলম্ধরে | অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের 
মধ্যে ৮টি ইস্কল স্থাপিত হ'ল উচ্চতর শিক্ষার জন্য । এর মধ্যে অস্বুতসরের 
ইঞ্চলটি প্রসিদ্ধ ছিল। সমগ্র জেলাসহরে নতুন ইস্কল স্থাপিত হয়ে গেল, 
তাছাড়া থাকল তহ্‌শীলদারী ইন্কল। 

এই প্রসঙ্গে আমর! বাংল! দেশের বাংলা-শিক্ষাটির অবস্থা একবার আলো- 
চন ক'রে নিই। 

এ্যাডাম সাহেব ভারতবধে আসেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে । ১৮৩৫ থুষ্টান্দে লর্ড 
বেটিক্ষের নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাস-ক্রান্ত ব্যাপারে অনুসন্ধান 
করবার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হন (5১০০/21 00210209580) হিসাবে )। সহর 

১৩ 


১৪৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা! 


এবং গ্রামে তিনি সন্ধান কার্য চালালেন। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ এব মধ্যে 
তিনি মেদিনীপুর, উডিস্যা, হুগলী, বর্ধমান, যশোর, নদীয়া, ঢাকা, 
বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ময়মনসিং, আ্রীহট্র, মুশিবাবাদ, বীরভূম, চব্বিশ 
পরগণা, রাজশাহী, বওপুর, দিনাজপুব, পুণিয়া, ত্রিহুত, দক্ষিণ বিহার, এবং 
সহর কলকাতা, চুণ্চুভা, ঢাকা, বর্ধমান, এবং মুশিদ।বাদের সংবাদসংগ্রহ করেন । 
তিনি ইন্ক,লেব কয়েকটি শ্রেণী করে নিলেন। 
(১) প্রচলিত প্রাথমিক ইস্কল, (২) প্রাথমিক কিন্তু গ্রচঞ্ি শিক্ষা- 
ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, (৩) এবং প্রচলিত শিক্ষাকেন্দ্র। 
প্রথম শ্রেণীর ইস্কল হচ্ছে__যে গুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ দেওয়া 
হয়, এবং যেগুলো দেশীয় লোকেব মধ্য থেকে জাত এবং তাদের দ্বাবা 
পরিচালিত । 
দ্বিতীয় শ্রেণীব ইস্ক'লের মধে পড়ে, বিদেশী পদ্ধতি এবংদেশীয় শিক্ষ।-পদ্ধতি 
মিশিয়ে পডানে! হয় এবং থে সব ইস্কল বিদেশী ছারা প্রতিষ্ঠিত ও পবিচালিত। 
তৃতীয শ্রেণীব মধ্যে পডে, টোল চতুষ্পাঠী, পাবসী, আরবা, মাত্রাস 
প্রভৃতি । পাঞ্জাবের ইস্কল প্রসঙ্গে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর ইন্ক,ল সম্পর্কে 
আলোচনা কবেছি। প্রথম শ্রেণীব ইস্কলকে আবাব তিনি দুটো ভাগে ভাগ 
করলেন-_-(১) গোষ্ীগত পাঠনা যেখানে হয় (০010001081 5017০1) 
(২) এবং গৃহে এনে পডানো হয় অর্থাৎ পারিবারিক ইস্কল। 
ভাষ1 পডানোব মাধ্যম হিসাবে আবাব এগুলোর ভাগ কবা হয়ঃ (ক) 
বাংলা (খ) হিন্দী (গ) সংস্কৃত (ঘ) পারদী, আববাী। 
রাজশাহীব একটি প্রাথমিক ইঞ্চল দেখে তিনি স্থিব করলেন, এখানে মুদ্রিত 
পুস্তকই যে কেবল নেই ত1 নয়, এখানে কোন বকম হাতে-লেখা বইও নেই। 
গুরুমশায় সব স্থৃতি থেকে পড়ান। লেখার মধ্যে একটা খুব গতানুগতিক 
সরস্বতী বন্দনা যথা, 
সরস্বতী বন্দনা 
বাগিণী ভৈরবী । 
য৷ কুন্দে তুষারহারধবলা য1 শ্বেত পল্মাসনা, 
যা বীণ! বরদগুমগ্ডিতকরা ঘ1 শুভ্রবস্ত্রাবৃত।, 
যা ব্রন্ধাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভিদেদেবৈঃ সদ। বন্দিত। 
স৷ মাং পাতু সরম্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাভ্যাপহ1 | 
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এই বন্দনা মুখস্থ করতে হ'ত লিখতেও হ্ত। মাটিতে হাটু গেড়ে ইস্কল 
থেকে যাওয়ার আগে সর্দার পোডোর সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা করতে হত। উচ্চারণ, 
ধ্বনি সব দিক নজর দিতে হবে। এ ছাডা নামতা, কিছু শুভম্করীর আর্ধা। 

এযাডাম সাহেব যর্দি এখানেই শেষ করতেন তাহলে, আমাদের একটা 
সমন্তার মীমাংসা হ'ত এই ভেবে যে সত্যিই আমাদের প্রচলিত ইস্কল 
অকেজো! ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যা বললেন তাতে মনে হয়, নানা 
অবহেলাতেও প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিৰ শেষ অগ্নিই যদি এই হয় তবে তে! 
পদ্ধতি নিয়ে আমাদের লজ্জা পাওবার কিছু ছিল না। তার বর্ণন। নিয়বপ | 

শিক্ষাকালকে ওটি স্তবে ভাগ করাযাক। প্রথম স্তর দশ দিন মাত্র। এই 
সময় ছাত্র মাটিতে খডি পেতে (বাশেব শলাকা বা চট। ) অক্ষর সাজাত । 
ছ্বিতীষ স্তর আডাই বছর থেকে চাব বছর পযন্ত চলত | এই সময় তালপাতায় 
শিখতে হ'ত ; কেবল বর্ণের গঠন এবং ধ্বনি শেখনে। হ'ত; এই বর্ণ লেখায় 
বড ছোট প্রভৃতি দিক "ত পজর দিতে হ'ত না; কিন্তু শিক্ষক তার লৌহ- 
শলাকায় তালপাঙায় কোন্‌ বর্ণ কত বড বা ছোট হবে তা দেখিয়ে দিতেন ; 
ছাত্র সেই লেখার ডপর খাগেব কলম দিয়ে, খডিমাটি দিয়ে দাগা বুল[ত 
বারুবার এইবপ করতে হ'৩। তারপর সে স্বাধীনগাবে কোন রকম আদর্শ 
না নিয়ে লিখবে । তারপর সুরু হল, যুক্ত ব্যগ্জন লেখা+ উচ্চারণ কর], বর্ণ 
বিশ্লেষণ কর। এবং ব্যক্তিব নাম লেখা । ব্যক্তির নামঃ জাতির নাম, নদীর 
নাম, পাহাডের নাম লিখত লিখতে সে অগ্রসর হবে। তারপর লিখতে 
আর পডতে, ধাবাপাত পণ্দতে মুখস্থ করতে আরম্ভ করবে। 

ততীয় স্তরে-_-তিন বছর ধরে । "বার কলাপাতায় লিখবে । এই সময় 
পত্র লিখন, বচনার বাক্য সমন্বয় করতে এবং কথ্য ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার 
পার্থক্য নির্ণধ কবতে শিখবে । কথা বলেও অনেক সময়ই লেখার ভাষাকে 
সঙ্কিধ ক'রে ফেল। হয়, ক্রিয়াবপে তে। বটেই ১ কোন সময় ব্যঞ্নবর্ণ বা 
ত্বরবণ্ণ বাদ দিয়ে কথা বল] হয়-_এই সব পার্থক্য সম্পর্কে সে অবহিত হবে ; 
তা ছাডা অঙ্কের যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ কিন্তু পৃথকভাবে শেখানে। 
হত না। কুডির ঘর পযন্ত নামতা মুখস্থ করে সেই জ্ঞান এবং যোগ বিয়োগের 
জ্ঞান নিয়ে তার গুণ ভাগ অঙ্ক করত । অঙ্কের এই ভিত্তির পর অস্ককে দুটো 
বিষয়ে ভাগ কর] হয়) কৃষিবিষয়ক এবং বাণিজ্য বিষয়ক । রুষি বিষয়ক অঙ্ধে 
--হিসাব নিকাশ, দিন ব! মাসের মুজুরী নির্ণয়, কাঠাকালি, বিঘাকালি' কর- 


১৪৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


নির্ধারণ প্রভৃতি । বাণিজ্য বিষয়ক অঙ্কে দেরকযা, মণকধার মধ্য দিয়ে মুল্য 
নিরূপণ; ছটাক কীচ্চার মূল বের করা, স্থকষা প্রভৃতি । 

চতুর্থ স্তর ছু বছর। পূর্বেষে সব অঙ্ক বা পত্র লিখন শিখেছে সেইগুলির 
উচ্চতর শিক্ষা এই স্তরে দেওয়া হয়। তারপর কাগজে লেখার অভ্যাস এক 
বছর করে; তারা পভ যখন সাঙ্গ করে রামায়ণ মনসামঙ্গল পডতে সক্ষম হয়। 

হয়ত এই ইস্কলের শিক্ষকের] যন্ত্বৎ পড়িয়ে যেতেন। এযাডামের কথা 
হয়ত সত্য ষে তারা জানে না ছাত্রের মনের উপর তারা কতখানি প্রভাব 
বিস্তার করে থাকে । কিন্তু পদ্ধতির মধ্যে ষে বিশ্লেষণ পাওয়! যাচ্ছে তাতে 
কোন কালে যে শিক্ষকেরা পডানো-শোনানে। বিষয়ে ভেবেছেন তার প্রমাণ 
মেলে। শ্ধু পদ্ধতির কথাই যদ্দি ভাবা যায়, তবে মনে হয় বু বিদেশী 
শিক্ষার্থীদের সান্নিধ্যে এসে আমরা এখনও পধন্ত বোধ হয় এ স্তর থেকে 
এগোই নি, বরং তার] দেশজ পদ্ধতিতে যতখানি সফল হয়েছেন আমর 
দেশকে পরিত্যাগ করে যেপব “ডাইনামক? পদ্ধতি এনেছি তাতে এ দেশের 
জলা ওয়া ম্যালেরিয়া লাগিয়ে দিয়েছে । এই খগুরুমশায়েরা দোরে দোবে 
ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করতেন । অন্রচিস্তা তাদেব চমৎকার | তবু তারাই তো 
সাগ্রিকের মতে] শিক্ষার আলে। জ্বালিযে রেখেছিলেন । 

তাদের ইন্কলঘর ছিল না। কোন ইস্কল বসত চণ্ডাম্ডপে, কোন ইস্ক,ল 
জমিদারের বৈঠকখানায় অথবা পোডো বাড়িতে । তবু শিক্ষক ছিলেন, 
ছাত্র আসত । 

পারিবারিক ইস্কল ছিল, সাধারণত জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি একটু 
সমৃদ্ধ এবং সন্ত্রস্ত গৃহস্থদের জন্য | বাংল! দেশে হিন্দুদের জন্ই এই ইঙ্ক,ল 
বেশি প্রচলিত ছিল। এখানকার শিক্ষক কাকা, মামা, দাদা ব1 পুজারী 
ব্রাহ্মণ হ'তেন। 

এ্যাডাম সাহেব সমস্ত জডিয়ে এই ধরণের ইঞ্কলের সংখ প্রায় এক লক্ষ 
হবে বলে সিদ্ধান্ত করেন। 

এ্যাভাম সাহেব বলেন» পছতি নিয়ে ব| বিষয়বস্ত নিয়ে মন্তব্য না করে 
এই কথাই বলতে হয়__এই সব ইস্কলের শিক্ষায় চিত্তের প্রদারতা ঘটায় না। 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে সাহাধষ্য করে না। 

এযাডাম সাহেব এই ইস্কল সম্পর্কে যে-ক্রটির কথা বলেছেন তা৷ সর্বাংশে 
ত্বীকা্ধ; আরও স্বীকার্ধ এই ইস্ক'লের শাস্তিদান প্রথ! যা ব্রেভারেড লাল বিহারী 
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দেতার পুস্তকে লিখে গেছেন (00881 7৯5852105 16) শাস্তিদানে 
বাংলার ইস্কল একটু নৃশংসতার পরিচয়ই দিয়েছে । কি যে সে সামাজিক কারণ 
জানি না। কল্পনায় আসতেই পারে না। পড়ুয়াকে গাছের মগভালে ঝুলিয়ে 
নিচুর দিকে মুখ করিয়ে রাখতে হয়? ভাবা যায়না! এর পরও জলবিছুটি গাঁয়ে 
লাগানো যায়। ১৮৪৪ সালে ভাক্তার আলেকজান্দার ভাফ পাঠশালার এই 
চিত্র ক্যালক্যাট! রিভিযুতে অঙ্কিত ক'রে দিয়েছেন । সমাজকর্মীরা হয়ত 
সেকালের গুরুমশায়দের সামাজিক মনোবৃতি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পারেন 
কেন এমন হয়। কিন্তু বর্তমান কালেও কোন কোন মিশনারী ইন্ক'লে দেখেছি 
বেত্রাঘাত প্রথ] নুশংস ভাবেই চলে । তবু মন্দ যা তা মন্দই | 

এযাভাম সাহেব এই প্রচলিত ইস্কলকে সংশোধন করবার জন্য কিছু মন্তব্য 
করেছিলেন । কিন্ত লঙ্ড বেট্টিঙ্ক, মেকলে মাতৃভাষার মূলেই কুঠারাঘাত ক'রে 
বসলেন । অকল্যাণ্ড (১৮৪০ সালে) টালবাহান1 করলেন, এদিকে 
পাবলিক ইনস্টাকসন বিভাগ মেকলের নীতি আকডে থাকলেন। যুক্তি 
হল, “শুধু শুধু টাকা খরচ করব কেন?” জেনারেল কমিটির অনেক সভ্য 
বললেন-আযাডাম সাহেবকে একটা স্থযোগ দেওয়া হ'ক যে, কলকাতার 
আশেপাশে ২০টি ইন্কলকে কেন্দ্র করে তার পরীক্ষাকার্য চালান । কিন্তু তাও 
্বীকার কর! হ'লনা। আযাডাম সাহেব বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করলেন। 
সরকারী কতৃপক্ষের জিদট। লক্ষ্য করবার মতো । এর পিছনে কি ইতিহাস 
আছে? শুধুকি কেরাশীই তারা কুষ্টি করতে চায়, ন৷ আরও কিছু? 

জেনারেল কমিটি 'কিস্ত একটু ধিস্তত হয়ে পডল। এই ন্গন্তই তারা 
এযাংলো-ভার্ণাক্যুলান্দঘ নামে আর-এক রকম ইস্কলের প্রবর্তন করে। এই 
ইস্কল কোথায় স্থাপিত হবে? সহরে এব২ প্রভাবশালী সমাজ-ব্যক্তিদের 
তবিধার্থে (0061 610105 ০01] 0010111৮ (০ ১৪ 01650065410 0136 
9502011913786110 01 411510-5 6105১: 121501)090915 17 005 01001081 
(0%/09 2110 10 (106 10010610610 01 60009017) 9110118 (106 10016 
10106196181 0195359 ০1 0116 10901016, 91210--561179071151 60800810101) 
1) 1961158], 1813 1912 78863 57 01 

এই প্রস্তাব দবরদশিতার পরিচায়ক । কারণ, প্রধান প্রধান নগর গড়ে 
উঠেছে লন্ধ-মর্যাদ1! অভিলাধী ব্যক্তিবর্গের দ্বার। এই মর্যাদার প্রত্যাশী 
ব্যক্তি দেশের সনাতন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগ করতে পারে না। তাদের 


১৫৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


আভিজাত্য, তার্দের বিত্ৃ-সম্পদ সমস্তই অজিত হয় শাসকবর্গের মতবাদ 
অনুযায়ী । কাজেই, এ একরকম জান! কথা যে, এখানে মাতৃভাষা সাদরে 
গৃহীত হতে পারেন1) আযাটালাণ্ট! সোনার ফল কুডোতে বসে গেল । 

এরা বললেন, ইংরেজি খুব সাধুভাবে মাতৃভাষাকে অপসারিত করছে না, 
কাজেই এই “নষ্টামি' কিছুটা সংযত করা দরকার (0869 ৪৫10305 00০ 
1101007621706 01 %611090711217 9৫00901010১ 210. 1:69091%90 &0 7079%0111 
[21)61191) 5000199 017) 0170911]9 0151901175 56119001917 9000165. 
96810. 57)। অসতর্ক মুহূর্তে ইংবেজির অপকীতি একর স্বীকার ক'রে 
বসেছেন । এই স্বীকৃতি সত্যত্রষ্ঠটার বলে মনে হযনা, কারণ কয়েকবছর 
আগেই তো! এই নিয়ে আযাডাম পদত্যাগ করলেন । মনে হয়, মাতভাষ।কে 
নিজদের সাজানো ঘরে এনে পরীক্ষকাষ কবে অমনোনীত করবার 
অভিলাব। কি করলেন তারা? 

তাদের নিয়মিত ইস্কলে একদল শিক্ষক থাকবেন ইংরেজি পডানোব 
জন্ত, আর একদল থাকবেন মাতৃভাষা শেখানোর জন্ত। এই নতুন ইন্কলে 
তাদের মাতৃভাষা শেখানো হবে, শু ক'বে লিখতেও শিখবে । ইংব্েজি ও 
বাংল! বর্ণমালা! একই সময়ে গ্রিখতে সরু করবে-_-আর ছুটি ভাষা যুগপৎ চলতে 
থাকবে | শিক্ষায় এবার একট। দ্বিধা এসে গেল। এই প্রাথমিক 
অবস্থায় ছাত্রের ইংরেজি শবেব অর্থ মাতৃভাষায় বলবে । বর্তমান কালের 
ইংরেজি পডানোর সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক | আমরা এখন, হয়ত, এই পদ্ধতিকে 
বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি, নয় বলে গালাগালিও দিতে পারি। এই থেকে একটি 
অভিজ্ঞতা জন্মাচ্ছে, কোন পদ্ধতিকেই নিন্দা কর! উচিত নয়; যে কোন 
ইস্কল, সেই যুগের প্রয়োজন মেটাতে কিছু কিছু পদ্ধতির আবিষ্কাব করে । 
ক/জেই, কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা যেন সাবিক পদ্ধতি 
বলে কিছু একট] মনে না করি। পরবর্তা স্তরে ছাত্রের ইংরেজি আর 
বাংল! রচনাংশ বাংল! ব1 ইংরেজিতে যথাক্রমে অনুবাদ করবে । অনেক সময 
মৌলিক সাধুরচনাকে গ্রাম্য বা! চলিত ভাষায়ও রূপাস্তরিত করবে । কিন্তু 
পড়ানোর কার্যক্রমে এর “ওজন” কতথানি । নিয়শ্রেণীতে কার্তালিকার ঙ অংশ, 
উপরের শ্রেণীতে ই সময় মাতৃভাষা পডানোয় নিযুক্ত হবে। এ ছাডা 
বাংলাভাষার আরও একটু মধাদ1 দেওয়! হ'ল। নিম্ন ছাত্রবুত্তি এবং উচ্চ, 
ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় মাতৃভাষা সম্পর্কে ককটি প্রশ্নপত্র থাকবে | 


ইংরেজ আমলে ১৫১ 


মর্মার্থ হচ্ছে এই £ বাংলা আর ইংরেজিকে এক সঙ্গে জুডে দেওয়ায় 
বাধলা ব1 ইংরেজি শিক্ষা দ্বার৷ ছাত্রদের মানসিক এবং বৌদ্ধিক যে উন্নতি 
ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজি শিক্ষাবিদের! হৈ-চৈ করলেন তা পেছিয়ে 
পডল। থাকল শ্বধু মুখস্থ বিদ্যা, যার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক শিবনেত্্র হয়ে 
উপদেশ দিচ্ছিলেন । ফলে দীভাল এই, ছাত্রের কেরাণী হ'তে চাইল? 
রামমোহন রায়ের ইংরেজিশ্শিক্ষা! প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্টকে এই ভাবে 
মাটি চাপ] দেওয়| হল । এমনি ক'রে ইংরেজের কুটচালে রামমোহনরায়কে 
বাঙালী তুল বুঝল । আমরা ইংরেজি শিক্ষাকে পরবততীকালে এই বলে 
গাল দিচ্ছি যে, তারা আমাদের কেবল চাকুরীজীবী ব1 কেরানীতে পরিণত 
করে ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার এই দোষটুকু দেশকে ধ্বংস কর্পতে পারত 
ন1। কেরানী হ্ট্ি কব! হল উপজাত (05 7109৫00) হিসাবে । 

এই কথাটি বোঝা যাবে আর একটি ঘটন1 থেকে । প্রথম লেপ্ট্টাণ্ট 
গবর্ণর (আগ্রার ) টমাসন সাহেঘ আযাডামের সন্ধান এবং মন্তব্যকে দেশের 
মঙ্গলকর ব'লে স্থির করলেন। তিনি আ্াডামের পরিকল্পন] উত্তপ্রদেশে 
চালু করবেন ব'লে মনস্ত করেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশ্রে কৃষক শ্রেণীর 
মধে; যদি লেখাপড ছড়িয়ে না পডে তবে দেশের উন্নতি নেই। তিনি 
কি উদ্দেশ্টে কৃষকদের জাগিয়ে ইংরেজ সরকারের ভক্ত তৈরী করতে 
চেয়েছিলেন জানিনা, কে।সশ রাজনীতির চাল ছিপ কিন! বলতে অক্ষম-_ 
অর্থনীতিবিদেরা বলতে পারেন। কিন্তু ভারতের শ্বভাবটি তিনি ফিরিয়ে 
আনতে উপত্রম করেছিলেন । সেই কথাই বলছি। ষ্টার পরিকল্পনা-_ 

একটি বিশেষ আয়তনের প্রত্যেক গ্রাযে একটি ক'রে ইস্কুল থাকবে । 
গ্রামবাসীদের জমির বরাদ্দ থেকে শিক্ষককে ন্যুনপক্ষে ৫ একর জমি বৃত্তি 
স্বরূপ দেওয়া হ'বে--এর আয় বাধিক ২০ থেকে ৪০ টাক! তৎকালে। এই 
প্রদত্ত জমি সম্পর্কে আর লোকের কোন কথ? বলবার থাকবে না-_-স্রকার ত। 
দেখবেন । 

কোট অব ডিরেক্টর টমাসন সাহেবের সব কথাই মানলেন, ইন্কল খোলা! 
হোক, প্রত্যেক গ্রামেই হোক- কিন্ত ভূমি ব্যবস্থার কথা ষা হ'ল তানয়। 
ওতে উত্তরাধিকার হ্ত্রে শিক্ষকের একট দাবী জন্মে যাবে-'এমন হবে, 
পরবতীকালে ঠিকমতো শিক্ষাদান, না করলেও জধি ভোগ করতে চাইবেন। 
না, ও হবে না। টমাসন সাহেবকে পরিকল্পন। বদল করতে হ'ল। তার 


১৫২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষককে বেতন দিবেন, ভালো! কাজ করলে পুরস্কৃত করবেন । কিন্তু জমি 
নয়। শিক্ষকের মাহিনা, ইস্কল-ব্যয় প্রভৃতি তদারক করবার জন্য একজন 
শাসকশ্রেণীর লোককে নিয়োগ কর] হ'ল, নাম হ'ল ভিজিটর জেনারেল 
(৬151001 00191) বেতন হ'ল বছরে ১২০০ পাউও এবং উপযুক্ত সফর 
ভাতা । হিসাব করে দেখা গেল, এই বাবদ ২০১০০* পাউগ্ড মতো এ প্রদেশে 
খরচ পডে। প্রথমিক কাজ সুরু হ'ল বছরে ৩৬০৭ পাউগু ব্যয় পরিমাণ নিয়ে। 
১৮৫০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আইন পাশ হ'ল। 

এই যে পাণ্ট। ব্যবস্থা--এর কারণ কি? মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারটি 
ঘটছে আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার প্রায় ৪০০ বছর পর । ভারতবাসী ষে 
রেড-ইওিয়ান ব1 নিগ্রো হয়ে যায়নি তা বোধ হয় কপালের জোরে কিংব! 
১৮৫৭ সালেব নিপাহী বিদ্রোহে । বণিক চেয়েছিল নতুন সাম্রাজ্য গঠন 
কবতে কিন্তু ইংলগ্ডেঙ্বরী সে অভিপ্রায়ে বাধ সাঁধলেন, কারণের মধ্যে 
সিপাহী বিদ্রোহ অন্ততম। কোম্পানী আগাগোডা এই পথে চলছিল। 
কাজেই ম'নে হয়, তারা কেরানী চায় নি, তার] চেয়েছিল উৎসন্ন ক'রে দিতে। 
বাঙল। দেশের কবি কত যে অন্তপু্টি সম্পন্ন ছিলেন বোঝা যায় যখন পড়ি-_ 

“নিজ বাসভৃমে পরবাসী হয়ে |” 

স্বাবর-সমাজ করতে দিতে তারা চায় না। জঙ্গম সমাজ আমাদেরকে 
সেই অর্থে জঙ্গমও করতে চায় নি। তারা চেয়েছিল অনেকটা ক্রীতদাস ক'রে 
তুপরতে। আমরা ক্রীত হয়ত হয়েছিলাম কিন্তুকপাল জোরে ঘাস ব'নে 
যাইনি কারণ এঁ গুটিকতক সিপাহী আর গোৌঁডা লোকদের তেজব্বিতায় । 

টমাসন চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে। 
বিলেতের বণিক সহজাত-প্রবৃত্তির বশে তাই তারা আপত্তি করল । 

টমাপন ছিলেন শিক্ষা-প্রেমী । হাডিগ সাহেব (১৮৪৪ থৃঃ ১১ই অক্টোবর) 
প্রস্তাব করলেন, যার] লেখাপডা শিখেছে তাদেরই সরকারী চাকরী দেওয়। 
হবে-অপরদের নয়, তখন টমাসন প্রতিবাদ করলেন | “এমনি ক'রে কি 
দেশের বুদ্ধিমান ছেলেদের পরকার-আশ্রিত ক'রে তোলা হবে না? এতে 
কি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্ত ব্যাহত হবে না? সেই "পরিক্ররতি মতবাদের' 
(511050010 005০919) বিরোধী কাজ করা হবে না? কারণ, এমনি করে যদি 
সরকারী কাজে তাদের আরুষ্ট করি, উচ্চ মধ্যবিত্ত যদি এমনি করে দেশ ছেডে 
চলে আসে তবে জনলাধারণের মধ্যে শিক্ষা! বিস্তার করবে কে--বা আমর] 


ইংরেজ আমলে ১৫৩ 


চেয়েছিলাম ? শিক্ষা তো তা হ'লে সেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের ভাতে 
পডে থাকবে? (1516 006 09951016 009 006 [২6501001010 চ7:098170 
10 087) 016 05900006101 01 10116 40101801010 (116019? ০০ 80028901500 
(06 991%10655 ০01 00617011061) 11059 17610019615 ০0 1179 1010019 210 
10967 0185965 9/10]া 1 190 ৪11 21017565610. ৪ 010 09515 10 
০0161; 11710 (6901615 017 (16 ,1799595---01986 16 10900 9012161)0 006 
70800 ০1 ০০৪92 001 60996 ১০) 00007 1176 11700)5000 ০01 02566 
[0176100109, 31012171010) 06০00101100 501)00170296615 10 (19 1017018- 
100] 01505 ?--965110 09865 65 ). 

পলাতকই স্থষ্টি কবতে চাষ এর1। বুদ্ধিমান সমাজ পলাতকই হ'ল কেবল 
তাই নয়, বণিকের দরজায় বাধা পডে থাফল।, গ্পন্যাসিক কেদার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এই পলাতকদের সম্পর্কে “দেনাপাওনা'তে লিখে গেছেন। 
তাদের যদি ভুমি নিধ্বোত ক'রে দেওয়া যায় তবে নীলচাষ, চা আবাদ এবং 
আরও প্রবঞ্চনার কষণা ঠেকাবে কে? (১৭৮৩ সালে মালদহের কমাসিয়াল 
রেসিডেন্ট গ্রাণ্ট সাহেব সরকার প্রদত্ত জমিতে গোয়ামাটি নামক স্থানে নীল 
বুনছেন )। 

অকল্যাণ্ড শিক্ষা-খাতে অধিক বরাদের ব্যবস্থা করার পর থেকে জেনারেল 
কমিটি অব পাবলিঞ ইনস্টাঞ্সন সম্পরকে ভাববার সময় এল । কাজেই ১৮৪৯ 
সালে তার বদলে কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয় । ডক্টর মোয়াট 
হলেন সম্পাদক, আর দুজন হিন্দু সভে'র মধ্যে থাকলেন- রসময় দত্ত ও রাধা 
কান্ত দেব। অন্যান্য সদশ্য হচ্ছেন- সি. এন. ক্যামেরণ। জে. সি. সি. 
সাদারল্যাণ্ড ; এফ. মিলেট ; এফ. জে. হ্যালিডে ; এচ. ভি. বেইলি ; সি. সি. 
এগারটন | অর্থাৎ পৃবের মতো এটিও একটি বেনামী শিক্ষা বিভাগ মাত্র । 

১৮৪৩ সালের সবকারী সাহায্যকৃত ইস্থল হচ্ছে- হিন্দু কলেজ ও পাঠশালা, 
হেয়ার ইস্কল (তখন স্কুল সোসাইটির ইস্কুল) সংস্বত কলেজ ও মাত্রাসা, 
মেডিকেল কলেজ, হুগলীর মহসীন কলেজ, হুগলীর ব্রাঞ্চ ইস্থুল, ইনফ্যাণ্ট 
ইন্কুল, সীতাপুব ইন্থল ও উমরপুর ইন্ুল, যশোহর ইস্কুল; ঢাক কলেজ 
কুমিল্লা ইন্থুল, টট্টগ্রমম ইস্কুল, বামপুর বোয়ালিয়া, বরিশাল প্রবেশনাল, 
বাকুড। প্রবেশনাল, শ্রীহ্ট ও মেদিনীপুর ইন্কুল। বাংলা দেশে তখন 
লাকসংখ্য। বোধ হয় ৫ কোটি। 


১৫৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষণ! ব্যবস্থা 


যাই হোক, হাডিঞ সাহেবের মত তো কাউন্সিল মেনে চলতে থাকেন । 
কিন্তু চাকরী দেওয়া হবে" বলায় চাকরীবাজ (?) তো ইন্কুল চাইবে! 
ইন্ছুল খুলতে হ'ল । বল! হল জিল! ইম্কল তে! আছে দেখানে তো বাংলা 
পড়ানো হয়। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালীর ভূমি-ব্যবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
দুর্দশা! এমন ভ্তরে এসে পডেছে যে, তাদের ঘর ছেডে তাবা বাইরে আসতে 
চাইছে । লেখাপডা করলে” এই সর্তটার মধ্যে এস একটু আশার আলোক 
দেখতে পেল। সবার পক্ষে ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়, অত ইন্কলও তো 
নেই; সবাই তো আর হাকিম হ'তে চায় না! ফলে বাংলা! ইস্কলেব 
দাবী উঠে। হাডিগ্র সাহেব কাউন্সিল অব এডুকেসনের বিরুদ্ধতা ক'রে 
এই ধরণের ইস্কল খুলতে চাইলেন । এইসব ইম্কলের নাম হ'ল হাঁডিগ্জ ইস্কল। 

হাডিঞ সাহেবের সঙ্গে কাউন্সিলের বিরোধ কেন ঘটল জানিনা, কারণ 
মূলনীতিতে দুদলের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা । সেই কথাই একটু বলি। 
হাডিগ সাহেবের সিদ্ধান্ত স্ত্র__ 

১) “মাননীয় বাংলার গভর্ণর সঙ্বল্প করেছেন গ্রামের ইস্কল স্থাপনা 
করতে ; বাঙ্গলা, বিহার এবং কটকেব অনেকগুলে। জেল1 নিয়ে কাজ করতে 
হবে ।? 

২) “যে টাকা আছে তাতে ১০১ টি ইস্কল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষক 
নিযুক্ত ভবেন। এই শিক্ষক মাতৃভাষায় পডানো, লেখানো, অঙ্ক কসানো, 
ভূগোল শেখানো, এবং ভারতের এবং বাংলা দেশের ইতিহাস পডানোয় 
সক্ষম হবেন। 

শিক্ষকদের বেতন--২ জন শিক্ষকের মাসমাহিনা ২০ টাকা 
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৩) “ইন্কলগুলো! প্রতিষ্ঠিত হবে প্রতি জেলার ছুটি কি তিনটি বড বড 
সহরে । এই সহরের অধিবাসী উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ক'রে দিতে প্রতিশ্রুত 
থাকবেন, এবং সেগুলে। মেরামতের ভারও বহন করবেন। হাকিমের! 
এই ইস্কলের উপকারিতা বুবিষে দেবেন এবং জনবহুল সহরেই এই ইস্কুল 
প্রতিষ্ঠা করতে নজর দেবেন।' যত কমই হোক ছাত্রদের বেতন দিতে 
হবে, তা ছাডা। পুস্তক খরিদের পয়স। দিতে হবে ( এই বই সাধারণত কলিকাতা 
স্কল বুক সোসাইটা প্রকাশ করতেন )।+ 


ইংরেজ আমলে ১৫৫ 


এই সঙ্কল্পের মধ্যে একটি উদ্দেশ্ত বেশ স্পষ্ট । গ্রামের ইস্ক,ল, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত 
হবে জনবহুল সহরে। অর্থাৎ সহরের গ্রাম্য ইস্থল। তাহলে বোধ হয় 
প্রচলিত ইস্কুলের পাঠ-পদ্ধতি রাখ! হ'ল! দেখ! যাক, 

বানান এবং পড়া শেখানোর প্রত্যেক পাঠের পর ছাত্রের] পুস্তক থেকে 
কতগুলি শব্দ বারবার খাতায় নকল করবে । যতদূর সম্ভব মুখস্থ বিরোধী 
পদ্ধতি হবে| মুখস্থ প্রক্রিয়ার প্রতিষেধক বলা হুল--শব্ বানান করা, 
এবং শব্বগঠন পযবেক্ষণ কবা। কতক্ষণ কববে? যতক্ষণ পযস্ত ছাত্রের! 
ত্বাধীনভাবে শব্ধ বুঝতে না শেখে ততক্ষণ শিক্ষক ধীরে ধীবে তাদের সামনে 
পড়ে যাবেন। শ্রেণী বিভাগ ক'রে পড়ানো হবে। যে ছাত্র পংক্তির 
পরে আছে সে যদি পংক্তিব সামনের ছাজেব ছু সশোধন করে দিতে পারে 
তবে তারা পরম্পন্র স্ত/ন পরিবর্তন ক'ব নেবে । 

এরপর বড বড শব্দের বানান শিখবে । শ্রুতলিপি থাকবে | মানসাম্থ 
করবে । আর বইয়ের মধ্যে পডবে-_ 


(১) কীথ সাহেবের বাংল! ব্যাকরণ 
(২) হালি » ( বাংল] ) অঙ্কের বই 
(৩) ইয়েট « (*) পাঠমাল]। 
( ব্যাকরণ কিন্তু মুখস্থ করতে হবে । পদ পরিচয় করতে শিখবে | ) 
(৪) মাসমানে. (বাংল) বাংলার ইতিহাস 
(৫) পিয়াসের (») ভগোল। 
তারা অবিরাম রচন1, পত্রলিখন এবং অন্ক অভ্যাস করবে । অনেক 
সময় লিখিত-পরীক্ষারও বাবস্থা ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ছেলেবা সপ্তাতে 
তিনবার রচন। এবং পত্র লিখবে । এগুলির উদ্দেশ্বা প্রাসঙ্গিক ক'রে এবং 
শুদ্ধভাষায় লিখতে জান] । 
বেতন ছিল মাসে এক আনা । আও পুস্তক খরিদ । 
এই ইস্কুল উঠে যাবেই ধবে নেওষা যায়। কারণ বেতন ম! দিয়ে 
পড়ার দল সহরে বেশি নেই বটে, কিস্তু সহরের লোক বেতন দিয়েই যদি 
পড়বে তবে ইংরেজি ইস্কুলেই পড়বে! তাছাডা এ যেন এক শিক্ষা-কর। 
সহরের দু এক জন জমিদার সরকারকে খুসী করবার জন্য ইচ্ছুল-বাডী তোলে 
বটে, কিন্ত খুব আগ্রত থাকল ন1। , ইস্কুলের প্রতি গ্রীতি জন্মাল না। জিল! 


“১৫৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ইন্থুলে মাতৃভাষা পডানোর ব্যবস্থা থাকা সত্বেও পুনরায় সহরে এইগুলি 
চালু করবার সার্থকতা কোথ।য়? 

কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ এইবার হাডিঞ ইন্কুলের বিরূপ সমালোচন1 ক'রে 
উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন । এই ব্যবস্থার প্রথম ধাপ ইন্কুলের পরিদর্শক 
পর্ন স্থা্টি কবা1। ১৮৪৪ সালে বিদ্যালয় পবিদর্শক হিসাবে প্রথম বুত হলেন 
ঢাক! কলেজেব অধ্যক্ষ জে. আযালল্যাণ্ড। কিন্ভু কাজে যোগ দিতে ন। 
দিতেই পরলে।ক গমন করেন। তার যায়গা এপেন ই. লজ। ১৮৪৮ সাল 
পর্যস্ত পরিদর্শকের পদ থাকল । 

পরিদর্শক দেখবেন ইন্কল ভালোভাবে চলে কিনা, এবং আয়-ব্যয়ের 
হিসাব ইত্যাদি। কিন্তু ইঞ্চল যে ভালোভাবে চলবেই সেই নীতিটুকু 
কোথায়? মানবসভ্যতার স্থ্টি শাসশ-বিভাগ। এই বিভাগের কর্তৃপক্ষের 
একট! ব্যবসা এই “পরীক্ষামূলকভাবে দেখাই যাক না কেন?” মান্তষের 
বুদ্ধি আছে। সে প্রথম থেকেই কিছুটা অন্ঠমান করতে পারে কোনটি 
সমাজে চলবে আর কোন্টি চন্বেনা। সব কিছুই পরীক্ষা করে সমাজের 
চিন্তাধারাকে বিপধন্ত ক'রে দিয়ে, টাকাপয়সার ছিনিমিনি খেলে পশ্চাৎপদ 
হওয়ার দরকার পডে না। কিন্তু লেন-দেন আর বাজনৈতিক অভিসন্ধি 
য্দি থাকে তবে সমাজের কথা কতৃপক্ষ মানতে চান না। লেন-দেনের 
যধ্যে থাকে আশ্ত স্বার্থ আর রাজনৈতিক অভিদন্ধিতে থাকে সামাজিক 
প্রবঞ্চনা। এই কাবণেই হাডিঞজ ইস্লের পতন ঘটল; কিছ্ভু ঘটোৎকচের 
মতে। সমাজ থেকে কিছু নিয়ে গেল; জমা কিছু পড়ল কোম্পানীর শাসন- 
নীতির কোঠায় । কাউন্সিল অব এডুকেশন ইংরেজি শিক্ষার নিশান গেডে 
বসল, প্রচলিত শিক্ষা-যে দেশ চায় না? সেই যুক্তিতে । 

প্রশ্ন উঠতে পারে হাডিঞ্-এর এই ব্যর্থতাব পর লর্ড ভ্যালহৌসি এ্যাডাম 
এব্রং টমাসনের নীতিকে চালু করবার পন্য মিনিট লিখে কাউন্সিলকে আহ্বান 
করলেন কেন (১৮৫৩ সালের ২১শে অক্টোবরের মিনিট )? মনে হয 
সাধারণের শিক্ষা সম্পর্কে এই ভাবনা এল তাদের ছুটে! সমন্যা থেকে। 
একদিকে ইংল্যাণ্ডের গণ-শিক্ষা আন্দোলন আর একদিকে এই দেশের উচ্চ 
মধ্যবিতদের মধাদা গৃর,তাঁ। ইংল্যপ্ডের গণ-শিক্ষা আন্দোলনের সমর্থনকারী 
এদেশে আগত ইংরেজদের মধ্যে যেমন দেখ! গেল, তেমনি যে নীতিতে 
কোম্পানী সমাজ ভাগ করতে চেয়েছিল সেই নীতি ব্যুষেরাঙের মতো! 


ইংরেজ আমলে ১৫৭ 


তাদের ঘাডেই এসে পডছিল। রাজপদ চাই, চাকুরী চাই, বিত্ত চাই।- 
কাজেই কোম্পানীকে সাধারণের দিকে হাত বাডাতে হ'ল যাতে অন্তবিজ্রোহ 
স্থষ্টি হতে পারে । 

১৮৫৪ এবং ৫৯, সালের শিক্ষা-নির্দেশ তারই প্রতিরূপ। এই ছুটি 
নির্দেশে নতুন কিছু বিশেষ নেই। এ্যাডাম-ভাডিপ্-টমাসনের নীতিই মাস্ট 
করা হ্ল। কেবল শিক্ষক-শিক্ষণে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় 
আর শিক্ষা বিভাগকে শিয়ন্ত্রর কববার্ সম্পর্কে একটু নতুন কথা । ১৮৫৪ 
সালের লিপিক1 শিক্ষা-বিভাগকে সন্তষ্ঠ করল, শাসক শ্রেণীকে সন্তষ্ট করল, 
দেশের ছুটি সমাজ-গোঠীকে শর্করা বিতরণ করল। অনেকে বলেন এই 
লিপি লিখেছিলেন স্যার চার্লস উড ( পরবর্তীকালে ভাইকাউণ্ট হা।লিফকস ), 
পিছনে আর একজনের হাত ছিল ব'লে অন্ম।ন করা হয়, তিনি জন 
স্টয়াট মিল। এই জন্যই উড্ের ডেসপ্যাচ বুঝতে হ'লে তৎকালে এদেশের 
সরকারী নীতি ও-দেশের শিক্ষা-আন্দোলন এখং জন স্টয়াটু মিলের অন্থভাবনা 
তিনটি মিশিয়ে বুঝতে হয | 

লর্ড স্ট্যানলিব নিদেশনাম। ১৮৫৯ সালে। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পর; 
এবং ইংল্যণ্ডেব নিউ ক্যাসল কমিসনের অনুসন্ধান কাষের €( ১৮৫৮) পর । এই 
জন্যই “শিক্ষকদের গুণাগুণ বা কাধপদ্ধতি ভালো কি মন্দ বোঝা যাবে পবীক্ষায় 
পাশের ভার দেখে (080160 ৮% 17251) নীতির প্রবর্তন ভল ; প্রবর্তন 
হল লো (7. 7,০৬০) সাহেবের শিক্ষায় রাষ্রকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রবার নিযম। 

এই সময়ে বাংলাদেশে, শিক্ষা-কর প্রবততন করা হবে কিনা তা নিয়ে 
বাংলাসরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের কিছু তর্কবিতর্ক চলল । তবে বাংল! 
সরকার কর প্রবর্তন করেন নি। 

বাংলা শেখানোর ইস্কুল থেকে কিন্ত ছাত্রেরা ধীরে ধারে ইংরেজি 
ইচ্ছলের দিকে সরে পডল। ইংরেজি পডবার উৎসাহে নয়, ভালো 
চাকরী পাবার লোভে (]6 10051) 17055%2]) 17০ 601655560, 019% 016 
1009 ০1 10180%6 21020010910761015 1811)61 01021) 2105 1681] ৫6916 101 
৪৫0086101) 115616, 10210] 171001065 1816005 1০0 7015 00] (03611 
017110151775 118000001. 90817 ১ ৮৪8০ 82 )। অনগ্রসর জেলায় হালিডে 
সাহেব কিছু বাংলা ইন্থুল খোলার উৎসাহ দিলেন। হাডিঞ্ের ইস্কুলের পর 
আদর্শ বাংলা! ইন্থুলগুলোকে হ্যালিডে ইচ্ছুল বলা হ'ত। 


১৫৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই ইস্কুলের উন্নতির জন্য গুরুমহাশয়দের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ₹'ল। 
পাঠশালার গুরুমহাশয়দের কাজ-কর্ম পরিদর্শনের জন্য ১৮৬২ সালে ভূর্দেব 
মুখোপাধ্যায়কে অতিরিক্ত পরিদর্শক নিযুক্ত কর! হয়--বর্ধমান, নদীয়! আর 
যশোহর জেলার জন্য । 

ইন্ুল গুলোকেও একট নতুন ব্যবস্থার মধ্যে আনা হ'ল। কাছাকাছ 
কয়েকটি ইস্কলকে ঘিরে একটি বৃত্ত করে তার মধ্যে একটিকে কে্দ্র-ইন্কুল কর! 
হল। কেন্দ্র ইন্ুল অনেকটা আদর্শ ইন্ুলের মতে । একে ইংরেজীতে বলা 
“সার্কল স্কুল সিস্টেম” ( (7515 9০1190] 95505 )1। একজন প্রধান পণ্ডিত 
থাকেন কেন্দ্র ইস্কুলে, তিনি পাশের অন্তান্য ইচ্কুলের শিক্ষকদের উপদেশ দেবেন । 
উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে এই প্রধান পণ্ডিত প্রায় ভ্রাম্যমাণ পরিপর্শক বা 
উপদেষ্টা-গোষ্ী গডে তুললেন । 

এই কেন্দ্রবৃন্ত ব্যবস্থার ইতিহাস আছে। প্রথমে এই ব্যবস্থা ক্রিশ্চিয়ান 
নলেজ সোসাইটী প্রবর্তন কগে। ১৮৫৯ সালের নিদেশে স্ট্যান্লি এই ব্যবস্থা 
অন্মোদন করেন । ১৮৪৩-৪৪ সালে পাহারানপুরে দিকে টমাসন সাহেব 
এই ব্যবস্থার নাম দ্রিলেন ভালকাবন্দী সিস্টেম । ১৮৫৬ সালে উত্বো সাহেব 
বঙ্গদেশের পৃবাঞ্চলে এই প্রথার প্রবর্তন করেন । ১৮৬৩-৬৪ সালের দিকে তো 
শিক্ষা কতৃপিক্ষ এই বৃন্ত-কেন্দ্র বাবস্থাব প্রতি পঞ্চমুখ । সেকালের একটা তালিকা 
থেকে দেখা যায, ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৬৩ সালে বাংল ইক্কুল এবং তার ছাত্র 
অনেক বেশি বেডে গেছে । এ্যাংলো-ভার্ণাকুলাব ইস্কুল বেডেছে ৪ গুণ কিন্ত 
বাংল শিক্ষার ইন্কুল ভয়েছে ৪* গুণ বেশি। 

শিক্ষা কতৃপক্ষ এবার অস্থবিধায় পডলেন | ক উপায়? পুনরায় “পরিস্রুতি? 
মন্ত্রটি কীর্তন করা হল। বাঙালীর মধ্যেও ঝগডা বেধে গেল। কিশোরীটাদ 
মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তি মেকলের নশ্ নিষেছেন নাকে, ওদিকে রেভারেগ্ড লাল- 
বিহারী দে বিপক্ষে দরাডিয়ে উপনিষদ আর বাইবেল একত্রে ছু'ডে মারলেন । 

১৮৭৭ সাল পযন্ত আমর] ছু ধরণের ইস্কল ( মোটামুটি ) পাচ্ছি এযাখলো 
ভার্ণাকুলার ইস্কল, এখানে ইংরেজীই পডানোর মাধ্যম যদিও পাশাপাশি 
বাংলা আছে, আর হাডিঞ্র বা হ্ালিডের বাংলা-ইস্কল, মাতৃভাবা এখানে 
মাধ্যম | 

এইবার মধ্য-ইংরাজী এবং মধ্য বাংল! ইস্কল গুলোকে এক কোঠায় এনে 
ফেল। হল এই নির্দেশে যে, উভয় ইন্কলই বাংলাভাষাকে মাধ্যম হিসাবে মেনে 


ইংরেজ আমলে ১৫৯ 


নেবে, বৃত্তি পরীক্ষায় উভয় ইস্কলই হযোগ পাবে, বই-পত্বর় সবই বাংলায়, 
ইবরেজীট! কেবল ভাষা হিসাবে পডবে অর্থাৎ এঁচ্ছিক। 

১৮৮৩-৮৪ সালে ক্রফট (0100 )সাহেব (শিক্ষা অধিকর্তা ) পাঠশালাকে 
ঢেলে সাজলেন। মিভল-ভার্ণাকুলারের কৌলীন্য বেডে ধাচ্ছে, ছাত্রের! 
সমান সুযোগ পেয়ে বাংলাভাষার দ্বিকে ধেয়ে চলছিল | কাজেই তার নীতিতে 
বেধে গেল। বললেন, “কোন কারণই থাকতে পারে ন| মিডল ভার্ণাকুলার 
ইন্কলের ইংরেজী পডানোর ); কারণ ইংরেজি ভাষার প্রতি দেশের চাহিদা 
এখনও আছে । যেখানে ইংরেজির চাহিদা নেই, সেখানে মধ্য বাংলার ইস্কল 
ন1 চালিয়ে উচ্চ প্রাথমিক (0090 07101270 ) ইন্ক,ল রাখলেই চলে । তার 
নিদেশে উচ্চপ্রাথমিক ইস্কল খোলা হল। মধ্য বাংল। ইন্লে ভাঙন ধরল। 

পূৰে যুক্তি ছিল দেশী ব] বাংলা ইন্কলে পডাশোন] হয় ন1 তাই তুলে দাও। 
বাঙ্গালী সমাজ উত্তৰ দ্রিয়েছিল, সমান স্থযোগ পেলে বাংলা ইস্ক লই ভালে! 
চলবে । শুালো চলল দেখে সবকারী সাহায্যের ভমকী দেখিয়ে সেগুলিতে 
জোর কবে ইংরেজী চালু কর] হ'ল। ইংরেজী ভাষার উপর এঙ আকাজ্ঞা। 
কেন--তা। পশ্চিম থণ্ডে ভাবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছি । 

ইস্কল এবাব নতুন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হ'ল, উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক । 
জেলায় জেলায শিক্ষা-অধিকারের আঞ্চলিক গোষ্ঠীও প্রবতিত হ'ল (1015070 
(0170117166656 01 700110 1115000010101) )। 

১৮৭০ এর দ্রিকে ভারতের শিক্ষার ন্য কতিপয সংস্কারক “জেনারেল 
কাউন্সিল অব এডুকেশন ই ইও্ডিয়া” নামে এক সমিতি গঠন ক'রে ভারত 
থেকে নিরক্ষরতা দুব করবার জন্য উঠে-পডে লাগলেন । 

এমনি রাজনৈতিক অবস্থার মধো লর্ড রিপণ গভর্ণর জেনারেল হয়ে 
এদেশে আসেন। ইন্প্যণ্ডের আন্দোলন এদেশে আসতে স্তর করল 
সেখানকার আইনসভার মধ্য দিয়ে। বণিকের হাত থেকে রাজার হাতে 
দেশ যাওয়ায় এইটেই হ'ল সুবিধে । এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্র-শাসনের কথা 
ভাব! হচ্ছে এমন সময় ১৮৮২ সালে একটি এডুকেশন কমিসন বসল, সভাপতি 
ডব্লিউ ডত্রিউ হাণ্টার, সম্পাদক মহীশূর এবং কুর্গের শিক্ষা) অধিকর্তা বি. এল. 
রাইদ। এই কমিশনের অধীনে প্রার্দশিক কমিটি থাকল খবর যোগাবার 
জন্য | বঙ্গ প্রদেশ ভার নিল বাঙলা, বিহার, উডিস্তা এবং ছোটনাগপুরর 
অঞ্চলের । 


১৬৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা! 


এখানকার খবর বড বিচিত্র। এদের কথায়, বাংলার গ্রামে তখন 
শতকর! ৯৪ জন লোক বাস করে লোকসংখ্। প্রায় ৭ কোটি । বেশিরভাগ 
লোক নাকি শাকসন্জী খেয়ে বাস করত। তাদের অভিমত, কৃষিগ্রধান 
দেশে যে-হারে গ্রামে লোক থাক উচিত তার চেয়ে এখানে অনেক বেশি। 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই লোক জমির বরাদ্দ পরিবার প্রতি কমিয়ে দিচ্ছে। 
আরও আশ্চর্য এব] কিছুতেই সহরে যাবে না, সাগর পার তো হবেই না। 
সমাজে গতি-গ্রভাব ( 000৮111 ) নেই-ই। 
সমাজ বদ্ধ জলাশয়ের মতো! হয়ে পডেছে। তীর কথা অগ্থযায়ী বোঝ। 
যাচ্ছে সমভৌমিকগতি (10017120009] 0০১] ) নেই, তাই আলম্ব গতি 
( %57160081 0)01116, ) বাডছে এবং তা বিকৃত। আমেরিকার স্থাপত্যের 
মতো। ইমারতের প্রস্থ নেই উচ্চতা আছে। শুধু তাই-ই নয়, পূর্বে ছুটি 
সমাজগতির একটিও ছিল না। ৩বে সমাজ এতকাল টিকল কি করে? 
খান্য নেই, মানুষের অভিল[ষ নেই, সমাজের জীবন চাঞ্চল্য নেই। এ অবস্থায় 
সমাজের কাজ চলল কি করেঃ তাতে তাপ। বিচিত্র কথা বললেন-- 
হিন্দুদের গ্রাম ব্যবস্থায় ষধি লাম্যবাদের নীতি না থ।কত যাদ জাতিভেদ প্রথা 
না থাকত, যৌথপরিবার প্রথা ন। থাকত, তা হলে ভালো ফসলের বছরেও 
তার1 এই জনসংখ্যার চাপ স্হা করতে পারত না (175৪0 £ 09 060] 
0017 005  901101001)15110 10111)0110165 ড/1101) 10100061116 009 17100 
90018] 01210159101) 10. 105 %111758 5950০121090 16 000 ০০০। 101: 
1095 08566 51105 2170 ]01010 (81115 5590910)) 01)0 100995১ ০০] 
1006 108৬6 01000105 88811050 016 101655015 ০0 0৬6] [00101191101 
5৬610 ঠা) 56215 ০0 2 8৮০1০86 19165. 96211) 7966 111 )। 
সমাজের অদ্তুত ব্যাখ্য]। সমাজ থাকে তার কতগুলো প্রতিষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে । সমাঞ্জ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক 
কাধ-সগ্বন্ধের গ্রহণযোগ্য বা সিদ্ধ আদশ (919002101590 10009 ০0 
0:০8০0110 )। সমাজে উত্তরপুরুষ আসে, সে নতুন ক'রে এগুলো শিখে 
নেয় মেনে নেয়। এই ভাবে আদর্শের রদ বদল হয়। এগুলো ষদ্দি মনে 
রাখা যায়, তা হলে কোন সমাজকেই অচল মনে হবে না। ভারতবধের 
সমাজও অচল ছিল ন1। 

তবু এই ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন পড়ল। হয়ত সমাজ শাগ্রে অজ্ঞতা! 


ইংরেজ আমলে ১৬১ 


বেণি হচ্ছে ধূর্ততা। ভারতবর্ষের সমাজ ষে “স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ভিতি'র 
উপর ্াঁডিয়ে এই কথা প্রমাণিত কর] । প্রমাণ কর! হল বটে, কিন্ত গ্রাম- 
সভ্যতার আদর্শ না নিয়ে তার বিরুত রূপ চালু করা হ'ল। মিউনিসিপাল 
আর লোকাল বোর্ড স্থাপন কর হ'ল। ঘোষণ করলেন, ভারতবর্ষের 
পঞ্চায়েত? ব্যবস্থাই আমর] স্বীকাৰ করলাম (73০00. (0656 1090011761)05 
901 1601691019055 9০৬০1101360 [1০9০9606৫ 81901) £116 16002017110 
01 0175 79110119921 959662) 5/10101) 1090 10100391860 11)6 10110770055, 
01 10019, টিটো) (176 62111691 (117)65 , 99110 785 117 )। 

স্থাণীয় স্বাযত্ত-শাসন এবং বোর্ড প্রথা যে পঞ্চায়েত প্রথ। নয়, তা একটু 
অন্রধাবন কবলেই বোঝা যায। বোর্ড বা স্বায়ত্ুশাসন প্রথায় সভ্য হওয়া 
হচ্ছে এচ্ছিক, ব্যক্তিব ইচ্ছাব উপব নিভন কবে ) এই প্রথাকে বলা যাষ 
সর্তমূলক সমিতি ( 0০071080188] /১59০9018000 )। পঞ্চায়েত কিন্তু তা 
নয়, এ অনেকটা স্িব নিয়ম মেনে চলে, গ্রামের এতিহিকে সাক্ষী রেখে 
এ$ গঠন । প্রথমটি স্বতন্মবাদী সমাজেব আর দ্বিতীযটি পিতৃতন্ত্র ব1 
মাতৃতন্ত্র সাজের । ইংবেজদেব মধ্যে স্কাপ্ডিনেভিযাব ব্বতন্ত্রবাদ এসেছে» 
সেখানেই এই স্থানীখ স্বায়ত্ শাসন খুটি গেডেছে। এর সঙ্গে ভাবতেব 
অনেকাংশেই মিল নেই। 

গ্যতৃবভিল ১৯০৭ সালে বই লেখেন (709 00151116771) 0100 
0? 17$100611) 801017ৎ, 2 17015001% ০01 07০ 7১810100128715 17010) 
91 9০০160 ) তাব ধন্তব্য অ্শ সোরোকিন তুলে দিয়েছেন ১, তার মর্ম্থ, 

অন্ভেব সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া (পিতৃতাস্ত্র+ প্রথাব ) বিলুপ্ত হ'ল নাঃ কিন্তু 
বাধ্যতামূলক সজ্বেৰ বদল ( পিতৃতা'স্্ক প্রথাব ) এচ্ছিক সামাজিক প্রথা 
স্থণন ক'বে নিল, কেবল যেখানে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পডল | এই অবস্থাই 
সথষ্টি কবল সর্তমূলক সঙ্ব, স্থষ্টি কবল সমাজ-নায়কের নির্বাচন ব্যবস্থা, অথবা 
কর্মকর্তার নির্বাচন, স্বাধীন এবং স্বশাসন এই গুলোই স্বতস্ত্রবাদী সমাজের 
স্পষ্ট লক্ষণ, (4১539012610 ৬10) 001) 276], 030 1100 01521009627) 00০ 11 
01909 01116 60001০60 2550০186101) 01 0১০ 78001810118] 00101100710, 
16০ 500191] 01590152,0101) 85 50090100050 2100 “0121 ৬/17916 1 3 
8050101615 11605592815, 10019 150 00 025 291901151)18681 ০0 
০011080008] 95001511019, 10 006 616011019 ০1 1580619 01 0780110 

১১ 


'১%২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


88010011055, 00 10050905170 800 00০ 9০1-2০9%01112017)1, 05 
9910810857109585 01181806611901059 ০01 035 791010019115 5০00151.--- 
30965010179 (801) 0000 00177650010097815 5০9০1০910921081 711501155 ৮ 
সিঠোণাণে 9010101) 221061% 31900611928, ৮১৪56 80) 1 সমাজ- 
তাত্বিক্দের এই গোষ্ঠির সঙ্গে সোরোকিনের অনেক যায়গায় আপত্তি করবান্ধ 
আছ, ক্িস্ত ঠিক এই অংশের ব্যাখ্যায় আপত্তি তার নেই। 

মোটকথ! লোকাল বো, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ক'রে ভারতের পঞ্চান্কেত 
প্রথা পাওয়! গেলনা । কোন্‌ বাবস্থা ভালে! সে বিচার আমর! করছি না । 
কিজ ছুটির স্বভাব যে পূথক সেকথ। মানতেই হবে। 

তবে এ গোঁজামিল কেন? ভাণ্টার কমিশনে মন্তব্য পডলেই তা 
বোঝা যাবে । 

প্রাদেশিক কমিটিতে ক্রফট সাহেব উপদেষ্টা ছিলেন । কাজেই একথা 
ধরে নেওয়া যায়, ঠাব কাষাবলীর সমর্থন তিনি এতে রাখবেন । অর্থাৎ নিক 
প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক ইস্কুল থাকবে । 

আরও কিছু আমাদের মনে রাখা দরকার, হাভিগ্জের আমল থেকে 
বিদ্যালয গৃঠেব খবচ এবং শিক্ষা-কবেব অন্বপ কিছু দেশবাসীর কাধে চাপিষে 
দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। নানাকারণে তা সফর হয় নি। এই সঙ্গে মনে 
পড়ে, প্ররূত গ্রামের দিকে শিক্ষা অধিকারের যাওয়ার ইচ্ছা নেই। 

এবার দেখা ষাক হাণ্টার কমিশনে কি পেলাম । 

হাণ্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে দুটো ভাগ করল (১) প্রচ্সিত 
পাঠশাল! (২) প্রাথমিক ইস্কুল। 

প্রচলিত পাঠশালার সংজ্ঞা- যে-সব ইন্ক,ল দেশী-প্রথায় দেশের লেক ছারা 
পরিচালিত | ধর্মনিবপেক্ষ শিক্ষা হ'লে এদের অনুমোদন করা হবে। 
অনুমোদন পাওযার জন্ত শিক্ষা বিভাগে পণ্ডিত বা মৌলভীব তদারক করতে 
হবে। আর পরীক্ষার ফল দেখে ইস্কলকে সাভাষ্য করা হবে। গুরু-মহাশয়কে 
শিক্ষণ শিক্ষা নিতে হবে । সাহাধষ্য প্রাপ্ত ইস্কুলগুলোকে জাতি-ধর্ম নিধিশেষে 
পড়াতে হবে । যেখানে মিউনিসিপ্যাল বা! লোকাল বোর্ড থাকবে-_সেখানে 
তারাই এই ইন্কলের তদারক করবে। অবশ্ত সবার উপর কর্তা থাকল 
শিক্ষা-বিভাগ। 

(খ) প্রাথমিক ইন্ক লের ছুটো ভাগ করা হ'ল; নিম্ন প্রাথমিক আর উচ্চ 
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প্রাথমিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মুখাপেক্ষা হয়ে এসব ইন্ল চঙগবেন1। 
সাধারণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়াই হবে কর্তব্য । 
কোন পধায়ের ইস্কলের পরাক্ষাই আবশ্তিক নয়। এখানেও ফল থেকে সাহায্য 
করবার ব্যবস্থা । করদাতাদের ছেলে বলেই মাভিন]! মকুব কর] হবে না। 
মাহিন। দিতেই ভবে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন মুকুব কর যেতে পারে । 
নৈশ ইন্কলও খোলা যেতে পারে | জাতিধর্ম নিবিশেষে শিক্ষা দেওয়া! হবে। 
সম্প্রদায়ের চাহিদা মতে। ভাষা-শিক্ষ। ( বিভিগ্ন ভাষা )পাঠ্য হবে। প্রাথমিক 
ইস্তল আবার মক্তব, আদিবাস" প্রভৃতিব জন্য নাম নিল "স্পেশাল" বা বিশেষ । 
মোটকথা» ইস্কলবাডী শিক্ষকেব মাহিনা প্রস্ততি নিবাত হবে বোর্ড থেকে। 
বো টাকা পাবে করদাতাদের কাছ থেকে এখং কিছু সরকার থেকে। 
বোডেব খরচ কেমন দাডাল-_ 

বৃটিশ ারতেব জনসংখ্য। তখন, ১০ কোটি । শতবরা ১৫টি ছেলে 
যদি ছাত্র ধর। ষ'য় তবে হচ্ছে ৩০০ শত লক্ষ । প্রতি ছাত্র পিছু তখন খরচ 
হওয়1 নযম হ'ল ওট1-_৬আনা--€ পাই ; এর মধ্যে সরকার দেবে ১৫ আনা 
৪ প[ই, শ্বানীয় কঠপক্ষ দেবে ২ ট।কা ৯ আন ১১ পাই, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড 
থেকে পাবে ৪ অ।না ৬পাই। সাহাধ্যপ্রাপ্ত ইস্কলে খবচ ৩ টাক। ৭ আনা 
১ পাই, সরকাব এবং বোডঁদেবে এর মধ্যে ১টাকা ২ আনা । ১৮৮২ 
সালে প্রাদেশিক সবকারের খবচ ছিল (প্রাথমিক শিক্ষাব ) ১৬৭৭ লক্ষ টাকা 
আব স্থানীয় সংস্থা খরচ ২৪৮৮ লক্ষ টাকা। নতুন প্রস্তাবে খরচ বৃদ্ধি 
পাবে সরকাবেব ১৭ লক্ষ টাকা থেকে ১২২ লক্ষ আব স্থানীয় কোষ থেকে 
২৫ লক্ষে যায়গায় ২২৪ লক্ষ টাকা (ই 0191181, & 81105--4, 
500001105 17151019 ০01 61980101) 11) 11019) 1419801011187, 1949 
[১86 155) । 

এই থেকে আমর অন্পমান কবতে পাবি প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্বে সরকারী 
নীতি ষা ছিল, এখনও পেঁচিয়ে তাই-ই করা হ'ল । উপবস্ত প্রাথমিক শিক্ষায় 
নৃতন নীতি এল যে, একরকমের প্রাথমিক থাকবে যা স্বয়ং সম্পুণ, 
এইগুলো প্রাইমারী ইস্কুল, আর অন্ত প্রকাব হৃ'ল উচ্চশিক্ষার জন্ত প্রাথমিক 
শিক্ষা। 

আর একটি হিসাব উত্লেখযোগ্য । ইন্কুলের এবং ছাত্রের বৃদ্ধি প্রসার বা 
আ গ্রহঘটছে £ 


১৬৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 








থ্ষ্টাবব | সংখ্যা | সংখ্যা 

| প্রাথমিক | ছাত্র ূ নিক্নপ্রাথমিক ছাত্র 
১৮৮৫ | ২,৯৮৩ ১০৯,০২৯ ৬৪,৮৭৯ ১১১৫২১৯৮৭ 
১৯০০ | ৪১৪৭৩ উহ ৪2] ৪৬১৩২৮ ১১১ ১৭)৩৩৪ 
১৯০৬ | ২,৯০৮ | ১৩২,৫৬৪ ৩১,০৪৬ ৭৩৬,৬৪৭ 
(কেবল | 
পশ্চিমবঙ্গ) 
১৯১২ ৩,৭৬৪ ২০৪১১৮৮ ৩৫,১৮৬ ১১০২২১৯৯২ 
(যুক্তবলে) | 





উপবের তালিকা থেকে বেশ বোঝা! যাচ্ছে উচ্চপ্রাথমিক ইস্ক,ল বাডছে, 
নিয় প্রাথমিক কমছে । ছাত্র সংখ্যাও তাই । শুধু পশ্চিমবঙ্গের ১৯০৬ খষ্টাব্েে 
প্রাথমিক ইস্ক ল যা ছিল, যুক্তবঙ্দে তার চেয়ে বিশেষ বাডেনি । উচ্চ প্রাথমিক 
ইস্কলের সংখ্য। অন্থপাতে ছাত্র বৃদ্ধি পাওথায ইস্কল গুপোষ ভিড বাডছে। 
নিম্ন গাথমিক ইস্ক,লের প্রতি আগ্রহ চলে যাওযাব কাবণ কি/ হয়ত 
রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ইংবেজেব শিক্ষানীতিতে মিলবে | 

তবে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষা সবকাবী সাহাষ্য বাডাতে চেষ্ঠা কবে 
ছিলেন একথা স্বীকার্ধ | 

যাই হোক প্রাথমিক এবং প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে আমবা ইতিহাসের এই 
টূক জানলেই ইংবেজ আমলে প্রাথমিক ইস্কলেব পরিচয় জাণতে পাবব। 
এ ছাডা গোখেলের “বিল” বা ১৯৩৭ এব মাইন ইস্কল সম্পর্কে নতুন কিছু দেয় 
নি, কেবল আবশ্টিক হবে কিন। কিংবা সরকারী সাহ।য্য কতখানি হবে এই 
নিয়ে বিতর্ক। বর্তমানেও আমবা প্রাথমিক ইন্ুলেব সেই বপটি বেখেছি। 
তবে প্রাথমিক ইঞ্ছুলেব শিক্ষা উদ্দেস্তের ষে দ্বিধ! ছিল তা কার্জনেব আমল 
থেকেই একরমক কেটে গেছে । এখন প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বল! 
যায় না। 

প্রাথমিক এবং প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের এত বিস্তৃত বলবার কারণ 
এই যে, এর মধ্য থেকেই ইংরেজ-নীতি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণ করে 
নিতে পারব । আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল, ইংবেজ কোম্পানী কি করতে 
চেয়েছিল এবং সম্রাট বা আইন সভা! কি করেছিল | হাই ইস্কুল বা উচ্চ বিচ্যালক 
সম্পর্কে আমাদের এত বিস্তৃত আলোচনা আর না করলেও চলতে পারে। 
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আমরা কয়েকটি মাধ্যমিক ইচ্ছুলের কার্যক্রম ব্যাখ্য। করলেই এই ইন্ছুল সম্পর্কে 
ধারণ! ক'রে নিতে পারব । 

হিন্দু কলেজ : 

কলকাতার স্ুগ্রীম কোট” স্থাপিত হয় ১৭৭৪ খুষ্টান্দে। কিছু বাঙালী 
আইন ব্যবসায়ীদিগেব “করণিক” হ'লেন, সামান্ত ইংরেজি শিখতে হ'ত। 
ইংরেজি শিখবার একখান1 বইও ছিল-_(501550)+9 7019108৩ ) ফরাসাথস্‌ 
ডায়ালগ ; দ্বিতীয় পুস্তক ইংলিশ প্রাইমাব (16101191) 1177061)। এতে ছিল 
কিছু ইংরেজী শব আর পরিশেষে বাইবেলের দশটি আদেশের (167. 001000- 
21810001719 ) ছন্দোবদ্ধ লেখ। । রাম বাম মিশ্র নাকি ইংবেজীতে প্রথম পণ্ডিত। 
তার ছাত্র রাম নারায়ণ মিশ্র আইন ব্যবসায়ীও ছিলেন ' সদাগরী অফিস বা 
সরকারী অফিসে চাকরীর জন্য ইংরেজী শেখা দরকাব। ইংরেজেরও দরকার | 
তবে তাদ্দের কাজ অনেকটা পতুগীজেরা সম্পন্ন করত। যাই হোক অভাব 
যেখানে আছে, তার প্রতিকারও আছে। বামমোহদ নাপিত, কৃষ্ণমোহন 
বন্থ, শিবু দত্ত, ভূষণ দত্ত, আবাটুন পিটাল, শেরবোর্ণ এর! ব্যক্তিগত পরি- 
চালনায় ইংরেজি শেখাতে স্তর করলেন । সেরবোর্ণের ইস্কুলে অনেক সম্্াস্ত 
বাঙালী ইংরেজী শিখতে যেত । 

১৮১৭ সালে বর্ধমানের মহাবাজা, বাম মোহন রাষ, কালীনাথ রায়, কৃ 
মোহন মজুমদার, দ্বারিক। নাথ ঠাকুব,। জয় নারাযণ ঘোষাল, তারা স্থল 
কবলেন ইংরেজি শেখাব জন্য ইচ্চুল দরকার । কিন্তুকেমন ক'রে খুলতে হবে 
সেএক সমস্যা । ইন্থুস আমাদের দেশে আছে, কিন্তু যাকে বলে ইংরেজী 
ইস্কুল অর্থাৎ তাব চেয়ার, বেঞ্চ, ৫ বিল, গ্লোব, ম)াপ, রেজিস্টারী প্রভৃতি 
আসবাব পত্র এবং ইঞ্চুলেৰ কাজকর্ধ কেমন ক'বে তৈবা এবং নির্বাহ করতে 
হব, তা তো! জানা ৫নই | 

সার হেনরী হাইড, ঈষ্ট (917 [1001 7৫৩ 6936) ১৮১৩ সালে সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি হযে আসেন । বাবু বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
ঈষ্ট সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলেন, এ দেশবাসীর ইংরেজি শিক্ষা 
সম্বন্ধে তার আগ্রহ আছে। 

১৮১৬ থৃষ্টাব্ব । তারিখটি ১৪ই মে। বাঙালীর] টাউন হলে একটি সভ। 
আহবান করেন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচন। কববার জন্য । ঈষ্ট সাহেব সভাপতি । 
এই সভার একটি বৈশিষ্ট্য এই ষে, অনেকে বাঙলাতেই বর্তৃত। করেন । এই 


১৬৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রসঙ্গে একজন বক্তার বন্তৃতা কিছু বিঙ্গেষণ করলে তংকালের শিক্ষা -প্রেমী-- 
দের উদ্দেশটি ধর] যাবে । 

“আমাদের যুগে আমরা পণ্ডিতেব জাতি হিসাবে পরিণত হয়েছিলাম, 
এখনও আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন । কিন্তু এই শিক্ষা 
বিজ্ঞান বর্বর শাসকদের দ্রুত এবং অবিরাম ধারাবাহিকতায় পধুদস্ত হল, 
এবং শিক্ষার আলোক নির্বাপিত ভয়ে গেল। যাই ভোক অধুন! আমর 
বিশ্বাস করি সেই নিভম্ভ অবণি পুন প্রজ্জলিত ভবে, এবং আমর! আবার 
শিক্ষিত জাতি হিসাবে দাডাতে পাবক ।” 

ববর শাসক বলতে বক্তা কাদেব বোঝ।তে চেয়েছেন তা ষেমন স্পষ্ট নয়, 
তেমনি খুব অস্পষ্ট৪ নয়। জাতিব ইতিহাস থেকে সাতশ? সাডে সাতশ? 
বছর মুছে ফেলে কিছুচিস্তা করাযায় কিনা জানি না। কিন্তু হিন্দু আমলের 
শিক্ষার সঙ্গে মুসলমান আমলেব শিক্ষা মিশে যে শিক্ষালয়ের কি পরিবর্তন 
ঘটেছিল তা আমর। পুবে আলোচনা কবেছি। আবও আমবা দেখেছি, 
ইসলামিক শিক্ষার হয়ত ধশ নিযে ভাষা নিষে কিছু অনভিপ্রেত ব্যাপার 
ঘটে থাকতে পারে কিন্তু সমাজ-বাবস্কায় কোন আত্যপ্তিক পবিবর্তন ঘটেনি , 
সমাজ-চরিত্রে যে বিরোধ" ভাব ঘটেনি, ত শিক্ষা-ইতিভাস এবং বাজনৈতিক 
ইতিহাস আলোচনা কবলেই আমবা বুঝতে পারব । বিশ্ষেকপে আমরা 
একট] দিকে উন্নতি দেখেছিলাম তা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের | পূর্বের 
আলোচম1 আমর] আর পুনরূক্ি কবব ন1। িন্ত বহু বিশ্লেষণ না করেও 
বক্তার উদ্দেন্ত আমরা বুঝছি এই ভাবে। 

(১) ইংরেক্ি শিক্ষা তিনি চান, 

(২) হিন্দুর সংস্কৃত শিক্ষা চান, 

(৩) হিন্দু জাতি হিসাবেই শুধু গব করেন, 

(৪) নতুন শাঁসককে রক্ষাক্ডা এবং সর্দাশয় লে ঘোবণা করেন। 
সেযুগে জাতি-বিছেষ স্বাভাবিক । জাতি-কৌলীন্য প্রচারক আর্থার দ। 
গোবিনো। (000 09 03০০108॥ ) ঠিক এ ১৮১৬ সালেই জন্স গ্রহণ 
করেন। তিনিই ঘোষণ। করেন জগতে হীন এবং উচ্চ ছু ধরণের মানব 
জাতি আছে। আর্দের তিনি উচ্চ মানবজ্াতিতে ভূষিত করেছিলেন স্বার্থ 
সংরক্ষণের জন্য আর প্রাচীন ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সাধুতায়। 
'এচ. এস. চেম্বারলেন (770056010 90৬91 01910061181) 1855-1926 ) 


ইংরেজ আমলে ১৬৭" 


এ শতকেই জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও অনেকট1 গোবিনোর মতের অস্থুসারক। 
অর্থাৎ এ শতকে রাঙনৈতিক এবং সামাজিক কারণে মানুষের মনে জাতি, 
কৌলীন্ত বোধ এসে গেছে । কিন্তু ইয়োরেপের প্রচারকের৷ নিজদের বাচিয়ে 
কাজ করেছেন । আমারের এখানে ভারতবর্ষকে বাচাতে পারিনি । কারণ কোন 
জাতিকে বর্বর বলে কাবু করার কৌশঙ্গ আমরা রাজনীতি থেকেই আয়ত করেছি! 

রাজনীতির কাব হচ্ছে, মান্তষে-মানতষে সম্পর্ক স্থাপনার নিয়ম স্থির করা। 
স্থসনাজের এবং বাইরের সমাজের । র|জনীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই 
দেখেছে, স্বসমাজের মধ্যেকার জাতীয়-সংহতি দুঢ করতে হলে বাইরের 
্ম।জের লোককে হেয় করতে হয়। বাইরের সমাজ যখন অন্ধ-প্রবিষ্ট হয় 
তগন বিজয়ী হিসাবে তারা স্থানীয় সমাজকে দ্ণা করে। বৈদিক যুগে 
এরকম হয়েছে, তার আগেও হয়েছে, পাঠান যুগে হয়েছে, মোজেোল বুগেও। 
পতুগীজ বুগে হ'ল, ইংরেজ যুগেই বা হবে না কেন। ফল কথা এই, দেশ- 
প্রেমিকতা এমনিতেই মানবিকতা! থেকে খাটো। তার সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক 
দিক জডিত হয়ে পড়ে তবে বুভটি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পেছিখে যেতে চায়। 
কেন্দ্রবিন্দুর অস্তিত্ব বড কম। বৃত্টি না থাকলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। 
তখন সেই নাস্ভিকত৷ থেকে বুক্তটি আবার এমন বড়ো হয় যে, পরিধি 
আছে কিনা ঠাহর হয় না। তারপর হয়ত আবার সংহতিতে স্পষ্ট হযে 
এঠে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন, ৬46 179৩ 10101) 1106 1011703- 
0৮০1017501৭, 1100 11)095+ [6111016 0061 1)0106 06 11)21)10111075 2104 
৮/০ 119৬০ [175 1191010 01 0911116 01061) 021021005 69 01)0 11911956 
511) 01 9919211১221 15 159150 9/1)61) 21] 11710091) 006 0900105 
01 $০-১৭15 01৬11158010] ০০012169 ০9 ০01 1179 18928501) 2:5821)51 
[00010910109 900 0790 1783 0662. 3109%1) 2) 1075 1966 1815079--( নি মল 
কুমারী মহলান[(বশ, বাইশে শ্রাবণ) পষ্টান্ক ৮৭7 মিত্র ও ঘোষ, কাঁলকাতা। 
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৭ )। 

ইতিহাসে বারবার এই কাণ্ড ঘটেছে, ঘটছে । 

এই সঙ্গে লুকিয়ে আছে আর একটি দিক, রোমার্টিকত! । হিন্দু-বৌদ্ধদের 
সংস্কৃতিকে অক্ষু্ন রেখে মুসলমান শাসকের তাদের নতুন সংস্কৃতি দিতে 
পারেন নি। পৃবের এ্তিহ ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বৃহৎ 
এবং প্রাচীন দেশে তা কখনও সম্ভব নয় । ইংবেজরাও তাই পারেন নি। 


১৬৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ফলে উলটো হল। যখনই নিপীভিত সম্প্রধায় স্বযোগ পেল তখনই তাকে 
মুছে ফেলবার জন্ত বদ্ধপরিকর হয়। হয়ত সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। ইংবেজরণ 
চলে গেলেও ভারত ইংরেজদের সব কিছু মুছে ফেলে দিতে সম্বপ্প নিয়েছিল, 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক হাক-ভাকে সম্প্রদায়ে 
সম্প্রধায়ে মাঝে মাঝে হয়ত বিরোধ আসবে, মারামারি কাটাকাটি হবে 
কিন্ত সংস্কৃতির অনেক কিছুই বে"টিয়ে দেওয়। সম্ভব হবে না। 

পূর্বে ষে বক্তৃতা উল্লেখ কর! হরেছে, তার মধ্যেও দেখছি রোমার্টিকতা, 
বেপরোয়া! ্বাজাত্যবোধ | কিন্তু চিত্র নেই। কেমন যেন ষাচঞ্ার মনে- 
বৃতি থেকে ভীরুতা থেকে তোষামোদের মতে! ভাব আছে। অথচ এই 
বক্তব্যের মধে; হিন্দুজাতির এক ব্যক্তি-মানবের আবেগ ষতট। নেই, তার 
চেয়ে বেশি বয়েছে অর্থ নৈতিক মর্ধাদালাভের আকাঙ্ষা। | 

ইংরেজি কলেজ খুলবার জন্ত রামমোহন রায়ও ছিলেন একজন উদ্যোক্তা | 
কিন্ত নান1 কারণে তিনি নিজকে প্রকাশ করেন নি। 

প্রথমে গরাণহাটার গোবা চাদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ খোল! হয় 
১৮১৭ সাপের ২*শেজান্রুয়াবী সোমবার | পরে চিৎ্পুরে রূপচাদ রায়ের 
বাডীতে। এরও পরে কমল বোপসের বাডীতে। কমল বোসের পিতা 
ফরাসীদের চাকুরে ছিলেন ব'লে তাকে ফিবিঙ্গী কমল বোস বলা হ'ত। 
এদেব বাড়ী চন্দননগরের বোভোগ্রামে । 

১৮২৫ সালের জানুয়ারীতে বর্তমান হিন্দু ইন্কুদলর স্থানটিতে কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত ভয় । এই কলেজের জন্ত টাকা ওঠে ১১৩১১৯ টাকা । কেকে 
পষ্ঠপোষক ? বর্ধমানের মহার।জা, গোপীমোহন দেব, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, 
গঙ্গানাবায়ণ দাস, জয়কফ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকাস্ত দেব, 
রামকমল সেন, বসময় দ্বত্ত প্রভৃতি । টাকা থাকত ব্যারেটো ব্যাঙ্কে । 
লেফটন্যাণ্ট আরভিন হলেন ইংরেজি বিভাগের সম্পাদক, মাহিনা ২০৯২ 
টাক1, আর বাঙলা বিভাগের সম্পাদক রসময় দত্ত, ১০০২ টাকা । ঈষ্ট সাহেব 
দান করেছিলেন ১০*২ টাকা, বিশপ মিডলটন ১০০২, ব]ারেটে। ব্যাস্ক 
১০০২ বাকী টাকা সমস্তই বাঙ্গালীর! দাদ করেন | ইংরেজর। কিন্তু পরিচালন! 
সমিতিতে যোগদান করল না। গভর্ণর হলেন- বর্ধমানের মহারাজা এবং 
চন্্রকুমার ঠাকুর । ডিরেকটরন--হলেন গোপী মোহন, জয়কষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ, 
বাধাকাস্ত এবং রাধামাধব । 


ইংরেজ আমলে ১৩ 


ইংরেজর। থে প্রকৃত পক্ষে অসহযোগ করল এটি লক্ষ্য করবার ঘতো। 
ইংরেজি শিক্ষায় ইংরেজ যোগদান করেনা কেন? আহ্বান উপেক্ষা করে 
কেন? 

বাইহোক বাঙালীদের প্রতিষিত ইস্কলে বাঙালীর! ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ 
করেন প্রায় দশ হাজার | এটি ১৮২৭ সালের হিসেবে । এই ঘটনাটি 
ইংরেজের চোখে নিশ্চযই দুর্ঘটনা । আর এই কুর্ঘটনা সন্দেহ-শান্ত্রে পণ্ডিত 
ইংরেজ জাতি আগেই অনুমান কবেছিল ব'লে মনে হয়, তাই এই অসহযোগ । 
হিন্দু কলেজের শিক্ষা উদ্দেশ্ত ইযোবোপ এবং এশিযার ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় 
হিন্দু সম্ভতানদেব শিক্ষিত কবা (0০ 11051006 616 50175 01 171700905 £) 095 
12010199811 8100 /519110 1.217018595 ৪190 50111069 ) | ইংবেজি, ফারসী 
এবং সংস্কৃত ভাষা! শিখব।র ব্যবস্থা থাকল। তবে সংস্কৃত কিছুদিনের মধ্যেই 
বজিত ভ'ল। এই ইন্কলের বিশেষ চরিত্র হচ্ছে বাঙালী হিন্দুর স্বাধান শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান । অথচ এই স্বাধীনতা খাকল শা। ইংরেজবা সনদে কবে অসহ- 
যোগিতা যেমন কবল, তেমনি এসে দ্বটল অর্থাভাব। স্কানাভাবের জন্ত 
প্রথম স্থিব হ'ল একশত জণ হাত্র নেওয়া ভবে । সকলকেই বেতন দিতে 
হবে। কিন্ত্ত বেতন দিয়ে পড়ব প্রথা এদেশে তে! নেই । কাজেই এ বিধান 
বদল করতে ইহগ্ল। পডানে।ব জন্য ইংবেজি আর বাংলা ছুটে। বিভাগ থাকল । 
বাওল। উচ্চ 9 শিশ্পবু্তি পরীক্ষাতেন সম্মান পেয়েছিল ( বচনা পঞ্ হিসাবে ), 


ইংবেজি বিঙাগেব সর্বোচ্চ লাসে পাঠ্য হছিল-_ 
1 2৮75 130901 01 10)01980 


121090195 31681061 
0010510101)5 3005181)1)% 
1৬ 0118515 (91217017001, 
অস্ষেব পাঠ ত্রবাশিক নিয়ম পযন্ত । 
এই সময়ে ব্যাবেটে! ব্যাঙ্ক দেউঙ্গিয়' হয়ে পডে। তৎকালে এইটি ছিল 
প্রধান ব্যাঙ্ক । কর্তৃপক্ষের! মাথায় হাত দ্বিষে পডলেন। 
কেবল ব্যারোটা ব্যাঙ্কই দেউলিয়! হওয়ায় হিন্কলেজের স্বাধীনতা গেল 
তানয়। ইংরেজদের হিতৈষণার জন্চও এর বিপহয ঘটল। সেই কাহিনীটি 
বলা ষাক। ইংলগ্ের বুটিশ ইত্িয়া সোসাইটী ভারতবধের শিক্ষা সম্বন্ধে 
সাহাষ্য প্রদান কববে বলে মনস্থ করে। কেবল অর্থই নয়, পুস্তক এবং 


১ ৭৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সাহাধ্য করবে । ঠিক একালে যেমন, আমেরিকা আর বুটীশ 
কাউদ্দিল স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় সাহাষ্য করবার জন্য ছুটে এসেছে “টেস্ট 
বা অভীক্ষা পত্র নিয়ে “ইন-সাভিস ট্রেনিং নিয়ে, “অডিও ভিস্থ্যয়াল এড.স্‌? 
নিয়ে। যোগাযোগ দৃঢ় হ'ল সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান 
বিচারপতি হ্ারিংটন সাহেবের মাধ্যমে । তিনি শিক্ষা উৎসাহী । 
১৮২৩ সালে তিনি এদেশে আসেন । ইনি আবাব গভরমেণ্ট কতৃক গঠিত 
(১৮২৩ সালেব জুলাইতে ) জেনাবেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্টাকসনেব 
সভাপতি । বুটীশ ইগ্ডিয়৷ সোসাইটা ১৮২৩ সালে তাকে লেখেন যে তাব। 
কলকাতার বাঙালাদের হিন্দু কলেজে একটি দশন পড়ানোব যন্ত্র (1)110901971- 
০৪] 800919005) উপভার দিতে চান। বিনা খরচে তাবা যন্ত্রটি কলেজে 
পৌছে দেবেন। কিন্তু এই শুভ ইচ্ছাৰ এক০। ₹ঙ থাকল । তাকে বলে 
শ্বেতহস্ভী পোষণ । অথাৎ এই যন্ত্রটি ব্যবং[ব কববাব জন্য ন্তাষসঙ্গত বেতনে 
হিন্দুকলেজে একজন অধঠাপক বাখবেন। 

এদিকে অনেক নজির দেখিয়ে হিন্দু-কলেজ সবকাবেব সাহাধ্য প্রাথন। 
করেছে ১৮২৩ সালের প্রথমে । কিন্তু যেভাবে শ্রীবামপুবেব মিশনাবী কলেজ, 
বিশপস কলেজ, বেন।ভোলেন্ট ইন্স্টটিউসন, স্কুলবুক সোসাইটাকে সাহায্য কর! 
হয়েছিল, সরকার-ইংবেজ সরকার সেভাবে হিন্দুকলেজকে সাহাষ্য কববে কেন ? 
অতএব হ্াব্রিংটন সাহেব আবেদন পত্রটিকে সখডাশি দিয়ে চেপে ধবে ১৮২৩ 
সালের অক্টোবব মাসে একজন ইংরেজ অধ্য।পক নিযুক্ত কবান , ১৮২৪ সালে 
সাহায্য কববেন ব'লে আ*1 দ্রিলেশ । হণ্ু কলেজ আশায় আশায় 
শ্েতহন্ডভী পোষণ করেছে, তাখপব »৬ডে পডল | এই সময় জেনারেল 
কমিটি বলল, সাহাষ্য করব কিন্তু কলেজে কর্ঠত্ব আমাদের হাতে দিতে হবে। 

কতৃপক্ষের! প্রতিবাদ কবলেন। কিন্ত প্রতিবাদ কখলে টাকা পাওয়। 
যার না। কাজেই মানরক্ষ! গোছেব কধে একঢা বফ। হ'ল। জেনারেল 
কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ উইলসন পবিদর্শক নিযুক্ত হলেন, পরিচালক 
সমিতিব ভাইস গ্রেসিডেণ্টও হ'লেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তার থকুমে 
কলেজের ব্যবস্থাপনা চলত । ১৮২৪ সাপে মাসে সরকার সাহায্য কবত 
২৮০২ টাকা) ১৮২৭ সলে মাসে ৯০০ টাক; ১৮৩০ সালে মাসে ১২৫০ 
টাক1। প্যাচের পর প্যাচ কসে হিন্দু কলেজকে সবকাব ১৮৩০ সালে নিম্নরূপ 
ঈ্াভ করলো; 


ইংরেজ আমলে ১৭১ 


কৌলিক কতৃপক্ষ 


(106109015 60611017015 ) 


বর্ধমানের মহারাজ! ( মহারাজাধিরাজ তেজ চন্দ্র রায় বাহাদুর ) 
সভাপতি-_চন্দ্রকূমার ঠাকুব 
উভয়ের সাহাব্যকারী ও পরিদর্শক-_উইলসন। 
পরিচালকগণ (10171501915 ) 
(সবাই বাঙালী ) 
পরিচালক সমিতি 
৮ জন বাঙালী ; তিনজন ইউবে!গীহ ( ডেভিড হেঞ্জার অন্থতম ) 
অধ্যাপক 
৫ জনই সাহেব | (প্রধান শিক্ষক], চ 9০৪৪৩ ) 
শিক্ষক 
৮ জনেব মধো দুজন বাঙালী । 
পণ্ডিত 
জগমোহন গ্তায়বাগীশ, পাবতীচরণ না|য়ালক্কার, 
রামরতন বিদ্যালঙ্কার, পীতান্বর তর্ক পঞ্চানন । 


মৌলভী 
ফরাঘত আলী । 
গ্রন্থাগ্ারিক 
উলাস্টন ( জা. এ. ড/০9155190 | 
সহকারী--নবকুমার চক্তবতাঁ। 

১৮৪১ সালে এই কলেজ সম্পুরকপে সরকারী হয়ে গেল। 

১৮৩০ থেকে ১৮৫০ এর মধো এই কলেজে শিক্ষ] াণয়ে নানা পরীঙ্গ 
কর। হয়; কিন্তু কোনটিই সফল হয নি। আইন শেখানোর জন্য টি. ডেকেন্স 
এলেন (১৮৩২ সালে), চলে গেলে এলেন পিটাব গ্রাণ্ট, হযে গেলেন 
সুপ্রীম কোটের জজ | ডুইং বা অঙ্কন শেখানে| হ'ত, ১৮৩৬ সালে সাভেইং 
শিক্ষা/ সুরু করা হয় 7 [.555010$ 0) 0৮)9০% সম্পকে শিক্ষা দেওয়। হত। 
চার বংসর পর এই শিক্ষা ব্যর্থ হ'ল? সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ১৮৪৪ সালে 
হারাভেনকে (17517809106 ) নিযুক্ত করা ত"ল। তিনি চলে যাওয়ার 


১২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


সঙ্গে সঙ্গে এ ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ বেশ বোঝা! যাচ্ছে, শিক্ষিত 
ভাগ্যান্বেধী ইয়োরোপীয়দের প্রাপ্থিযোগেন একটি আশ্রয় স্থল ব1 হোটেল 
হিপাবে হিন্দু কলেজ পরিণত হ'য়ে গেল। বর্তমান যুগের এক্সটেনসন সাভিস 
ভিপার্টমেণ্টের মতো] | 


১৮৫০ সালের মধ্যে আমর! যে সব সরকার নিয়ন্ত্রিত কলেজ ও ইস্কুল 
ততৎকালের খঙ্গপ্রদেশে পেক্েছি তার একটি তালিকা দিতে চেষ্টা করি । 

হিন্টু কলেজ : স্থাপিত ১৮১৭ সাল) পূর্বেকার “বিদ্যালয়” হয়ত ১৮১৬ 
সাপে। কিন্তু সরকারী রিপোর্টের বিভিন্ন সংখ্যায় (050918] 7২০০1% 
010 7900110 117500106101 1) 006 1,091 [010%10099 ০01 016 73911£81 
[91551061709, 0219986058 : ড. 2810)515, 170111625 0101080 51995, 
11790001 ) যে উল্লেখ দেখতে পাই তাতে ১৮১৪-১৫ সালে স্থাপিত বলে 
দেখা যায়; যেমন এ ন্িপোর্টের 95931097. 1849-50 তে লেখা আছে 3508 
9981; এমনি অন্যাগ্ত সংখ্যায় । অধিকস্ত, এফ* জে হ্যাপিভে (99০:9147% 
£9 076 03০0%. 01 17019. ) জে, পি, গ্রাণ্চকে 99০01665915 €9 0116 09০৮ ০1 
8670891 ) যে চিঠি লেখেন ৫১১ই এপ্রিল, ১৮৫০) তাতেও মনে হচ্ছে 
হিন্দু কলেজ ১৮১৫ জালে প্রতিষ্ঠিত হয় (1100100-255 55815 178৮6 
61819560) 31106 0115 9562011510)6100 ০1 06 1711000 0০011586 £৪৬৩ 
010 115 110198156 10 1১26 95115 1017 700:0196817 %৬10116086, 
ড/1)1017) 15 170৬ 50 2011619] (15108811001 01) ০901011 )। তারিখের 
এই গোলমাল এঁতিহাসিকর্দের গবেষণা সাপেক্ষ । হিন্দুকলেজ পাঠশাল! 
(১৮৭৭ ), ব্রাঞ্চ ইস্কুল, সংস্কৃত কলেজ ( ১৮২২-২৩) কলিকাতা মাত্রাস! 
(১৭৮১); ভ্বগলী কলেজ (১৮৩৬), ব্রাঞ্চ ইস্কুল (১৮৩৭) ইনফ্যাণ্ট 
ইন্থুল (১৮৩৯); ভগলী মাদ্রাস1; মক্তব ১ সীতাপুর মাদ্রাসা; ঢাক কলেজ 
( ১৮৪১-৪২ ) রুষ্নগব কলেজ (১৮৪৬) চিটাগাং (১৮৩৬) ইস্কুল; 
কৃমিপ্তা ইস্কুল ( ১৮৩৬-৩৭ ) 7 সিলেট (১৮৩৯) ইস্কুল; বোয়ালিয়৷ ইন্থুল 
(১৮৩৫-৪৬); মেদিনীপুর (১৮৩৫-৩৬)7) কটক (১৮৩৯)$ পাটন 
( ১৮৩৪-৩৫ ) ভাগলপুর €( ১৮২২-২৩)। 

মজংফরপুর €(১৮৪২-৪৩); গয়া(১৮৪৩-৪৪ ); যশোর (১৮৩৬৮৩৭, 
কিংবা ১৮৪০), বর্ধমান (১৮৪৪) বাকৃডা (১৮৪৪); বারাসত 
€১৮৪৪-৪৬); হাওডা ( ১৮৪৩-৪৪ )7 উত্তরপাডা (১৮৪৫); বারাকপুত্ব 


ইংরেজ আমলে ১৭৩ 


রসাপাগলা (কলিকাতা টালীগঞ্জ অঞ্চলে ); (এই তভালিক। থেকে আলাম- 
আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলের ইস্কুল বাদ দেওয়া হল)। ইন্কলের প্রতিষ্ঠিত 
তারিখ হিসাবে যা উল্লেখ করেছি-_-তাতে একটি অনুক্ত কথা থাকল, বেশীর 
ভাগ ইন্*ল অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল; তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ 
আসে এ সময়ে। 

এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ইংরেজির সঙ্গে মাতৃভাধ। 
পড়ানোর ব্যবস্থা । দেখা যাচ্ছে যারাই ইংরেজি পডছে তারাই-_বাংল! 
( বাঙালী হলে ) বা উডিযা ব1 উদ্দ পডছে। আসামে বাংলাই পডানে। 
হ'ত। হিন্দী আছে শুধু তখনকার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইন্কুলে। 
আসামে দেখছি বাংল পড়ুয়ার অনুপাতে ইংরেজী পডয়ার সংখ্য! অতি 
নগণ্য । অবন্ঠ স্বীকার করতে হবে বাংল! ভাষা কতখানি আগ্রহেব সঙ্ে 
পডছে। 

হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ ইস্কুল পূর্বে ছিল স্কুল সোসাইটির »্জুল, পরে নাম হয় 
হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ ইস্কল, পরবর্তী নাম কলুটোল! ব্রাঞ্চ, তারপর নাম হয় 
হেয়ার ইস্ক,ল (১৮৭২ সাল )। স্কল সোসাইটিব পাচটি ইদ্কংল ছিল, আরপুলির 
ইন্কলটি হেয়ার সাহেবের তত্বাবধানে দেওয়া হয়) কিন্ত ১৮৪২ সালে 
হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পুবে এই ইন্ক,জটি জি. সি. পি. আই-এর (090618] 
(00917101609 ০01 7১0110 ]1150000100 ) অধীনে আসে। ১৮৪৭ সালে 
ভব।নীচরণ দত্তের গলীতে ইস্কলেপ গৃভ নির্মাণ হয়। স্থানটি ছিল, হিন্দু 
কলেজের অভিভাবকদের | বাড়ীটি তৈরী হয় ৯২৬০ টাকায়। সবকার ধার 
দেয় ৬০০০২ টাক1।॥ এই ইস্ব,লই হেয়'র ইঞ্চল হয়ে গেল। 

নোধাখালী ইস্ক লকে পরিচালন! +রতেন মিষ্টার জোনস নামে এক ইযো- 
রোপীয়। ১৮৫৩ সালে এইটি জেল] ইঞ্চল তয। ফরিদপুর ইন্কূল স্থাপিত হয় 
১৮৪৯ পালে ; ১৮৫* সালে এটি সপ্কারের সাহাষ্য কৃত ইস্কলে পরিগণিত 
হয়। প্রথমে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন ভগবতী চন্দ্র গাঙ্গুলী, মাহিন! 
৮৪২ টাকা । ১৮৫২ সালে ইস্কলটি গতর্ণমেন্ট তালিকাতুক্ত হয়। .বাজা 
বিশ্বনাথ সিংহ ইস্কলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । ছাত্রদ্রের মাহিনা ছিল 
এক টাঁকা ক'রে । ১৮৪৭৯-৫০ এ ছাত্র সংখ) ছিল--৭৫) তারমধ্যে ৬৩ 
জন হিন্দু, ১১জন মুপলমান, ১ জন থুষ্টান। 

জগৎচন্দ্র সেন ত্রিবেণীতে একটি ইক্কল স্থাপন করেন। ১৮৪০ সালে 


১৭৪ ভার'ত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ! 


শিক্ষাসমিতি ইস্কলকে 49:0)200091 হিসানে গ্রহণ করে । ১৮৪৩ সালে 
ইন্ক লট? উঠে যায়। 

সীতাপুর ইন্কল হুগলী জেলার বিকৃডে নামক গ্রামে । পার্খববর্তা সীতাপুর 
গ্রামের নামে ইন্কলটি হয়। তার আগে এখানে সীতাপুর মান্রাসা ছিল । 
১৮৩৯ সালে সীতাপুর ইন্কল হ'ল হুগলী কলেজের শাখা। এ বৎসর 
সরকারের তত্বাবধানে আমে । ১৮৫১ সালে ইংরেজি বিভাগটি উঠে যায়, 
পুনরাষ এটি মাদ্রাসা নাম নিল। 

চট্টগ্রামে ব্যাপটিস্ট পাত্রীরা ইশ,ল খুলেছিল, চট্রগ্রাম বিভাগের কথিশনার 
ড্যামপিয়াবের প্রচেষ্টা ১৮৩৬ সালে ইস্কলটি স্থাপিত হয় । 

১৮৩৮ সালে দিনাজপুব ইস্কল স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৪১ সালে ইন্কলটি 
উঠে গেল। ১৮৫৩ সালে আবাব খোলা হ'ল । ১৮৫৫ সালে প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় । 

ময়মনসিংহে ১৮9৩ সালে ইংরেজি ইক্কল বেসবকাবী ভাবে স্থাপন কর! 
হষ। প্রধান প্পোষক-__কালীকষ্ণ রাষ, ভৈবব চন্দ্র চৌধুরী । ১৮৫৩ সালে 
এটি জেল! ইন্ক,লে পরিণত হয়। 

বর্ধমান ইন্বল মন্ারাজ1 নিজে ১৮১৭ সালে স্থাপন করেন। ছাত্রের 
বিনা মাহিনায় পডত। ১৮৪৫ সালে বর্ধমানে আর একটি সাহাধ্যীকৃত ইস্ব,ল 
সরকার স্থাপন করবেন; ওয়ার্ড নামে একজন ইযোবোপীয় মহাবাজাব 
ইস্কলে কাজ কব৩, তাতেই ভাঙ্গিয়ে নিষে এসে এখানে প্রধান শিক্ষক 
ক'রে দেওয়। হ'ল। ব্য'পারটি অগধাধন যোগ্য । এই ইস্কলে প্রথম কয় 
মাপ ছাত্রদের মাহিনা নেয়া হতনা । পবে মাহিন। প্রতত্তিত হওয়াতে 
ছাত্রেরা সব সবে পডল। ১৮৫২ সালে মহাবাজা প্রস্তাব করেন যদি 
গভর্ণমেণ্ট ইন্কুলটি উঠিয়ে দেন তবে তিনি নিজের ইস্থুলের আরও উন্নতি 
করবেন । কিবকম উন্নতি? প্রকাশ আছে যে যারাই বিনা বেতনে পড়তে 
চায় তারদ্দেব কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না (106 ০810 [1906 1115 
901)901 80017 ৪ ০০661 090901175 27)0 5908193)50 11896 170 ০0139 16811% 
৫০51709005 ০01 966 ০৫710201017 1 9010%91 5170010 06 061911৬50 0 
1) সরকার সেই ব্যবস্থাই করলেন। দুজন ইয়োরোপীয় প্রধান শিক্ষকের 
পর প্রথম বাঙালী প্রধ।ন শিক্ষক হ'ল বামতন্ত লাহিডী। 

অন্ুূপ ইতিহাসই সর্বত্র | শ্রী, বরিশাল, নাটোর, পাবনা, বীরভূষ 


ইংরেজ আমলে ১৭৫ 


“পুরুলিয়া, বারাকপুর সব ইন্লেই একই ঘটনা । এগুলি সরকার কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল ১৮৫৫-৫৬ সালের মধ্যেই। তবে ম্বাধীন ইন্বলও তখন 
অনেক ছিল। 

লর্ড ভ্যালহৌসির সময়ে বাংলাদেশে প্রায় সমস্ত জেলাতেই একটি ক'রে 
ইন্কল স্বাপিত ত*ল। ১৮৫৩ সালে পাই ৪০টি জেলা ইস্কল, ১৮৫৯ সালে 
৪৭টি। ছাত্র সংখ্য। প্রায় ৬৫০০ | 

কতগুলি বিদ্যালয়কে বল] হ'ত [902602581 5011001 বা সামায়িক 
চুক্তিবদ্ধ । জি. সি. পি. আই এ-সব ইন্কলে অর্থ সাহাষ্য ন] করে শ্শধু 
পুস্তকাদি সাহাষ্য কবত। যদ্দিবিদ্ধাল্য ভালো ভাবে চলত তবে সরকার 
সে বিদ্যালয়কে তালিকাভূক্ত কবত। 

এই ন্যাপারেব মধ্যে দেখা গেল শিশু পাঠশালা] বা 1) 9০০০1. 
হুগলীতে ১৮৩৮ সালে এইবপ পাঠশাল] স্কাপিত হয়। হিন্দ কলেজ পাঠ- 
শ[লাকেও এই শিশু পাঠশালা বক্গ৷ যেতে পাবে । এউনুম্কল শিশুদের জন্য, 
কাবণ ৫ বৎসব বষসের বেশি বষস্ক ছাত্রদেব এই পাঠশালায় ভন্তি কব 
হত না। 


ইংরেজি ইস্কুলের ব্যবস্থাপন! ঃ 


১৮৪০ সালে সরকাব সাহাযা কত ইন্্ুল ও কলেজ পরিচালনার নিষ্ম 
প্রকাশ করা হয়। 

এই সময তিন বকমেগ ইস্কল ছিল। সাধারণ কথায ইস্কল, কলেজের 
সঙ্গে যুক্ত গ্রিপারেটরী বা ব্রাঞ্চ, এবং সিনিয়র ইন্কল বা কলেজ। সাধারণ 
ইস্কলে ৬ থেকে ৮ বৎসবের ছেলেসা ভর্তি হত | পাঠকাল ৪ বৎসর । 
তারপব সিনিয়র ইস্কল আপবে-__এখানে পডবে পাচ বৎসর | তাবপর বৃত্তি 
পেলে আরও ৬ বৎসর শিক্ষা নিতে পারবে । অর্থাৎ সর্বসাকূল্যে পাঠকাল 
৪+-৫+৬-5১৫ বৎসর | ২১ থেকে ২৩ বৎসর ব্যসে তারা কর্ষজগতে পণ্ডিত 
হয়ে বেরোত। 

ভন্তি হওয়ার নিয়ম £ ৮ বংসরেব বেশী বয়স নয়। যদি বেশি হয় তবে 
নিয়াঞরূপ যোগ্যতা অজ'ন কবে আসতে ভবে +-- 

স্কল বুক সোসাইটিখ ইংলিশ রীভারের দ্বিতীয় দ্তাগ শুদ্ধ ক'রে পড়তে 
এবং উচ্চারণ করতে জান! চাই। 


১৭৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


১২ বৎসরের পর্ন ভতি হু'তে হলে, কবল বুক সোসাইটার ইংলিশ রীডাক, 
পঞ্চম ভাগ অনুরূপ ভাবে পড়তে পার! চাই $ কেবল তাই-ই নয়, পপ রিচয়, 
ব্যাখ্যাও করতে হবে) অঙ্কের সাধারণ নিয়ম জানতে হুবে ; ভূপরিচর জানতে 
হবে ; প্রসিদ্ধ রাজা ও রাজধানীর নাম জানতে হবে এবং এ ইংরেজি পাঠ্য- 
পুস্তকের অংশ বাংল! বা হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করতে জানতে হবে । 

শারীরিক শান্তি রহিত কর! হল। নিম্নবিভাগে ইস্কলের পাঠ সময়ের 
$ অংশ ইংরেজীতে এবং অংশ সময় বাংলা পাঠে নিয়োগ করতে হবে । 
উচ্চ বিভাগে দিনের এক ঘণ্টা বাংল। আর অবশিষ্ট অংশ ইংরেজিতে । 

পাঠ্য পুস্তক কিরূপ ছিল তার পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা ইংরেজিতে 
তালিকাটি দিলাম £ 
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১৮৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ1 


981151011 

03191010791, 1710)019055179) 10106501010) 00031905101010 61০. 

এ ছাড়া পাঠ দেওয়া হত নিয় বিষয়ে £-- 

0191 & 7719617110610681 1010110950191)5 3 91018] 15215009193 
0151010061০) 1001919১ 1৯০01101091 15:00:01). 

এই তালিকা থেকে অনুমান করা কঠিন হবে না যে, ছেলের! কেবল 
যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাডত তাই নয়, মধুস্থদনকেও তার আবিষার 
করেছিল। ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে বা কোন শ্রেণীতে দুই বৎসরের বেশি না 
পড়ে তো এই পরীক্ষা দিতে হবে! অতএব, মুখস্থ বিগ্চা এবং নির্বাচনীবুদ্ধির 
প্রশ্নোগ তারা ব্যবহার করলই | 

যে-ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বা শিক্ষাবিদের সমতা৷ জ্ঞানের এতখানি অভাব 
তারাই আবার বলেছিল ভারতের শিক্ষায় কেবল মুখস্থ করা আছে, উপলব্ধি 
নেই। আবার এদেরই মাথায় তুলে নেচে বল! হয়েছিল_-তোমবা এসেছ 
আমরা বর্বরের হাত থেকে বীচলাম , রাজ! হিসাবে ইংরেজ কেমন ছিল সে 
আলোচন। আমার প্রসঙ্গে নেই, কিন্তু শিক্ষাবিদ হিসাবে যে তারা অসহিষু ছিল 
এ কথা জোর ক'রেই বল! ষায়। 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্ত মান্তযেরই হৃষ্টি। প্রয়োজনে এগুলিকেই 
স্থট্টি কর! হয়েছে । এসবের কোনটিই অনাবশ্তক নয় | জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি 
মানবসমাজের অভিজ্ঞতা হয় তবে প্রতি মানুষকেই সেই অভিজ্ঞতায় পরিচয় 
নিতে হবে। একথায় কারও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্ত সমন্যাটি 
আর এক দিক দিয়েও দেখা উচিত । 

প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতা বিশেষ পরিবেশ সম্পৃক্ত । দেখতে হবে--ব্যক্তিটি 
সেই পরিবেশে আদৌ আসবে কিনা । আসতে যদি হয় কোনকালে, তখন 
সেইসম্পর্কায় অভিজ্ঞত1 অর্জন করবার মতো তার যথেষ্ট মানসিকতা! গঠন কর] 
হ'ল কিনা । শিক্ষা-উদ্দেশ্টকে এই মাপকাঠিতেই কাল-পরিমিত করা উচিত । 

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিটি কেবল অভিজ্ঞতা নিয়েই আডে বহরে বেড়ে চলতে 
পারে না। পাধিব সমস্যাকে বাদ দিয়ে, দৈনন্দিন কাজ কর্মকে, রূজি 
রোজগারকে বাদ দিয়ে যদি সে এমনি বেডে চলে তবে সে হবেফানুস! 
যর্দি কেবল নিঃসম্পর্ক অভিজ্ঞতা নিয়েই সে দিন গুজর।ন করতে চায় তবে-- 
টাক মাথায় চিক্নণী চালানো হয়ে পড়বে । 


ইংরেজ আমলে ১৮১ 


আর-একটি ধুয়! আছে-_সবাঙ্গীণ বিকাশ করতে হবে যে! কাকে বলে 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তাতে! ঠিক হ'ল না| শঙ্করাচার্য যৌনজীবন পরিহার করে 
ছিলেন বলেই কি তার জীবন বিকাশ হয় নি। বি্যাসাগর ব। রামমোহন 
প্রচলিত সমাজের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই কি তাঁর] অস্থস্থবমন! ! মহাত্মাজী 
ফুটবল খেলেননি কিংব1! রবীন্দ্রনাথ ক্রিকেট খেলেল নি বলেই কিতাব! 
অমান্য ! স্বামীজী থিয়েটার করেন নি বলেই কি তার শিক্ষা সার্থক হয় নি ! 

ফলত সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যদি কতগুলি বিষয় এবং বই দিয়ে ঘটানোর 
কথা হয় তবে স্পষ্ট ক'রেই বলা উচিত যে, এগুলি চালবাজ বা ফেরেববাজ 
শিক্ষাবির্দের অহিতকর ঙ্লোগ্যান মাত্র । 

ইংরেজর] চেয়েছিল, কি? চেয়েছিল, তাদের সংবাদ-বহুল বছ বিষয় নিয়ে 
এসে আমাদের মানসিক উৎকর্ষকে নষ্ট করতে । আমরা হকচকিয়ে 
গিয়েছিলাম, মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম | কিন্তু আমাদের অস্তরাতক্মা ব'লে 
দিয়েছিল_মুখস্থ কর, অনেক বর্জন কর, কিছু রপ্ত ক'রে চাকরীতে লেগে 
যাও! বণিক হিসাবে ইংরেজ দিয়েছিল মদ, শিক্ষাবিদ হিসাবে তার] দিয়েছিল 
অব্যক্ত পুথি পুস্তক । আমর! ভয়ে ছোট হয়ে থাকলান। 

১৮৪২ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্টাকসন 
উঠে গিয়ে জেনারেল কাউন্সিল অব. পাবলিক ইনক্রীকসন গঠিত হয়। 
যদিও এই কমিটি বা কাউন্সিল সরকারের বেনামী প্রতিষ্ঠান, তবু সরকার 
মনে করল, সরকারের সান্ষ্যলন্ধ ইস্কুল কলেজকে সরকার নিজস্ব করে 
নেবে; ব্যয়ের ভার নিজেরা রেখে কাউন্সিলের উপর পরিদশনের 
ভার দেবে । কাউন্সিল অব এডুকেশন "বল আন্দোলন করার ১৮৪৮ সালে 
সমস্ত ক্ষমতা প্রা হল। আর একটি ভাগ দেখা যায় বাংল! প্রদেশ নিয়ে । 
১৮৪৬ সালের পুবে বঙ্গগ্রদেশ আসাম থেকে আগ্রা পর্যস্ত ছিল। ১৮৪৬ সালে, 
বাঙ্গলা-বিহার উড়িস্তা থেকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইস্কুলগুলি ব্বতন্ত্র হয়ে গেল, 
এবং এঁ অঞ্চল আগ্রার লেপ্টন্তাণ্ট গভর্ণরেখ অধীন হ'ল । 

বাংলা ইন্থুল (%81199008181 9011001 ) সম্পকে ১৮৪৪ সাল থেকে 
হাতিঞ সাহেব বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন । এই 
ইন্থুল কাউন্সিলের অধীনে রাখতে তিনি চান নি। বোড"অফ্‌ রেভিনিউ 
রাজন্থের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করে । অবশ্ হাডিঞ্জের পরিকল্পন! বার্থ ০৮৪ 
তা-আমর! পূর্বে দেখেছি । 


১৮২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


সেকালকার বাংল! প্রদেশের ইংরেজি ইস্কল সম্পর্কে আর একটি খবর 
আমাদের নেওয়] দরকার । কোন্‌ যন্ত্রটি উচ্চাকাজ্জী বাঙালীদের সরকারী 
চাকরীতে টেনে আনল বা কোন্‌ যন্ত্রটি “শিক্ষিত? বিশেষণটি প্রয়োগ করল। 
এই যন্ত্রটি হচ্ছে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা ! 

এই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দুটি শ্রেণী-_নিয় ও উচ্চ (30101 2100 9610101) | 

লর্ড বেন্টিকের আমলে (১৮৩৫ ) সরকাবের সাহাধ্টীকুত ইন্কূলে ইংরেজি 
শিক্ষা দেওয়া হবে, ছাত্রের বিনা বেতনে পডবে এবং তারা মাসহারাও 
পাবে এই রকম নিয়ম ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর বেন্টিঙ্ক এই মাসহার! 
বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, প্রস্তাব অন্ষায়ী কিছু কাজও কর] হ'ল। এতে 
বাংলাদেশে না হলেও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছাত্র সংখ্যা কমে যায়। ১৮৩৭ 
সালে লর্ড অকল্যাণ্ড মাসহার! প্রথ৷ উঠিয়ে দিয়ে বৃত্তি প্রথার প্রবর্তন করেন । 
১৮৩৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বরে অকল্যাণ্ড শিক্ষা সম্পর্কে যে মন্তব্য কবেন 
তাই-ই দিল্লী মিনিট (10911)) 1011)016) | 

লর্ড অকল্য।গড বেশ সমাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বোঝা যায় তার মন্তব্য থেকে। 
তিনি ধূর্তের চক্ষে লক্ষ্য করেছিলেন যাবা ইংরেজি শিক্ষা নিয়েছে তাদেব 
অবস্থা] “ন1 ঘবক1 ন। ঘাটকা; ; বিদেশী-শাসক আর এই নব্যশিক্ষিতদেব মধ্যে 
সহমধিত1 গডে উঠতে পায়নি, কাবণ নব্যশিক্ষিতের মনে করেছে, সমাজেব 
একস্তর থেকে তাদেব তুলে আন হয়েছে অথচ অন্যস্তরে তার! প্রবেশাধিকার 
পাচ্ছেনা (01765 178. 10706 19০91৬০০ & ৪০০৫ ৪61৮০ ৪৫1০9010917) 21৫ 
016 121081191) ০000৪801010 01165 10950 16061%60 91105 11610) 11 21), 
1159. 7011916 15 (005 2 901 ০ 55111086105 0০501) 11761) 21)0 
(17611 ০০017015106, 211110051) (1)6% 00109610005 2. 01855 [010 ৬11)101) 
0611 ০০০17010917 1015106 461152 17)001) 0010600,'10616 15 2150 
11015 55101091175 ০৪৮০০], 6], 200 006 10161217) 101915 ০01 (109 
০০91)0%, 9০80199 61065 6501 (020 0095 108৬5 0991) 181590 0001. 2 0109 
091855 91 5০9০1515 ৮1101)000 10925108 ৫. 16০09801560 [01906 10 219 011)61 
91899.) 

উপরের উদ্ধতি ব্যবহার করেছেন লভ অকল্যাণ্ড তার ১৮৩৯ সালের 
২৪শে নভেম্বরের লিপিতে ১৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে । কিন্ত মন্তব্যটি এ্যাজাঘ 
স|ঙ্তেবের ১ লংসাহেব কতৃক সম্পাদিত এ্যাডাম লাঁহবের 0২6০০: ৩৪ 


ই*রেজ আমলে ১৮৩ 


৬6108001981 7800086102 1) 1391881 004 13911877 এর ৩০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
অকল্যাও্ড এ্যাডাম সাহেবের উক্তির অনেক বিরোধিতা করলেও, মুল কথাটি 
উপেক্ষা করতে পারেন নি। কারণ ১৬ সংখ্যক অন্তচ্ছেদে তিনি এ্যাভাম 
সাহেবের এই যুক্তিকে খগুন না ক'রে কেবল ধামাচাপা দিয়েছেন। এই 
জন্যই বলেছিলাম, অকল্যাণ্ড সাহেব ধৃত শিক্ষাবিদ 

অকল্যাণ্ড এযাডাম সাহেবের অনেক কথা একটু ঘুরিয়ে স্বীকার ক'রে 
বাংল! ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষ। দেয়] অন্ছমোদন করেন, অনুমোদন 
করেন ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী একই কর্মব্যাপারে লিপ্ত হবে। 
যাই হোক আমর] ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষ। প্রসঙ্গে ফিরে আসি। 

অক্কল্যাণ্ডের আদেশে মাসহার। উঠে বৃতি ব্যবস্থা হ'ল। প্রথমে প্রায় 
«২ হাজ!র টাক এই বৃত্তির খাতে বরাদ্ কবা হ'ল। 

পর্বীক্ষার ফল দেখে বৃত্তি। চারজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন বৃত্তি পাবে। 
(মাসহার! ব্যবস্থা ধরলে ই অংশ মাসভারা হল বলে অন্রমান্র কর] যায়। ছুই 
প্রকার বৃত্তি নিম্ন ও উচ্চ.নিম্ববৃত্তি ৮ হিসাবে প্রাচীন ভাষার উচ্চবৃত্তি ২০. এবং 
ইংরেজি ভাষার উচ্চবৃত্তি ৪০২ | ইংরেজি বিভাগে ৭৭টি নিম্নবৃত্তি ও ৫৮টি 
উচ্চবৃত্তি; প্রাচীন ভাষায় ১০২টি নিম্ন ও ৭৭টি উচ্চ বৃত্তি নির্দিষ্ট হ'ল )। 

ইংরেজি ভাষাম্ন বৃত্তির অর্থ পরিমাণ লক্ষ্য করার মতো । তবে প্রাচীন 
ভাষার নিয়বৃত্তির সংখ্যা বেশি কেন তার কারণ অন্তসন্ধান করা দরকার । 
সে সময়ে ইংরেজি শিক্ষকের (বাঙালী ) মাহিয়ানা মাসে ২০২ টাক1 থেকে 
৫০. টাকা । 


সংস্কৃত শিক্ষকের মাহিয়ানী সে ১৬২ টাকা থেকে ৬০২ টাকা 
বাংলার ৩০ ১৬২ ৮৯ ২০. *** 
পারসী তি ১০. ০০ ২০২ ৯১, 
আরবী টান ৩০২. 85 ৬০২. 
হিন্দী ট ১৬. ৮৯ ২০২. 

উর্্ছ ১৬. ২০২ ** 


এই সময় ইংরেজি পড়, উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছে ৪০২ মাসে আর প্রাচীন 
ভাষায় পাচ্ছে ২০২ টাকা মাসে । এই ছাত্রদের সন্দুখীন হয়ে শিক্ষকদের মুখের 
অবস্থা অন্থভব কর] যায় বৈকফি। এরই সঙ্গে একবার হিন্দু কলেজের বাঙালী 
শিক্ষক ঘ] পণতিতদদের যাহিঅ। দেখ] বাক (১৮৪৯-৫০ সালেষ হিসাব থেকে )। 


১৮৪ ভারত ও এশিয়।র শিক্ষা ব্যবস্থ। 


উচ্চ শ্রেণীতে 
রামচন্দ্র মিত্র, অনুবাদ করাতেন-_মাহিনা ২০০. যোগ দিয়াছেন ১৮৪৮ সাঙ্গে 
পীতান্বর শর্মণ পণ্ডিত ৯৩০ ৩৫. জর ১৮২৭ 
গৌরীচরণ শর্ম' / ২০৮ ২০২ ৮.৯. ১৮৪৪ 

নিন্গ শ্রেণীতে 
ঈশ্বর চন্দ্র সাহ1-_তৃতীয় শিক্ষক-_ ১২৫২ ৮৯ ১৮৪৪ 
বেধীমাধব ব্যানাজী- চতুর্থ শিক্ষক-_ ৯৫২ "৮১৮৪৬ 
হ।মাচন্দর দর্ত__দ্বাদশ শিক্ষক-_ ৫০২. ১১৮৪৮ 
কালিদাস শর্মণ__প্রথম পণ্ডিত-_ ২০২ ০১৮৪৪ 
বেচারাম গুপ্ত চতুর্থ পপ্ডিত-_ ২০২ ** ১৮৪২ 


শিক্ষকের বেতনে বৈষম্য, শিক্ষক ও ছাত্র বুত্তিতে বৈষম্য লেখাপডার 
মানসিকতা কতখানি স্ষ্টি করতে পারে অন্ধাবন কর] ষায়। বর্তপক্ষের 
ট]ক1 খবচ কব যত প্রেবণ।বঃ তত প্রেরণা নেই ছাত্র শিক্ষক বা শিক্ষক-শিক্ষকে 
স্বস্থ সম্পর্ক স্থাপন করায়। অর্থ অনর্থ বটেই। কিন্তু ব্যবস্থাপকর্ের এই 
অনর্থ হষ্টি করার মনে।ভিলাষ দ্রন্ঞ্রেষ যতই হোক, মহাকাল আর মাঁনব-যন 
তা ঠিকই জানে, আগ জানে বলেই কোন ইস্কুল-কলেজে আজ পযন্ত টনষ্টিক 
শিক্ষক ব1 ছাত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু পেতেই হবে এমনই বা কোন্‌ কথ]। 
বিদ্যার দেবী সরম্বতী । কিন্তু শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী রাজ-নটি না হলেও ইন্দ্র 
সভার নর্তকী । দেশের শাসকদের মনোবাঞ্। পূরণ করবার জন্য সে কেমন 
সাজ গোছ করে তা আমরা পশ্চিমখণ্ডের গোডার দিকে বলতে চেষ্টা 
করেছি । 

পরবতী কালে এই বুত্তি সংখ্যা ৩১৫টি করা হয়, আর মাসিক ব্যয় হয় 
৭৭৮৪২ টাক1। মাত্রছুটি কলেজ ছিল তখন হিন্দু আর হুগলী, তা ছাডা 
ছিল মফঃব্ঘলেব কয়েকটি জেলা ইন্কুল। হিন্দু ও হুগলী কলেজ সংগ্লিষ্ট ইচ্থুলে 
অধিক সংখাক নিয়বৃতি গুলি দেওয়। হত। নিয়ম কি? নিম্ববৃত্তি প্রাপ্ত বালককে 
নিকটস্থ.কেন্দ্র অনুযায়ী [তন্দু, হুগলী, ঢাক] ব। কৃষ্ণনগর কলেজে প্রডতে হাবে ।- 
হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ৫টি নিয় ও ৭টি উচ্চবৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল । . হিন্দু কলেঙ্গের 
শাখ। হিসাবে বিশেষ কোন ইস্কুল ছি লা তখম! কাজেই, ২টি নিয়”ও. ২টি- 


ইংরেজ আমলে ১৮৫ 


উচ্চ বৃত্তি বাইরের ছেলেদের জন্য বরাদ্দ থাকপ। কিন্তু হুগলী কলেজ 
সংঙ্গি্ই ছিল-_হুগলী ব্রাঞ্চ, সীতাপুর, ত্রিবেণী, উমরপুর, যশোর, মেদিনীপুর, 
বাকুডা। ঢাকার সঙ্গে--সিলেট, টট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, রামপুর 
বোয়ালিয়? | 

প্রথমদিকে উচ্চবৃত্তি পরীক্ষা জেনারেল কমিটির সদস্যের করতেন। 
১৮৪৩ সালে হিন্দু ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ নিজ নিজ কলেজ-ইন্ুল ছাত্র- 
দের বৃত্তি পরীক্ষা নিতেন। তবে কতকার্ধ ছাত্রদের পুনর।য় মৌথিক পরীক্ষা 
দিতে হ'ত কমিটির সদস্যদের কাছে। জর হাডিঞ্রের সময়ে গভর্ণমেন্ট হাউসে 
পরীক্ষা হ'ত। তাঁর পরে টাউন হণে পরীক্ষা হ'ত। মফঃম্বলের ইন্থুলের 
স্থানীয় সমিতি পরীক্ষা নিতেন। ১৮৪৭ সালে কমিটির সদস্যের]! আর 
পরীক্ষক হন নি। 

১৮৩৯ সালে প্রথমে বৃত্তি পরীক্ষা আরম্ভ তয়। ছুগাপৃজার কিছু আগে 
পরীক্ষাট1ভ5'ত। ১৮৪৯ সালে বৃত্তি পবীক্ষাব নতুন নিম কাউদ্সিল (7116 
0০001] 9? [:00081101) ) করলেন । এই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন-_ 
বেথুন সাহেব আব সম্পাদক ফ্রেড. জে. মোয়াট, এম ডি (116৫. 3. 
11017 1.1. [0.)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুবে এই বুত্তি পরীক্ষা একমাত্র ছিল । 
১৮৪৯ সালের নিয়ম ও উদ্দেশ্ট বিস্তত আলোচন। করছি । 

“সরকারী কলেজগুলিতে আজ পযন্ত এই যে নিয়ম চলে আসছে এতে 
হয়েছে কি--সমগ্র উচ্চবৃত্তি য-কোন রকম কলেজের ছাত্রদের কাছে অবারিত 
হয়ে পডেছে। এর ফলে, অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র না হলে সাধারণ 
ছাত্রের! তাদের বয়স্ক ছাত্রদের কছে রে যাচ্ছে । 

গত বৎসর সর্বপ্রথমে অঙ্কের শ্রেণীতে একটা স্বাতন্ত্য করা! হল। খবর দেওয়] 
হ'ল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৃথক পৃথক অঙ্কের প্রশ্নপত্র কর! হবে। 
বর্তমানে এই নীতিকে আরও ব্যাপক কর। হবে * অঙ্ক শ্রেণীকে ৪টি শ্রেণীতে 
ভাগ করা হবে; সাহিতোব শ্রেণীতে ২টি ॥ সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ কম 
হওয়ার উদ্দেশ্ত বিজ্ঞানের মতো! অত ক্ষ শ্রেণী বিভাগ করার দরকার হয় 
না (59 12111065 2, 51150115191) 101 09108  ৫661060 16055581/ 11) 
71059801629 2) 9০191০6 ) | 

শেষের বিজ্ঞান শ্রেণীতে উত্তীণ হ'লে তাদের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য 
শাখায় আসতে দেওয়া হযে ( 056-5845005- 11] 66 00000 6০21651581 


১৮৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্াবস্থ। 


(0 09 170170654 11160 01১6 273 01855 01 1105196186 25 5001) ৪5 
0899 ৪19 00৫6 01 0) 1896 01959 ০0৫9০161106 )1 তাতে দ্রাডাচ্ছে__ 
প্রথম সাহিত্য বিভাগে থাকল-_প্রথম । 
দ্বিতীয় 
তৃতীয় 
দ্বিতীয় সাহিত্য বিভাগ-_ চতুর্থ শ্রেণী। 
ফলে প্রত্যেক ছাত্র ছু বছর করে একই শ্রেণীতে থাকবে । যর্দি কেউ 
একই শ্রেণীতে দু বছরের বেশী থাকে তবে বৃত্তি পরীক্ষা তাকে দিতে দেওয়া 
হবে না বা উপরের শ্রেণাতে যেতে পাববে না। এই নিয়ম করায় যোটামুটি 
একই বয়সী ছাত্রের একই শ্রেণীতে পডবে । 
এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন কলেজে নিম্নবূপ উচ্চবৃত্তি বণ্টন 
করা হবে। 


শ্রেণী সমৃহ। 





হিন্দুকলেজ ' হুগলী কৃষ্ণনগর ঢাক! 


সপ পপি শশা পি সপ শসা সপ 





প্রথম শ্রেণীতে ৬ ৩ ৩ 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে |... € ৩ ৩ | 
তৃতীয় শ্রেণীতে |. এ. ০ ২ 
মোট | ১৬ ৯ | ৮ | ৮ 


নি্বৃত্তির বেলায় এতাবৎ উচ্চবৃতির বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটেছে। ইস্কুলের 
উচ্চবিভাগে তিনটি কবে শ্রেণী । সবাইকে এক সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। কিন্ত 
পরীক্ষা বয়স্ক ছাত্রদের পর্যায়ে ন! হয়ে হয়েছে সর্বনিম্ন ছাত্রদেব পরায় । 

এখানে পরীক্ষার মান উন্নীত করতে হবে। নিয়ম হবে যারা ইস্কলের 
উচ্চ বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে পডে তাদেরই পরীক্ষা দিতে হবে। তারা 
কলেজে পডতে যাবে। 

ইন্থল আর কলেজের পরীক্ষার নিয়ম তা হলে দাঁডাল_ 

ইস্থুলের তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রের! বৃত্তি পাবে না, তবে মেধাবীদের 
পুস্তক পারিতোধিক দেওয়া হবে। প্রথম শ্রেণীতে এক বছর থাকার পর 
তার। কলেজে ঢোকার পরীক্ষা! দেবে । যারা যোট নম্বরের অর্ধেক পাবে 
তারাই কলেজে গিয়ে এক বছর কাল নিষ্বৃত্তি পাবে । কিন্ত প্রথম শ্রেণীতে 
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ছু' বছর থাকলে তার নিয়বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। অবশ্য জিল। 
ইন্কুলের বেলায় এ নিয়ম খাটবে না। 

এক বছর পর নিয়নবৃত্তির ছাত্র কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর বিষয় নিয়ে পরীক্ষা 
দেবে। অধিক নম্বর প্রতি বিষয়ে পেলে তারা আর এক বছর বৃত্তি পাবে। 

কলেঞ্জ দ্বিতীয় বর্ষে সেই শ্রেণীর বিষয়ে তারা! আবার পরীক্ষা দেবে । যদি 
ত অংশ নম্বর পায় তবে তৃতীয় বর্ষের শেষে তাদের আবার পরীক্ষা করা হবে। 

এরপর আর তার! নিয়বৃত্তি পাবে না। কিন্তু তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় 
যদি অধিক নম্বর পায় তবে উচ্চবৃত্তি পাবে । 

মোটামুটি এই হচ্ছে নিয়ম । কিন্ত একটু অন্থবিধা! থাকল | বৃতিধারী 
ছযত্রদের সঙ্গে শ্রেণীর সাধারণ ছাত্রের তারতম্য কি? তাতে বললেন, 

অধ্যক্ষ মনে কবলে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রদেরই পরীক্ষা দেওয়াছে পারেন । 
তবে এক বছরের ছাত্র আর ছুবছরের ছাত্র নম্গরের বেপায় হিসাব করতে 
হবে এই ভাবে যে, এক বছরের ছাত্র ষেমন অর্ধেক নম্বর পেলেই বৃত্তি পাবে 
ছুবছরের ছান্তর্কে ১ অংশ নম্বর পেতে হবে। 

উপরের শ্রেণীতে সাধারণ ছাত্রকে উন্নীত করতে হলে £ অংশ নম্বর 
পেতে হবে । অবশ্ঠ পরীক্ষার সময় অস্থুস্থ হয়ে পডলে অধ্যক্ষের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করবে । 

পরীক্ষার মান উন্নয়ন করায় জেলা ইস্কুল অস্থবিধায় পডল। তাদের 
ছাত্র তো প্রতিযোগিতা ৪€ররে উঠবে না! কাজেই তাদের নগ্ববেব্ হার 
কমিয়ে দেওয়া হ'ল। তার] অবশ্য কলেজে যেতে পারবেন।, যাবে ইন্কুলের 
উচ্চ বিভাগে । 

এতে বোঝা গেশ কলেজের পডানে1, আর ইন্থুলের পডানোয় অনেক 
তফাৎ ছিল। 

আর একটি ম্বাতন্ত্র করা হল-_যারা কলেজের সমস্ত পাঠ শেষ করে 
বের হ'ল আর যাবা অসমাঞ্ত রাখ । অসমাপ্ত পাঠ রাখল যাবা তাদের 
একটা! সার্টিফিকেট দেওয়! হবে এই ময্জে যে, এত বছর কলেজে পডেছে। 
আব পাঠ শেষ করল যার! তার? বিশেষ উপাধি পাবে এই যর্ষে ষে সে 
অমূুক কলেজের স্নাতক ( 078৫881৩ )1 এটি উপাধি। আবার এই 
স্বাতকের। ঢূই শ্রেণীর__(১) কাউন্সিলের তালিকাভূক্ত হওয়ার যতো! যাঁর, 
(২) আন্ত নয়যারা। 
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প্রান্তন ছাত্রদের বেছে বেছে (হাডিঞ্রের প্রস্তাবের পর ) শোভা আতকও 
কর] হ'ল (11017091915 01800805 )। 
উচ্চ বৃতি পরীক্ষার বিষয় হল-_ 
গণিত-_-১০০ নম্বর | 
মিশ্র গণিত-_১০০ ” 
সাহিত্য--৭০ ”* 
ইতিহাস--৭* ৮ 
অর্থনীতি এবং দর্শন-৬০ «৮ 
ইংরেজি রচনাঁ-৫০ ৮ 
বাংল! রচনা-৫০ ” 
“সত 
পরীক্ষা হ'ত (১৮৫০ সালের) ১০ টাথেকে ১ইটা একবার আর ২ট! 
থেকে ৫€ই অপরাহ্ন আর একবার । 
নিয় ছাত্রবৃত্তির বিষয়_-ইংরেজি গ্রামার, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল, মাতৃ- 
ভাষার অন্থবাদ, মৌখিক পরীক্ষণ । নিয্নবৃত্তির বাংল! পাঠ্য ছিল (১৮৫১) 
বিগ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি (দ্বিতীর সংস্করণ), এবং শ্টামা চরণ সরকারের 
ব্যাকরণ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর (১৮৫৭) নিয়ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত 
ছাত্রদের অন্তত ছু বছর কোন কলেজে পডতে হ'ত । সরকারী ইস্কল বা জিলা 
ইন্কলের ছাত্রদের এই বৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম অনেকটা পুর্ববৎ ছিল, কিন্তু বে- 
সরকারী ছাত্রদের বেলায় কতগুলি নতুন নিয়ম হয় 3 
১৮৫৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর নির্দেশে স্থির হল, 
(১) বেসরকারী ইস্কলের ছাত্রদের জন্য সর্বসমেত ৩৭টি বৃত্তি থাকল। 
(২) কলকাতার সম্নিকটের কোন ইস্কলের ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রবেশিক1 পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'তে হবে, আর যারা কলকাতা 
থেকে দশ মাইলের দূর থেকে আসছে তাদের দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে 
তবে । 
(৩) বয়স ১৯ বছরের কম। 
(৪) পরীক্ষার এক বছর পূর্ব থেকে নিয়মিত ইস্কল করছে, 
(৫) নৈতিক চরিত্র ভালো, 
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(৬) কলেজের ছু বছর পাঠকাল পর্যস্ত বন্তি পাবে । তবে পড়ীস্তন। 
সন্তোষজনক হওয়] চাই, 

(৭) বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ১০ টাকা অথবা ৮ টাকা অবস্থান্থসারে 

(৮) যে-ইন্কল থেকে অন্তত চারজন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করে সেই 
ইস্কজের ছাত্রই বৃত্তি পাবে, কোন ইস্ক,লে ছু জনেব বেশী বৃত্তি পাবে ন1। 

(৯) কলেজ-সংলগ্ন ইন্কুলও বৃত্তি আওতায় পডবে, তবে কলেজটি যেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হয় । 

(১০) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রকে শিক্ষা-অধিকর্তা কতৃক নিযুক্ত জন পরীক্ষকের 
সামনে যে কোন সময়ে পবীক্ষা দিতে হ'তে পারে, অবশ্য সেই কলেজের 
অধ্যক্ষের অমোদন সাপেক্ষ 'এই পরীক্ষক নিযুক্ত; যদি সেখানে অকৃতকার্য 
হয় তবে বৃত্তি কাটা যেতে পারে । 

(১১) অধ্যক্ষ যদি তার কার্ধকলাপ আচরণ এবং চক্রিত্র সম্পর্কে বিৰপ 
মস্তব্য করেন তবে তার বৃত্তি কাটা যাবে । 

বিশ্ববিভ্ালয়ের অন্তমোদিত কলেজ তখন ছিল £ 
( সরকারী ) (বেসরকারী ) 


১। প্রেসিডেন্সী ! সাধারণ বিভাগ ৮ | ডাভটন কলেজ 
আইন বিভাগ ৯। সেণ্ট পলস্‌ স্কল 


২। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ ১০। ফ্রীচার্চ ইনস্টিটিউসন 
৩। কলিকাতা সিভিল ইঞ্িশায়ারিং ১১। লা মার্টিনিয়ার 
কলেজ ১২। লগুন মিশনারী ইনস্টিটিউসন 

৪। হুগলী কলেজ ১৩। শ্রীরামপুর কলেজ 
৫। ঢাকা কলেজ 
৬। কঞ্জচনগর কলেজ 
| বহরমপুর কলেজ 

এখানে লক্ষ্য করবার এই যে, এইস৭ নিয়ম হল সিপাহী বিদ্রোহের পর। 
দেশের ছাত্র সম্প্রদায়কে এইভাবে ইংরেজের আওতায় আনবার প্রচেষ্টা 
প্রথম থেকে সুরু হ'ল। সরকারী কলেজ বাদ দিলে বেসরকারী সমস্ত কলেজই 
ইংরেজদের | কাজেই ভাপ ছাত্র অর্থই ইংরেজ মুখাপেক্ষী | দেশের সমাজ 
থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করবার আর একটি অধ্যায়। এই জন্যই বোধ হয় 
আমর! দেখছি সাধারণত বাঙালী রাজকর্ণচারীর সঙ্গে ইংরেজ রাজকর্মচারীর 
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মনের অনেক মিল। উভয়েই বুট জুতো পরত । আবার এই অবস্থার প্রাতি- 
ক্রিয়াই বোধ হয় স্থষ্টি করল বঙ্কিমচন্দ্রকে, দীনবন্ধুকে । 
ঘিতীয় বৈশিষ্ট্য, কলকাতার ইস্ক,লের মেধ! আর তার দশ মাইলের বাইরের 
মেধার পার্থক্য । একজনের বেলায় প্রথম বিভাগ, অন্যজনের দ্বিতীয় বিভাগ । 
১৮৫৮ সাল পর্যস্ত পৃথক ছাত্রবুত্তি পরীক্ষা! হ'ত, কিন্তু ১৮৫৯ সাল থেকে 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা! থেকেই ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হ'ত। 
১৮৫৮ সালে প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের ছাত্র ছিল ২৯ জন, 
দ্বিতীয় বিভাগে ৮২ জন। 
১৮৫৯ সালে নিয়লিখিত বিষয়ে ছাত্রদের প্রবেশিকা! পরীক্ষা দিতে হত £ 
১। ইংরেজি এবং অন্থ একটি ভাষ! (গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, আরবী, 
সংস্কৃত, বাঙলা, উডিয়া, হিন্দী, উদ্ভু” বন্ধ )। 
২ ইতিহাস ও ভূগোল 
৩। অঙ্ক ও প্রারত দর্শন 
৪| প্রাণীবিছ্া ও উদ্ভিদ বিছ্যা (20191 15601 ) 
ইংরেজি বইয়ের মধ্যে ছিল_€১) গোল্ডশ্মিথ_-ভিকার অব ওয়েকফিল্ড । 
(২) জনসন-_ভ্যানিটি অব হিউমান উইশেস। 
(৬) পার্ণেল-__দি হারমিট | 
এ ছাডা পে।প, কাউপার, স্কট, ক্যাম্পবেল এ্যাডিসন, সাউদে, ডেফো । 
বাংল] বই-_ (১) বা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের চরিত । 
(২) রামায়ণ। 
ভাষা বিভাগে ব্যাকরণ প্রভৃতির প্রশ্নও থাকতে পারবে। 
১৮৬০ সালের বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি পাঠ্য ছিল, 
(১) সেক্সপীয়র- জুলিয়াস সিজার । 
(২) স্পেন্সার-_-( রিচার্ডসনের সম্কলন ) 
(৩) স্কট-মারমিয়ন | 
(৪) জনসন--জীবনী-(১) মিলটন, (২) ভ্বাই- 
ডেন, (৩) এ্যাডিসন. (৪) পোপ, €৫) স্থইফট । 
বাংলা_ বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা, মহাভারত প্রথম 
তিন খণ্ড । 
১৮৫৭-৫৮ সালে উচ্চবৃত্তি পেয়েছিল--৩৮ জন ; নিয়বৃত্তি--৬৬ জন। 


ইংরেজ আমলে ১৯১ 


'তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের পাঠ্যতালিক! সরকারী কর্তৃপক্ষের মতে 
অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় পরবৎসর কমিয়ে ফেলা হয়। সে বৎসর ৪৬৪ জন 
প্রবেশিক] পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১০৪ জন উত্তীর্ণ হয়, ৩৩৩ জন অকৃতকার্ধ এবং 
২৭ জন পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রাখে। 

বাংলা দেশের ইংরেজি ইম্বলের নিয়মবদ্ধ হওয়ার প্রান্ধালে এইই হচ্ছে 
মোটামুটি ইতিহাস। ইস্কলের শ্রেণীবিভাগ ক'রে যে কয় প্রকারের ইস্কল 
এখন মেলে তা হচ্ছে-_ 

(১) কলেজ ও কলেজিয়েট ইন্কল। 

(২) জিলা ইস্কল--স্থানীয় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত, এর মধ্যে অধি- 
কাংশই সরকারী কর্মচারী । 

(৩) বেসরকারী ইন্বল। 

(৪) সাহাধ্য প্রাপ্ত ইস্কুল, €৫) প্রবেশনাল বা সাময়িক চুক্তিবদ্ধ ইম্বল, 
(৬) ভার্ণাকুলার (৭) পাঠশাল] বা ইনফ্যাণ্ট (৮) প্রাচীনভাষ। শিক্ষা 
দেওয়ার ইস্কল (মক্তব মাত্রাসা, সংস্কৃত প্রভৃতি ) (৯) নর্মাল ও মডেল ইস্কুল 
(১০) ইন্জিনিয়ারিং (১১) কৃষি বিদ্যালয় (১২) শিল্প বিদ্যালয় (১৩) মেডিকেল 
(১৪) স্ত্রীশিক্ষার ইস্কুল (১৫) মিশনারী (১৬) আইন শিক্ষার ইস্কুল । 


ইস্কুল কলেজ জম্পর্কে কতগুলি সাময়িক ঘটন। ও 
শিশ্গাত্রভীদের মতামত £ 


কলকাতার মান্্রাসা ( ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্তৃক স্কাপিত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ) 
নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেখানকার ছ'ত্র ও অধ্যাপকের একট] সঙ্ঘর্ষ বাধে 
১৮৫০ সালে । মান্রাসার পডানোর পদ্ধতি নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিরূপ 
মন্তব্য করেন, ধশালোচনায় আপত্তি করেন, ধঙ্ানষ্ঠান করাও বোধহয় 
অনুমোদন করেন নাঁ। ডকটর প্প্েঙ্গার (01 গিম50851) ১৮৫০ সালে এই 
সব ব্যাপারে বাধা দিতে চেষ্টা করেন । লে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এমন 
বিদ্রোহ স্থষ্টি হয় যে তাদের সঙ্গে বাইবের সম্্রাস্ত মুসলমানেরা যোগদান ক'রে 
এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেন। পুলিশ ডেকে এই বিক্ষোভ প্রশমিত কর! 
হয়। কতৃপক্ষের! পরব তাকালে ইংরেজি বিভাগকে কলেজ থেকে পৃথক ক'বে 
ফেলেন। কতৃপক্ষের কার্কলাপে দেখা গেল তারা পারসী ভাষা শেখানে! 
অনুমোদন করেন, কিন্তু আরবীকে মনে করলেন বিপজ্জনক বোধ হয় এই কারণে 


১৯২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


' থে আরবী ভ'যাভিজ্ঞ কোন ইয়োরোগীয়কে পাওয়া যাচ্ছেন! খবরদারী করার 
জন্য (10 100 120101062179 1) [17019 20008110660 ৮1100 /১18010 13 00৬ 
৬০1৮ ৫11800106 00৮61017910 1125 10176 06855 10 91109001856 
10০ 2০791510101) 01 5001) 1010/1509 ৮% 15 5915217605১ 8110 1015 10) 
81681 01000119 0391 217 0709: ০21) 06 00170 08198016 ০1 
5000111751201175 076 0011656-_121)05 ৮5 005 00016 076 
03০0৮617701 01 7391821) 1511) 990. 1858) । 

লেপ্টন্তাণ্ট গভর্ণর এই জন্যই ইচ্জা করেন, বিশ্ববিষ্ভালয়ে বা প্রেসিডেন্সী 
কলেজে একজন আববী অধ্যাপকের পদ স্ষ্টিকরতে। তবে তিনি চান ন। 
আরবী শিক্ষার প্রাথমিক ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে । কারণ ১৮৫২ সালের বীভডন 
সাহেবেব মিনিট অন্তযাষী মনে করেন, ওতে মাতৃভাষার কোন মঙ্গল হবেনা, 
বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বাধলা-ই | বিহারে কিন্তু দেখ! গেল সরকারী 
ইংরেজি ইচ্ছুল ব1 জিলা ইন্কুলে তার] উৎসাহী নয়। ছাত্রবৃত্তিতে তাদ্দে 
ফাদে ফেলতে পারেনি । প্রধান কারণ, হিন্দী-উর্ছ সাহিত্য সেখানে খুব 
সমৃদ্ধ এবং ইংরেজি ইস্কুলে এই মাতৃভাষা অপাংক্তেয় হওয়! তাদের মন£পুত 
হয়নি (1176 7901016 1)616 1086 2. 11609786015 9010) 079 10217)6 
10 2. 01506 21100956 ৬6117800181; 210 ০] 501)0015 17)906) 11011 
৬০1৩ 18619, 1102 1202] 17015021065 06 017011619 16516001106 0106 ৬০178 
00181. [1] 9011590016106 ০01 (1015 17011011126 211019 0116 17/1911011)- 
[105081) 10০90012101 2170 (1)2 17311700905 1 ৪1653 06166 216 1001 
10011760 60 56170 01911 ০0111101611 (০9 10210) 2100 1 111 06 1015 
79 0115 675015 01 01019 170151816 276 6172010809৫. ) 

প্রতিকারের জন্য ১৮৫৯ সালে ব্যবস্থা করা হল' ₹ অংশ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও ডেপুটি কালেক্টরের প্দ এদের মধ্যে যারা কিছু ইংরেজি জানে তাদের জন্য 
বরাদ করা তবে। আরও প্রস্তাব করা হয়) ১৮৬৩ সাল থেকে যেন 
প্রবেশিক। পরীক্ষার্থীর ফল দেখে $ অংশ মুন্দেফ দারোগা প্রভৃতি পদ এদের 
দেওয়া হয়। 

পিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে দেশের ইচ্ছুল কলেজ তথা শিক্ষা ইতিহাসের 
যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা! ক্লার্ক সাহেবের (90 0. ছ২. 01500 00. 0 8. 
950150815০৫ 015 [17019 93091) স্মারকলিপি থেকে পাওয়া যায় । বিষয়টি 


ইংরেজ আমলে ১৯৩ 


কৌতুহল জাগায় বলে কিছু কিছু উদ্ধত কবছি। অবশ্ঠ শিক্ষা! অধিকর্তা এসব 
মন্তব্যের অনেক ব্যর্থ উত্তর দিয়েছেন । 

“ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এই বিঞোহীদেব হাত থেকে যে বিপদ ঘনিয়ে এল 
সে সময় যাদের মধ্যে এই উচ্চশিক্ষা বণ্টন কবা হযেছে বহু আশা কবে তাদের 
উদ্দাসীন্ত এবং নিক্ষিষতা দেখে ইত্যাদি (170৩ 01550951601) ভা) 1101 
ড/6 1780 05 01956 210 01061 1062109 ০01 211 260785916 ০1)8120101' 
1790190 0)6 70601016, 11101001176 116 0195563 21110135170] 
11596 1910916065 1)8০ 0961 01960, 15 90070101001 5100৬ 11 11)911 
109351561995 ০01 12150011000 01179 0176 01700011059 11 ড/1110) 
16509111010 1083 79190176960 00৩ 311051) 00৬61001717.) 1 জাতীয় জীবনের 
বিবোধী «য এই ইংরেজি শিক্ষা সে কথা নব্য শিক্ষিতের।ও বুঝতে পেরেছিল । 

কিন্তু ইংরেজদের শিক্ষা উদ্দেশ্ট এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ৈছে। তারা 
চেয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায় সব সময় দেশেব জাতীয়তার বিরুদ্ধে থাক । সাধারণ 
সময়ে হয়ত তাই গিয়েছে তাবা, কিন্তু সত্যিকারেব বিপ্লবে তাবাও নিষ্িয় 
হয়ে পড়ল । 

“কি শিক্ষা এত খরচ ক'বে তাদের দিল।ম, যাতে তার! কেবল মনে করল, 
এই ইংরেজ প্রবরঞ্চক আব মতলববাজ ? (651 0. 95815” 00991861017, 09 
ঘ802105 ০01 650210515 2120 100161009  596201191)17)61)65 ০1 6৬519 
501 1176 109,5599 210 10061118600 0185595 00105106917 105 18001)9 €০ 
70০ 01511017951 200. (11015 ?2+ ) 

এই-ই হচ্ছে গণমন। তার প্রতিদিন অভিযোগ করেনা, প্রবঞ্চকদের 
বুঝতে দেয়না তার এদের কাজ অন্থমোদন কবে, কিন্তু মান্তষেব সেই অস্তর- 
ঠাকুরটি ঠিক সময় আহবান করে । শাসকের পদে থেকে এই কথাটি বোঝা 
যায় না| শাসকদের এইই হচ্ছে চিরকালকেন্ ট্যা(জেডি। গণমন নিয়ে বু কবি, 
বছু দেশের লোক, বহু মনোবিদ বিদ্রপ করেছে, কিন্তু গণমনের এই বিশিষ্ট 
ব্যবহার আছে বলেই শাসকের] চিরকাল বন্তৃত। দেওয়ার অবসর পায় ন1। 

ভারত গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র মন্তব্য করল, “এই উর্বর ভূমিতে এবধ পরিশ্রমী 
জনপদ বিহারে কেন বিঞ্রোহ হ'ল (সিপাহী বিদ্রোহ )? বিহারীরা চিরকালই 
নির্বোধ (58114) এবং অনেকটা অলস জাতি () উত্তেজিত হয়েছিল ১৮৫৫ 
সালের শিক্ষা আইনে ।” 

ঙ শত 


১৯৪ ভার'ত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


অন্ত একটি জেলা সম্পর্কে কমিশনার লিখলেন, “কোন জমিদার 
ম্যাজিষ্্রেটকে সামান্ততম সাহায্যও এ ব্যাপারে করেনি । একজন 


বিদ্রোহীকেও ধরিয়ে দিল ন11৮ 
সেই জুলাইয়ের ব্যাপার সম্পর্কে এক কমিশনার লিখলেন, সমস্ত 


রকমের শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা যেন বিদ্রোহীদের এক রোগ হয়ে 
ঈাড়িয়েছে।” 

কাউন্সিল অব ইগ্ডিয়ার এক সাস্য জুন মাসে লিখছেন, ”এই গুপ্ত শক্র 
কার! আমর! এখন পর্যস্ত খুঁজে বের করতে পারিনি । কিন্তু সন্দেহ করবার 
পক্ষে প্রবল যুক্তি পাওয়! যায় যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বার। দেশীয় বাজ্যের 
কতিপয় অধিবাসী পিপাহীদের কত কৌশলে উত্তেজিত কর] যায় সেই 
ব্যাপারে শিক্ষিত হয়েছে ।” 
(1০0 00550 5601:90 011610195 976 6 179০, 010101001721619) 12701 
95৮ ৮6৪. 2৮1০ 10 ৫1500961, 0 08616 15 50078 168$01) ০0 
80500 50106 17990019 [010 1811৩ 909669 1195 70960 5০ ০০০৮/7১1০৫ 
18615, 81060 2100 11791700660 170৬ 795 (0 56 ৪2৮০ 91211011175 
০০] 56055 ৮/ 30176 11151)19 6৫90৪650 13617591629. 1৬101101210] 
৮০ 0. ঘি. 01910 0218 10) এই সদশ্য স্বীকারোক্তি করছেন, “আমার 
উল্লেখ কর] উচিত, আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিক্ষোভ তার 
অনেকগুলো কারণের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে,_তাদ্রের খুষ্টধর্ষে ধর্মান্তরিত 
করার অভিপ্রায় আমাদের আছে বলে ভয়, এই ভয় ব্যাপক এবং সত্যিকারের 
“ভয়” এবং ইচ্কুলের ব্যাপারে সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে 
এই ইন্কলে মিশনারীরা পড়ায় অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমর! সাহাষ্য করি, 
এবং পরীক্ষ! এবং তত্বাবধান আমরা সরকারী কর্মচারী দিয়ে করি) সরকার 
নিরপেক্ষ হলেও আমর] সরকারী কর্মচারীদের এবং দেশীয় বাহিনীর 
কমাগারদের অনুমতি দিয়েছি ধর্নীতি প্রচার করতে-_যেন তার] মিশনারী । 
ভবিষ্যতে এগুলি বন্ধ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকারী 
শিক্ষাবিভাগে পাদ্রীদের নিযুক্ত কর] হয়েছে । কোন অবস্থাতেই এসব আর 
চলতে দেওয়া উচিত নয় ।” 

মাদ্রাজের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বললেন, “শিক্ষা ব্যাপারে বেশি টাকা 
খরচ ক'রে আমর বড় বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। 


ইংরেজ আমলে ১৯৫ 


এতটা বাডাবাড়ি ন1! ক'রে এই টাকা দেশের লোকের সত্যিকারের কল্যাগ 
হয় এমন কোন কাজে ব্যয় কর! উচিত ছিল ।” 

ইজসন প্র্যাট (18085011 ৮1916), “যে সমস্ত লোক ছেলেদের ইন্ব,লের 
বেতন দিতে পারেনা তারাই ছেলেদের মিশনারী ইস্কলে পাঠায়। যাদের 
একটু অবস্থা৷ ভালে! তার] কখনও পাঠায় না।” 

গর্ভন ইয়ং ( ড/. 001002. %০০1 ) তখন শিক্ষা অধিকর্তা (70. ৮.1), 
তিনি মন্তব্য করছেন, 

“তারা ছেলেদের সরকাবী ইন্কলে (মিশনারী ইন্কলে নয়) পাঠায় 
অর্থনৈতিক কারণে। সরকারী ইস্ক লে পড়াশুনা ভালো হয় ভালে মাইনে দিয়ে 
শিক্ষক রাখা হয়। তারা ছেলেদের ইস্কুলে পাঠায় ভালো শিক্ষা পাবে বলে 
নয়, ভবিষ্যতে তার! সম্পন্ন হোক ধনী হোক সেই প্রত্যাশায় । তার! চায় 
ইঞ্ছুল হবে এমন প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে বেরিয়ে টাকা রোজগার ভালো 
করবে, চরিত্র সম্বদ্ধ নয়। এবং এই রকম প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে সরকারী ইন্বল, 
নিখরচায় এই রকম ইঞ্চল ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোক তার] তা৷ কামনা করে 
(&00 1580 0065 ৫95115 219 90,9019 11710) 111 1680 (0 195 
8811176 01 1২010265 1811)91 01001 10 0116 17111911011) 01 1700181 ০1. 
161181005  101111017)16. 50019) [01 0০০৫ 8100 37100015101 168901)9 
[95516155৪16 (15 0০৬6] 10 9০15০9০15, 2100 5001) 9০1১09০9159 (1)6 
90165 ড/01110 190 0001 11110619 962 96 1) 2৮ 109 ০০95 (0 
00670, 17) 6৬619 18019 )। 

শিক্ষ/-অধিকর্তা ক্লার্ক সাহেবের উত্তর কাটাতে গিয়ে সরকারী ইস্কুলের 
উদ্দেশ্ত সেষে কি বস্ব-_তা আমাদেব সামনে অসতর্ক ভাবে উপস্থিত ক'রে 
ফেলেছেন । 

আমর। ইংরেজি শিক্ষায় দেশের অসন্ধেম কোথায় ছিল আর আগ্রহ 
কোথায় ছিল তা অনেকটা বুঝতে পেরেছি । এখন ইস্কুল সম্পর্কে অন্যান্ত 
কাহিনী কিছু উল্লেখ কর যাক। 

১। ক্যাপটেন কাউপার ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বরে পুণার এক কলেজের 
ইন্ুলের পরীক্ষা! করতে গিয়ে একটি ব্যাপার উল্লেখ করেছেন, 

“কতগুলি রচনাকে পূর্বে ঘোষণা কর] হয়েছে- প্রথম শ্রেণীর রচনা, 
আর তারই জন্য সেগুলো! পুরস্কৃত হয়েছে এবং ছাত্রদের পাঠে উন্নতির দৃষ্াস্ত 


১৯৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


হিসাবে ষেগুলি ছাপানো! হয়েছে । এসব বচন! দেখলাম কেবল যে কোন 
বই থেকে হুবহু নকল তাইই নয়, ক্লাসে ষে বই পাঠ্য তাই থেকেই নকল কর11, 

২। ১৮৫১-৫২ সালে হুগলী কলেজের ইন্কুলে কার (51) সাহেব 
চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি পরীক্ষা নিতে গিয়ে একজন নর্মাল পাশ করা শিক্ষকের 
উৎসাহের সামনে পডলেন, 

“আমি ইন্থুলের পঠন-পদ্ধতি একটু দেখাব শ্ার।” কার সাহেব এর 
আগে নর্ধাল ইঞ্কুলের শিক্ষণ-পদ্ধতি কি তা জানতেন না। সম্মতি দিলেন। 
শিক্ষকটি ছেলেদের ইংরেজিতে “নাক দেখাতে বললেন” “চিবুক দেখাতে 
বললেন । ছেলের! ঠিক ঠিক উত্তর দিল অর্থাৎ সেগুলি দেখাল। কার 
সাহেব মন্তব্য করলেন, “নতুন কিছু শিখল এই পদ্ধতিতে তা তো মনে 
হচ্ছে না। তবে এ পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজি বলতে শেখালে কিছু উন্নতি হবে 
€ব কি!” 

তথাকথিত “ডাইরেক্ট মেথড” সম্পর্কে এই হচ্ছে বাংল দেশে প্রথম মন্তব্য| 

৩। ঢাকা কলেজের (১৮৫১-৫২ ) অধ্যক্ষ গৌরব করছেন, আমাদের 
প্রাক্তন ছাত্রেরা অনেক ভালে ভালে! কাজ করছে। কারণ, পূর্বে নিন্দা 
কর] হয়েছিল এই ব'লে যে, সরকারী কলেজের ছাত্রের ভালে। দারোগ! হ'তে 
পারে নাঃ (80৪ 50006196501 0) 0০9৬. 001166559 ৫0 1706 00910 
৪8০০৫ 10810891)9 ) কিন্তু আজকাল তারা ভালো দারোগাগিরি করছে। 

৪1 ১৮৪৯-৫০ সালে হিন্দু কলেজে বাংলা পরীক্ষা ক'রে হেভ পণ্ডিত 
পীতান্বর শর্মা বলছেন, “দুর্তাগ্যন্রমে, বাংলাভাষ। পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষণ- 
পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কোন নিয়ম 
রক্ষা কর হয়নি। ছুটে শ্রেণীতেই “মনোরঞগ্ুন ইতিহাস” পডানো হচ্ছে, 
হিতোপদেশের একই অংশ অন্ত দুটি শ্রেণীতে পডানে! হচ্ছে। ফলে কোন 
শ্রেণীতেই বইটি সম্পূর্ণ পড়ানে। হয় না । গ্রমোশনের পরও ছেলেদের কোন 
উন্নতি ঘটানো যায় নি। এই ষেক্রুটি এর জন্ত পগ্ডিতেরা নিজদেরকে দায়ী 
মনে করতে চান না; আর তত্বাবধায়ক নিজে বাঙালী নন বলে মনে করেন 
ছাত্রদের খুব ভালো! আর হ্বন্দরভাবে পড়ানে। হচ্ছে ।” 

৫। ১৮৫৭-৫৮ সালে পরিদর্শক উড্ভোসাহেব লিখছেন, 

(ক) একমাত্র যশোহরের ইস্কলেই দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের বালা 
দেওয়া! হয়েছে। 


ইংরেজ আমলে ১৯৭ 


(খ) নতুন ভর্তি বেতন কোন জেল! ইস্থলেই এক টাকার কম নেই। 

(গ) প্রত্যেক ইন্কুলেই একটু ক'রে জমি আছে খেলবার মাঠ হিসাবে। 
কিন্তু বাঙালী ছেলে জানে না কেমন করে খেলতে হয়। তা ছাড়া তাদের 
অভিভাবক মনে করেন, যে কোন রকমের শারীরিক কাজ অপমানকর, 
খেলাও । স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিকেট দিয়েছে, বল দিয়েছে_ কিন্তু খেলবে কে? 

(ঘ) ছেলের] ক্লাসে বলে চতুভূজের তিন দিক নির্মাণ কশ্রে আর 
শিক্ষক চতুর্থ ভূজ (তীর টেবিল নিয়ে) “টি' গঠন করেন। এই পুরনে! 
নিয়মের বদলে যে নতুন মঞ্চ ব্যবস্থ। (গ্যালারী) বা সামস্তরিক ডেস্ক 
ব্যবস্থা হয়েছে তা অন্ুস্থত হচ্ছে না কারণ আমাদের এমন শিক্ষক নেই ধিনি 
এই নিয়মে কাজ করতে পারেন । 

(ড) বারাসত ইস্কুলে ছু-ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা কর] হয়; আবাসিক 
বিদ্যালয় এবং কৃষি বিছ্যালয়। দুটিই নতুন ধরণের, ইন্কল। প্রধান 
শিক্ষকের পক্ষে যে উৎসাহ থাকণে এই পরীক্ষা! সফল হতে পারত তা 
তার ছিল না বলেই ব্যর্থ হ'ল। কৃষি বিদ্যালয় ব্যর্থ হল। কারণ উচ্চশ্রেণীর 
লোক শারীরিক পরিশ্রম পছন্দ করে না, মনে করে ও-সব চাষাদের কাজ । 

উড়ো সাহেবের মতে শিক্ষাগ্রহণ এদের কাছে আর কিছুই নয়, দুই 
উদ্দেশ্তে টাকা লগ্ী কর] মাত্র, এক ছাত্রবৃত্তি ছুই চাকরী । আবাসিক 
বিদ্যালয় ব্যর্থ হ'ল কারণ জিনিষ পত্তরের মূল্য বেডে যাওয়ার দরুণ বোডিং এর 
খরচ মাসে ছু-টাকা তারা নিধাহ করতে পরাজ্ুখ। এদেশী শিক্ষকের! 
পরিবার নিয়ে কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানে থাকতেও নারাজ (বোধহয় তখনও 
ছেলে-বউ নিয়ে বিদেশে থাকা সমাজ অনুমোদিত নয়)। 

(চ) বারাকপুর ইন্ফুল প্রতিষিত হয় লর্ড বেনিম্কের ছারা । কিছুকাল এর 
তত্বাবধান করেন লেডি বেটটিঙ্ক। ১৮৪৫ খুষ্টান্যে শিক্ষকের বাপার সব 
নিয়ন্ত্রণ করতেন কাউন্সিল অব. এডুকেশন | কিন্তু অন্তান্ত দিক দেখতেন 
বারাকপুর পার্কের সুপরিনটেণ্ডেটে । শিক্ষা ভাগ্ডার থেকে ( 8৫০৪7০1) 
[000 ) এক পয়সাও এই ইস্কুল নেয় না। দরবার ফণ্ড থেকে গর্ভর্ণর জেনারেল 
মাসে ৮*২ টাকা ক'রে সাহায্য করেন। এই ইস্থলের প্রধান শিক্ষকের 
বেতন মাত্র ৫০ টাকা । 

উড়োসাহেব বলেন, ভালো! কাজ করতে হ'লে ধেতনও যেমন বাডাতে 
হয়, উচ্চপদেও তাদের নিযুক্ত কর] দক্সকার | 


১৯৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ! 


(ছ) বরিশালের ইচ্ছুল-শিক্ষ! গ্রহণ কর যায় (পূর্ববাঙলার মধ্যে ) সবচেয়ে 
কম খরচায়। প্রতি ছাত্রের পিছনে খরচ মাত্র আট আনা দশ পাই। 
এই ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে ১ অংশ উকিল ও আমলাদের সমাজের, & অংশ 
জমিদার, তালুকদার এবং অন্ান্ত সম্প্রদায়ের। ব্যবসায়ীদের ছেলেরা 
শতকর] "স্জন। ২২৫ জনের মধ্যে মাত্র ২জন। নারায়ণগঞ্জের মতো 
ব্যবসায়-কেন্দ্রের ব্যবসায়ীরাও ইস্কুল খাতে মাসে ২০ টাক] ব্যয় করতে 
চান না। 

৬। সরকারী সাহায্য-বুত্তি দেওয়া হ'ত তিন ধরণের ইস্কুলে ; ইংরেজী 
ইন্থল ইরেজি-বাংলা ইস্কুল (4/77810-56101800181), বাংল! ইস্কুল 
(61172081281 ) 

ইংরেজি-বাঙল! ইন্থুলে ইংরেজি পডানে! হ'ত কেবল ভাষা ও সাহিত্য 
অংশে । ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বাংলাতেই পডানেো হ্ত। আর 
ইংরেজি ইস্কলের (জিণা ইঞ্চল) সমস্ত বিষয়ই ইংরেজিতে পড়ানে৷ হ'ত। 
কিন্তু দুধরণের ইস্ক,লের চরিত্রে খুব তফাৎ ছিল ন|। ছুই ইস্কলের ছাত্রের 
অন্তান্ত বিষয় উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষাতেই বেশি মনোযোগ দিত। 

সরকারী কতৃপক্ষ ইংরেজি-বাঙল! ইস্কলকে খুব উৎসাহ দিতেন না, 
বরং উঠিয়ে দেওযার চে্। করতেন। কিন্তু দেশেব লোকের আগ্রহ বেশি 
এই ইস্কলে। 

পরিদর্শকের মতে, ইংরেজি বাঙলা ইন্কলের ছেলেরা অঙ্ক, ইতিহাস 
ভূগোল প্রভৃতি বিষয় অন্যান্য ইঞ্কুল থেকে ভালে। জানত | 

বাংল! ইস্কলের সঙ্গেও এদের তফাৎ ছিল। বাঙল। ইস্কলে সংস্কৃত ঘে'যা 
বাঙলার উপর জোর দেওয়া! হ'ত। এখানে বাঙলা] ভাষা ততট। সংস্কৃত 
অনুযায়ী নয় বটে কিন্তু তারা বাঙল। শুদ্ধ করে লিখতে ও বলতে পারত । 

৭। সাহাযটীকৃত ইস্ক,ল ছুই শ্রেণীর 

(ক) যেইস্ক,লের শিক্ষকের নিয়মিত বেতন পেতেন তা পরিচালিত 
ই'ত সন্ত্রাম্ত জমিদার ও ত্য আত্মীয় স্বজন কতৃক , এদের যে-কেউ যদি 
একবার মনে করেন, “অমুক শিক্ষক ভালো নয়” তবে আর কথ! নেই চাকুরী 
যাবে । এই নিয়ে পরিদর্শকদের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘধ বাধত। কিন্ত 
পরিদর্শকদের কিছু করবার উপায় ছিল নাঃ পরিচালকদের অপ্রতিহত ক্ষমত] ৷ 
ফলে ভালো শিক্ষক এই সব ইস্কলে পাওয়া যেত না। সরকারী ইস্কলে 
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৩০ টাকান্র চাকুরী করতে যাবেন শিক্ষক কিন্তু সাহায্য প্রাপ্ত ইস্ক,লে ৫০. 
টাকায়ও কেউ কাজ করতে রাজি নন। যদিও উভয় ইন্কলেই অবসর কালীন 
বৃত্তি (7085101 ) প্রথা আছে। এই অবসরকালীন বৃত্তি (সাহাব্য প্রাপ্ত 
ইন্ক,লে) প্রথাই এই অত্যাচারের মূল কারণ। 

টাকী ইস্কলের প্রধান শিক্ষক হাওয়াটসন (১৮৪৬-৫৭ সালে )। তার 
অমায়িক চরিত্র, সময় নিষ্ঠা প্রভৃতি আধর্শের মতো। কিন্তু প্রেসিডেন্সী 
কলেজের ছুটি তরুণ পরীক্ষক এসে বললেন-__প্রধ।'ন শিক্ষক “কনিক লেকসন” 
জানেন ন1। ব্যস কমিটি তাঁকে রখাস্ত করলেন যদিও ইস্ক,লে জ্যামিতির এ 
অংশ আদৌ দরকার হয় না। 

এই ভাবে চাকুরী যায় সৈদপুরের শীন্ড সাহেবের, কাশীপুরের ব্রজেন্্নাথ 
বন্দোপাধ্যায়ের | 

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ইস্কলে শিক্ষকের বেতন অনিয়ামত। এখানে 
শিক্ষকদের ছুদশার আর অস্ত নেই। 

(গ) ১৮৫৭-৫৮ সালে সরকাব পৃববাওপার বাপণিকা বিদ্যালয়ের জগ্য 
মাত্র ১৮২ টাকা মাসে ব্যয় করতেন। কতগজলা ইন্কল ছিল গুরুমহাশয়ের- 
চক্রের অধীন । এদের মধ্যে €সদপুর, ঢাকার লালবাগ, বাঙলা বাজার, 
বেসরকারী কুমারখালি, বারাসাত এবং ধামরাই বালিকা বিগ্ভালয় এবং 
সাহাধ্যপ্রাপ্ত যশোরের বাঢুলী বালিকা বিষ্যালয় উন্নত ছিল। এ সময় 
নৈহাটা ও নিবোধয়ে নতুণ ছুটি বালিকা বিদ্যালয় কেবল স্থাপিত হয়েছে । 
কুমারখালি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মধুরানাথ কু । 

তৎকালে সরকারের নিয়ম ছিল, যে ইস্কুল পরিদর্শক মনে করবেন 
বাঙালী মেয়েদের জন্য ইন্কল করা ধবকার-_তিনি ইস্ক স্থাপন করতে পারেন 
কিন্তু ইশলের যাবতীয় ব্যয় তার নিজের পকেট থেকে করতে হবে। কে 
আর এমন উদ্রার পরিদর্শক থাকবেন? 

কিন্ত একজন ছিলেন। তিনি ঈশরচন্ত্র বিদ্যাসাগর । তিনি পরিদর্শক 
হিসাবে চট্লিশটি ইস্কল খোলেন, এবং এখানে উচ্চশ্রেণীর ১৩৪৮টি (বিদ্যাসাগরের 
রিপোর্টে) বালিকা পডত। আর বিদ্যাসাগরের খরচ পড়ত ৩০০০২ থেকে 
৪০৩০২ | উড়োসাহেবের মন্তব্য) 4116 119 1007 009561৩0 10 10891 
15 008 21 [10906000106 901)9015 100 /151155 00 569 116 
চ610816৪ 1051100০160 10051 2৪ 6917 1715 9০110915 111715616 1 118%6 


২৫৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ] 


০5০) 99000995117 51909116109 %151655 606 0১012016 151)5/01010910 018, 
31099858591 0105060 60: 6617919 5013099015) 56031160 81) 26911091709 
01 17012 11791) 1300 £1115 ০1 8০9০৫ 02566) 800 5901 1010 1)110)- 
8616 119019 01 0515/65210 (10155 2190 001 11)00991)0 1২011995. 

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আর একটি খবর বল! যেতে পারে , তখন 
বাঙল। পাঠ্যপুস্তকের বড দুভিক্ষ। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে ১৮৫০-৫২ সালেও 
বাঙলা বই ছাপানো দাতব্য কর] ছাডা কিছু নয়। বিদ্যাসাগর এই অভাব 
পুরণ করলেন। তবে সংস্কত প্রেস বইয়ের দাম বড বেশি করল। আর এই 
বই সম্পর্কে শিক্ষাব্রতীর1 ( ইরেজও ) উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছেন । বাঙালীকে 
বিদ্যাসাগর খণে চিরকালকের মতো! আবদ্ধ করলেন। বইয়ের দাম বেশী; 
বাঙলাদেশে তখন যদ্দি কোন মাঘ বইয়ের ব্যবসায়ে লাভ করবার অধিকারী 
থাকেন তবে তিনিই । উড সাহেব বলছেন, 7 296] ০0700958 (180 16 
2179 0179 0093 ৫05616 (০9 19102 09 96111) 1)1১ 00995 8 2 0621 
[1109, 00901061501) 15 1১01)016 151)5/0101)91)018 13109958581. 1716 91111 
০০ 16107011766190 85 006 10817) ড/110 175 60160 5০1)001 7090910$ ০: 
৪0101) 11701111510 ৮/০0101] 210] 90 ৪0901009019 (09 1116 10901018, 45 (9 
71951981590 730116811 [7001102619175 (0 2 1617001101201170 1961. 71৩ 
15 99017 20০৮ 00 16111 11710 10112161106) 2100 (0 16515) ৮1000 
2, 1901151010 1119 2101)091110009065 ০0 1১111001192] 01 016 92105011% 0011655 
800 4৯551512196 [1)990001 01 ৯1)09015, 4/৯1010100 95%6181 1685010$ 
85518190 101 (015 111)15090917650 5690 19 1015 95170 (0 065০5 
10105561 01715615901 (0 (106 [01919126100 ০ 9০190] 0০90105, 9 
006 5219 01 ৮717101 026 1955 01 1719 5281915 01 চ২৩ 500 & 17101511) 15 
5214 (0 0০ 2101915 0010192179200, 13719 110518111 (0 1715 ০00001% 
17161) 15 ড/511 10804) (০1996 060) 0০0017050 0219 ৮% 1115 170621)5, 
৪10 176 1661155 [101] 19 5০1৮1০6 01 0০৬, 1101) 11) 1)017001) 90 10 
110117105 6156.৮ ইনিই বিদ্যাসাগর । একেই বন্দনা করেছিলেন মাইকেল 
মধুবুদন দত্ত। তিনি যে দয়ার সাগর তা আর কার পক্ষে জানা সম্ভব? 
এই অপ্রকাশ্ঠ দিকটিতে কবি এতখানি “জার দিয়েছিলেন কেন তা বেশ 
বোঝা যায়। 
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(৯) ঢাকা নর্ধাল ইন্লের একটি ঘটন]। 

ললার ( 7৪15) সাহেব তখন এই শিক্ষক-শিক্ষণ ইস্ক,লের তত্বাবধায়ক। 
ইন্তলে গ্যালারী ব্যবস্থা ছিল। প্রথমদিনেই ব্রাহ্ষণ শিক্ষকেরা আপত্তি 
তুললেন, “আমরা কখনও সামনের সারিতে বসব না। আমরা ব্রাহ্মণ । 
শৃর্রেরা পিছনে আমাদের চেয়ে উচু আসনে বসবে এ কেমন কথা”? ললার 
বললেন, “আপনাদের ইচ্ছামতোই বস্থন। তবে জানবেন, উপরের দিকে 
গেলে পাজ্ষার স্থবিধে পাচ্ছেন না, তা ছাডা পভানে শুনতেও পাবেন না, 
দেখতেও পাবেন ন। কিছু বোর্ডে ।” 

যুক্তিট। কিছু কাঁজে লাগল । এক বছর পর দেখা গেল খেলার মাঠে 
ব্রাহ্মণ ও শুদ্র শিক্ষক একসঙ্গে ফুটবল খেলতে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন। বরং 
ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা খেলার আনন্দে এমন কথও বলছেন, “স্যার বলটা একটু 
চবি মাখিয়ে দিন, যাতে বল ভালো গভায় 1” 

শ্রেণীভেদ তিরোহিত হল। ব্রাহ্মণদের মানাবৃত্তি সেকালে কিবপ ছিল 
বেশ বোঝ। যায়। কিন্তু যে গ্যালাবী ব্যবস্থায় পিছনেব ছেলেরা হাওয়া 
পায়না, পডা শুনতে পায় না, বোর্ডের লেখা দেখতে পায় না--তাও তো 
অন্রমোদন কব যায় না। শৃদ্রদেরও তো এ স্বযোগ থাক উচিত! 

(১০) দ্বশমাইলের ভিতর ছুটি সাহাষ্য প্রাপ্তি ইস্কুল অন্নমোদন কর! যেত ন1। 

(১১) ১৮৫৭-৫৮ সালে বাঙল। বিষষ অধিগত কববাব জন্য নিয়লিখিত 
বইগুলি বিশেষ ক'রে অন্তত দিত হত £ 

হ্যমাচরণ সরকাবের ব্যাকরণ, বাহ্পস্ত ; চারুপাঠ) কে. ডি. মৈজ্জের 
ভূগোল বিজ্ঞাপক ; কে, এম. ব্যানাজীর অস্কের বই; পি. সি. ঠাকুর অনুদিত 
ভূমিমাপ বিজ্ঞান (1/10790186107। ), ভুদেব মুখাজীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
(ও! 19119901015), বিদ্ভাসাগরের বাঙলার ইতিহাস, খজুপাঠ, 
নীলমঘণি বসাকের ভারতের ইতিহাস গ্রভৃতি | 

(১২) পুরীতে সম্ত্রান্ত শ্রেণী শিক্ষ:র বিরোধী ছিল। তারা বেশীর ভাগ 
মন্দিরের আয়ে সমুদ্ধ। তাই মনে করত, এই শিক্ষা মান্তষের মনকে ধর্ম 
থেকে সিয়ে নেবে। 

(১৩) ১৮৬৪-৬৫ সালে । ভূদেব মুখার্জী বর্ধমান, নদীয়া ও যশোর 
জেলার ইস্কল পরিদর্শক ছিলেন। সে সময় এই তিনটি জেলায় ৩৭৭টি 
পাঠশাল! ছিল, ১২ জন [উপুটি ইনসপেকটরের সাহায্যে তিনি পরিদশনের 


২২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব)বস্থ। 


কাজ সম্পন্ন করতেন। ছাত্রসংখ্যা এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়; ১৮৬৪ 
সালে ৫,৩৪৯ আর ১৮৬৫ তে ১১,৯৭৭ জন । 

(ক) বর্ধমান জেলার বেচারহাট পাঠশাল! তিনি দেখতে গেছেন। 
উচ্ছব পণ্ডিত ব'লে একজন ডোমজাতির লোক এই ইস্কলের পরিচালক। 
ভূদেব বাবু তাঁর নোট বইয়ে কিছু লিখতে যাচ্ছেন এমন সময় একটি বৃদ্ধা 
তার কাছে এসে আবেদন করল “তার ছেলের নামটি লিখে নেওয়া হোক ।: 

“কেন, কি করেছে সে? 

“এই যে পাঠশালা ঘর খডেব ছাওয়1, এ ঘরটি সেই-ই দিয়েছে” 

(খ) বুজরুক নবগ্রামের ইন্ক,লটি বারোয়ারী ঘবে বসত। ভূদেব বাবুকে 
দেখে শিক্ষক দৌডে গিয়ে পাশের বাডী থেকে একটি টুল এনে দিল বসতে। 

“ছেলের। এত অন্ুপস্থিত কেন ?” 

“হুজুর কাল রাত্রে ধর্গঠাকুণেব উত্সব হয়েছে। ছেলের। বাত জেগে 
উৎসব পালন করেছে, তাই এখনও ঘুম ভাঙেনি |” 

(গ) নদীয়াজেলার দোগাছিযা ইঞ্চল ঘবটি বড নোংবা। তখনও 
ষাত্রাওয়ালারা আশ্রয় নিয়ে আছে। সেখানে মযালেবিয়া বোগ প্রচণ্ড। 
শিক্ষক নিজে জরে ধু'কছেন। 

“কেন ইস্কলে এলেন জবর নিয়ে /” 

“বাডীতে বসে থেকে কোন কোন লাভ নেই। এ জ্বর তে নিত্য 
নৈমিত্তিক, ইস্কলঘর খাবাপ বটে, কিন্তু আমার বাঁডী থেকে অনেক পরিফার 
অনেক খটখটে, তাই এলাম ।” 

“কিন্ত আপনার জর থেকে যে ছেলেদের জর হবে ।” 

“ত| হয়ত ঠিক। কিন্তু তারা তাদের নিজদের জর নিয়েই ধু'কছে, 
আমারটা নেওয়ার অ।র অবস্থা তাদের নেই ।” 

“কটি ক্লাসে পডান আপনি ?” 

“কোন প্লাস আমার নেই!” 

“কি রকম ?” 

“ডেপুটি তো আমাকে তেমন কোন নিদেশ দেন নি!” 

“সে কি! দেখি আপনার রুটিন 1” 

দেওয়ালের দিকে নিদেশ করলেন শিক্ষক, “এ বে ! ভূদেব.বাবু দেখলেন 
দেওয়ালের গায়ে রুটিন একসময় ছিল হয়ত, এখনও কিছু কিছু চিহ্ন দেখা 
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বায়। আরশোলায় সমস্ত কাগক্রপত্তর নষ্ট ক'রে গেছে, শিক্ষক রুটিন পুনরায় 
লিখতে আর প্রয়োজন বোধ করেন নি। 

আমরা আর তালিকা বাডাতে চাইনে। সেকালের ইস্কল সম্পর্কে 
এই যে সব বিচ্ছিন্ন ঘটন৷ এগুলি ইস্কলের এবং ইস্কুল সমাজের প্রকৃতি উদঘাটন 
করে। একদিকে আছে কোম্পানী, কোর্ট অব ডিবেক্টাস? শিক্ষাবিদ আর 
অন্যর্দকে আছে এদেশী সমাজ । এদেশে কুসংস্কার আছে, এদেশে অজ্ঞতা 
আছে । কিস্ত সব কিছু আছে সমাজের উপর নির্ভর করে। ইংরেজিশিক্ষা 
আমাদের চোখ অনেকখানি খুলে দিয়েছে সেক! শতবার স্বীকৃত, কিন্ত 
ইংরেজ চায়নি আমরা আমাদের সমাজের মধ্য থাকি । এইখানেই হয়েছে 
বিপদ । 

ভারতের শিক্ষ! সম্পর্কে যে সব আলোচন1, নিদেশ এবং বিধান আমর! 
পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু নিই। 

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেন্টিংসের মিনিট : ১৭ই এপ্রিল, 
১৭৮১ খুষ্টাব্দ £ 

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কতিপয় সম্থাস্ত মুসলমান তার কাছে উপস্থিত হন এক 
আবেদন নিয়ে যে, ইসলাম শান্ম সম্পর্কে মুসলমান ছেলেদের পডানোর জন্য 
তিনি যেন মাজিদ উদ্দিন (110510 011 ) কে অনরোধ করেন । এত বড 
পণ্ডিত নাকি হিন্দুস্থান এবং দাক্ষিণাত্যে আর নেই। তীর আরও বললেন, 
এই অবসরেই একটি মান্র।সা স্থাপন কর! যায়। 

হেস্টিংস তাদের অহরোধ রাখেন । তাই তিনি বৈঠকখান। অঞ্চলের পন্প- 
পুকুরে জমি খরিদ করে মাদ্রাস। স্থাপন করেন। এই মিনিটে তিনি এই 
মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টসের কাছে আবেদন 
করছেন । 

বোর্ড সম্মতি প্রকাশ করে। 

বেনারসের রেসিডেন্ট ডানকা নের কর্ণওয়ালিশকে লেখ! চিঠি £ 
১লা জানুয়ারী ১৭৯২ 

হিন্দুশান্ত্র অধ্যয়নের জন্ত কাশীতে একটি হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপন করবার 
অভিপ্রায় ডানকান জ্ঞাপন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের দরুণ কিছু আয 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং নেই টাকা এইরূপ কাজে ব্যবহার কর। সযী- 
চীন বলে তিনি উল্লেখ কেন । 


২০৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


১৩ ই জানুয়ারী ১৭৯২ সালে কর্ণওয়ালিশ তীর প্রস্তাব অন্থমোদন 
করলেন। 

চার্লস গ্রাপ্ট-এর তথ্য ঃ লেখা ১৭৯২ তে, কিন্তু ১৭৯৭ সালের 
১১ই আগঞ্ প্রকাশিত £ 

ইনি (১৭৪৬-১৮২৩) ১৭৬৭ সালে সৈম্বাহিনীতে নিযুক্ত ইয়ে ভারতে 
আসেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফ্যাকটরীর ভার প।ন। অনেক টাকা পয়সা রোজগার 
ক'রে ১৭৯০ এ ইংলগ্ডে ফিরে যান। ১৮০২ সালে পালিয়ামেন্টে যোগ দ্েন। 
১৮০৫ সালে ইষ্ট ইও্য়। কোম্পানীর সেক্রেটারী হন । শিক্ষা-ব্যাপারে 
পরবর্তাকালে মেকলে এর মতই গ্রহণ করেন । তার মত-_হিন্দুর1 ভুল করে 
কারণ তার] অজ্ঞ। তাদের খিশৃঙ্খল1 কাটাতে হ'লে আমাদের আলোক 
প্রদান করতে হবে। ছুই উপায়ে এই যোগ।যোগ রক্ষ। করা যায়; হয় 
তাদের ভাষার মাধ্যমে । নতুবা আমাদের । বিদেশীর] শিক্ষণ দিতে গিয়ে 
তাদের ভাষাই নিয়েছে । অনেক কারণ আছে তান । 

কিন্তু আমাদের বেলাতে তা হবে কেশ। তার আমাদের, আমরা বনু 
পূর্বে তাদের অধিকার করেছি । আমাদের ভাষা! তাদের অজানা নয। কাজেই 
আমাদের ভাষাতেই তা?দর মধ্যে সভ্যতা বিকিবণ করতে হবে। 

বিদেশী ভাষা আয়ত্ত কর] সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকের পক্ষে ( 0910866৫ 
00170 ) কঠিন কিছু নয়। ইংবেজ শিক্ষক খুব তাডাতাডিই তাদের ভাষায় 
শিক্ষা দিতে পারবে । অস্তত ভারত বাসীর পক্ষে আমাদের ভাষ। গ্রহণ কর] 
যত কঠিন, আমাদের পক্ষে তাদের ভাষা শেখ! তত কঠিন নয়। কিন্তু বিষয় 
বস্ত নির্বাচন করার কথা আছে। এ অবস্থায় আমাদের শিক্ষককে সঙ্কীণ 
পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে, এবং তা খুব ফলপ্রদ হবে না। কাজেই এ 
পরিশ্রম বীচবে যদি তাদের আমর] আমাদের ভাষা শিখিয়ে দিই। তাহলেই 
তার। সব কিছুই এই ভাষা পডে জানতে পারবে। ইংরেজি ভাষা শ্রেষ্ঠ 
ভাষা, পরিণামে সুযোগের দিকে লক্ষ্য রাখলে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার 
করাই উচিত |...” 

ক্রমে ক্রমে আমাদের ভাষাই হিন্দুদের মধ্যে আরোপ করা তোক ।****** 
সরকারের পক্ষে খুবই সহজপাধ্য যে অল্প খরচায় দেশের মধ্যে ইংরেজি 
লেখাপডায় ইস্কুল প্রতিষ্টা করা । দেখা যাবে, তরুণরা ঝাঁকে ঝাকে এই 
দিকে আপছে। 


্ 
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আমাদের ছাপাখানার মাধ্যমে যখন আমর! নান! ধরণের বই দিতে পারব 
যা পারসীতে পারেনি তখন হিন্দুরা ইত্যাদি ।"***** 

কিন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞন জনসাধারণের অনেক উপকারে লাগবে । যন্ত্র 
বিজ্ঞানের নীতি এবং কৃষিক্ষেত্রে তার প্রযোগ তাদের অনেক উপকারে 
লাগবে । 

( কৃষিক্ষেত্রে যে বাঙালীব] এই যন্ত্র বিজ্ঞান শিক্ষায় কত উন্নতি করতে 
পারবে তার এক ফিরিস্তি দ্রিহেছেন। গ্রাণ্ট সাহেব খুষ্ট ধর্মের আলোকে 
যে এদেশের খুব উন্নতি হবে সে কথাও উল্লেখ করেছেন। গ্রাণ্টের তথ্য 
থেকে মনে হয়, এদেশেব কৃষিকাজে বিজ্ঞান প্রয়োগ কর দরকার ব'লে যন্ত্র 
বিজ্ঞান পাঠ্য হওয়া দরকার, এবং এর উপর তিনি খুব জোর দিয়েছেন )। 


লর্ড মিন্টোর মিনিট £ ৬ই মার্চ, ১৮১১ সাল। 


লর্ডমিন্টোর বক্তব্যে দেখা যায়, তিনি এদেশের বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষায় 
নিরাশ হয়েছেন | শিক্ষার্থীর সংখ্য) কমে যাচ্ছে । বিজ্ঞনের তথ্যের দিক 
তাদের আকর্ষণ করতে পারছেনা । তারা ধর্মশিক্ষায় মন্ত। ফলে অমূল্য 
্রস্থরাজি অব্যবহৃত অবস্থায় পডে আছে। কাজেই সরকারের এদিকে হস্তক্ষেপ 
কর] উচিত । 

বলছেন, শিক্ষার অভাবে তাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটছে। 
প্রবঞ্চনা শঠতা অনেক বেডে গেছে। 

কাজেই আর কিছু খরচ বরে এই দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। 
আর কিছু খরচ কারণ), সরকার কাশীর বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় খরচ এখনও 
করছে। 

মিণ্টো প্রস্তাব করলেন বারাণসী ছা] নদীয়াতে এবং ত্রিহ্ৃতের ভোর- 
স্থানে ছুটি হিন্দু কলেজ হোক, আর মুসলমানদের জন্ত ভাগলপুর আর 
জৌনপুরে । 


কোম্পানীর ১৮১৩ সালের আইন : 


উপদেষ্টা পরিষদ সহ গবর্ণর জেনারেলের বিধি-সম্মতই হবে যি 
উপনিবেশের যাবতীয় খরচ-খরচা নির্বাহ করে সেনাবাহিনীর বাণিজ্য 
ব্যবসায়ের রাজকর্মচারীর এবং অন্থান্ত খণ পরিশোধ করে কিছু উদ্ধৃত করে 


২৩৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা! ব্যবস্থা 


বছরে শিক্ষা ব্যাপারে অন্যন এক লক্ষ টাক। খরচ করে| এই শিক্ষা অর্থ, 
সাহিত্য সমুদ্ধি, দেশীয় বিদন্মগুলীর উৎসাহ বর্ধন, বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ 
ঘটানো । বোস্বাই অথবা! ফোর্ট সেণ্ট জর্জ বা ফোর্ট উইলিয়ম প্রদেশের মধ্যে 
অথবা ইংরেজ ভারতের অন্ত কোন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া যেতে পারবে । 
সত থাকল, এই সব ইঞ্ছুল-কলেজে সমস্ত রকমের পদস্থন্টি এবং পুরণ শাসকদের 
হাতে থাকবে। 

এই-ই হচ্ছে গ্রথম আইন । 


১৮১৭ জালের ওর] জুনের এলফিনস্টোনের চিঠিঃ একে 
১৮১৭ এর নির্দেশ পত্র বলে : 

এই নির্দেশে দেখা যায়, ইংরেজ-জাতির পরিকল্পনা অন্তযায়ী ই্কল- 
কলেজ গডার বিরোধিত1। সংস্কৃত ভাষায় গভীর আস্থা । প্রস্তাব হচ্ছে, 
এই দেশের প্রথাসম্মত বিগ্ভালয়েই শিক্ষাবাবস্থা করা হোক । এদেশের শিক্ষা 
পদ্ধতি ঘ! মাদ্রাজ থেকে বেল সাহেব গ্রহণ ক'বে নিয়ে যান তা কোনক্রমেই 
খারাপ নয়। আরও প্রস্তাব কবা হচ্ছে, এই দেশী পণ্ডিতর্দেরই শিক্ষার 
বিভিন্নপদে গ্রহণ করা উচিত। 


লর্ভ ময়রার মিনিট : ২রা! অক্টোবর, ১৮১৫ সাল: 

ইনি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের উন্নতির 
কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন। 

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বড বড সহরকে কেন্দ্র করতে বললেন । এই উপলক্ষ্যে 
ঢাকা, পাটন।, মুশিদাবাদ, বেনারস, বেরিলি, এবং ফরাক্কাবাদে কমিটি গঠন 
করতে প্রস্তাব করেন। 

ইতিমধ্যে প্রয়োগ মুলক বিদ্যালয় হিসাবে ছুটি ইস্কুল একটি হিন্দুদের 
জন্য, অন্যটি মুসলমানদের- প্রত্যেক জেল1 সদরে কমিটি গঠন ক'রে স্থাপন 
করতে বলেন। দর্শন-বিজ্ঞানের বড বড কলেজ করার চেয়ে ইন্কল স্থাপনায় 
তিনি বিশ্বাসী এবং সেই মত প্রস্তাবও করলেন (11005 01110100081 (06 
922 99 21081 95 086 70170918015 0০91 91: 005 20200677551 91 
9019109 81780176 005 179101598 ৬0] ০6 120001) 1380176 6%201912019 
8001160 11) 016. 11010700061 0? 50100015 002) 17) 6105 19 
36101081195 01 1)161)51 ৫০669) । 


ইংরেজ আমলে ২৪৭ 


১৮২৩ খুষ্টান্দের ১৭ই ভুলা ইতে “দাবর্ণর জেনারেল ইন কাউদ্সিল' 
শিক্ষ। ব্যাপারে এক কমিটি গঠন করলেন ঃ 
যে এক লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল তা এদের মাধ্যমে খরচ করবার প্রস্তাব 
অন্রমোদন কর] হইল । 
কমিটির নাম হল, জেন।রেল কমিটি অব. পাবলিক ইনস্টাকশন। 
শিক্ষা ব্যাপারে একাই গবর্ণর জেনারেলকে সব খোজ-খবর দ্বেবেন। 
প্রথম কমিটিতে ছিলেন £ 
টি, এচ, হারিংটন ; জে, পি, লাকিন্স ; ডব্িউ, বি, মাটিনি; 
ডব্লিউ, বি, বেইলি; এচ, সেক্সপীয়র ; হোণ্ট ম্যাকেঞ্ডি ; 
এচ, টি, প্রিন্পেপ ; এ, স্টালিং; জে, সি, সি, সাদারল্যাণ্ড ; 
এচ, এচ, উইলসন--সম্পাদক । 
ছোণ্ট ম্যাকেজির প্রস্তাব : ১৭ই জুলাই, ১৮২৩ 3 
উপরোক্ত কমিটির কার্ধবিধি সম্পর্কে ইনি আলোচন। করেন। কে এই 
কমিটির সঙ্গে সরকারের যোগ।যোগ রক্ষা করবে সে সম্পর্কে তিনি যে আভাস 
দেন তাই সরকার অন্রমোদন করেন, অর্থাৎ সরকারের পারপ্য ভাষা! বিভাগের 
সম্পাদক এই ভার পান। 
তিনি আলোচন] করেন, কি জন্ত দেশবাশীকে শিক্ষা দেওয়া হবে- তা 
স্থির করে নেওষা। সরকাবের অনুগত প্রজা হওয়ার জন্যই শিক্ষা দিতে হবে 
একথা তিনি স্বীকার করেন না| তিনি খুষ্টধর্মে বিশ্বাসী কাজেই তিনি মনে 
করেন, শিক্ষার আলোকে মনকে উন্নত করা । “দেখতে হবে তাদের কি 
আছে, অর তাদের কি অভাব। কি আমর! তাদের দিতে পারি, কি তার। 
নিতে পারে ; তার কি আছে, আর তার] কি হবে |” ইত্যাদি। 
তিনি আলোচন। করলেন শিক্ষ।-পদ্ধতি নিয়ে দেশে কি কি বিতর্ক আছে। 
কেউ চান প্রাথমিক শিক্ষা এবং ইন্কল) কেউ চান কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা ; 
কেউ চান দেশে যা আছে তাকেই উন্নত করা; কেউ চান নতুন প্রতিষ্ঠান 
গডতে ; কেউ চান কেবল শিক্ষকদেরই পডাতে হবে; কেউ চান কেবল 
পুস্তক সরবরাহ কর! হোক; কেউ চান ইংরেজী ভাষা মাত্র শেখাতে 7; কেউ 
চান ইংরেজী দর্শন বিজ্ঞান অনুবান করে শেখাতে । কেউ চান পণ্ডিত 
শ্রেণীকে শেখাতে ; কেউ চান ধনীদের, কেউ চান শিক্ষা! হোক সর্বসাধারণের | 
ম্যাকেঞ্জি চেয়েছেন, শিক্ষকদ্দেরই শেখাণনা হোক এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক 


২০৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


অন্তবাদ করা হোক। প্রাথমিক ইস্কলের চেয়ে, সর্ধলাধারণ্যে শিক্ষা! বিস্তার 
করার চাইতে উন্নত শ্রেণীকে শিক্ষিত করলেই তাডাতাডি শিক্ষা হল্প ব্যয়ে 
ছড়িয়ে পড়বে । পর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোল এক অসম্ভব ব্যাপার 
বলে তিনি মনে করেন। সর্বসাধারণের শিক্ষা ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করে। 
সাধারণ জীবনযাত্রার বাইরে শিক্ষার ব্যবহার তাব! জানে না। আমাদের 
এমন কোন উপাষ তে এদেশের জন্য সত্যিই নেই। 

তিনি মনে কবেন, বিদেশী শিক্ষাব স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, শিক্ষা 
উচ্চশ্রেণী থেকে স্থরু কবে নীচেব দিকে নামতে থাকে ; এই হচ্ছে সমস্ত দেশের 
ইতিহাস। কাজেই তিনি প্রস্তাব করলেন- সক্কীর্ণ পরধিতে শিক্ষা বিস্তার 
করা, মুষ্টিমেয় কতিপয শ্রেণীকে দিয়ে কাজ করা । পবে যদ্দি অর্থসঙ্কুলান হয় 
তবে দেশীয়দের সহযোগিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাকে একজে শেখানোর 
জন্য গ্রতিষ্ঠান গড! যেতে পাবে । 

নতুন কোন প্রতিষ্ঠান কবাব তিনি পক্ষাপাতী নন। সবকার যেগুলো! 
স্থাপন করেছেন তাকেই উন্নত করুন | 

পারসীভাষাব বিকল্প ইংরেজি কবা উচিত বলে তার মনে হয়। দেশের 
লোক পাবসী ষদি শিখে থাকতে পাবে, ইংরেজিও পারবে । 

প্রেসিডেন্সীব ( কলকাতা ) জন্ পৃথক কোন কমিটি থাকার দবকাব নেই। 
এই কমিটিই সমস্ত ভাব নেবে তবে) মুসলমান আর হিন্দু তত্বাবধায়কের 
সাহায্যে এই কাধ নির্বাহ করবে । 

বেসরকারী ইস্কলেব উপব এই কমিটি কোন কতৃত্ব কববেনা। কিন্ত 
এই কমিটি তাদেব পবামর্শ দেবে । 

মাগ্রানা ও হিন্দু কলেজ সম্পর্কে তিনি কমিটিকে অবহিত হ'তে বললেন । 
তখন হেস্টিংপ-এব বাসস্থানে নতুন মান্্াসা খুলবার কথা হচ্ছিল; হিন্দু 
কলেজের নকসা লেপ্টন্তাপ্ট বাকসটন (30760) যা করেছেন তা সেনা- 
বাহিনীর অধিকারে আছে । ইনি ইয়োরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান ( সংস্কৃত ছাডা ও) 
পাঠ্যতালিকার অস্ততূক্ত করতে চান। 

আগ্রার গঙ্গাধর পণ্ডিত ষে সমাঁজ-কার্ষে জমি প্রদান করেছিলেন তা কি 
করে কাজে লাগানে যায় সে সম্পর্কে যে মত বৈষম্য রয়েছে তা উল্লেখ করেন। 
আর একটি খেশচ1 দিলেন, মান্দরাসা আর হিন্বুকলেজের ব্যয়কি করে রাজস্ব 
বিভাগের অস্তভূক্তি হ'ল তাই নিষে। 


ইংরেজ আমলে ২০৯ 


১৮২৩ সালের ৩১শেৈ জুলাইয়ের অন্তমতি পত্রে কমিটি গঠন কর! হ'ল। 
তার মধ্; ম্যাকেঞ্ির অনেক কথ! উল্লেখ থাকল, তবে মীমাংসার ভার 
কমিটির হাতেই ছেভে দেওয়া হল। কমিটির সাশ্যদের ন।ম পুর্বে দেওয়! 
হয়েছে । প্রেসিভে্ট হলেন হারিংটন সাহেব । কমিটির সাহায্য করবার 
জন্য মাদ্রাসা এবং মুসলমান শিক্ষা বিভাগেব সম্পাদক লমস্ডেন তার বৃত্তি 
সমেত, হিন্দু কলেজ ও ইস্কলের সম্পাদক লেপ্টগ্তাপ্ট প্রাইস ৩০০২ টাকা 
বেতনে নিযুক্ত হলেন। নসাধারণ সম্পাদক উইলসনের বেতন হ'ল 
মাসে ৫০০ টাকা । 


জেনারেল কমিটির চিঠি, ১৮২৩ সালের ৬ই অক্টোবর £ 

এই চিঠির প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ নিয়ে। 
তখন ফলিত দর্শন (17%001117910681 17111193011)5 ) উচ্চ শিক্ষাব অঙ্গ হিসাবে 
ধবা হ'ল। যে-ভাবে পডানে হ'ত এই বিষষ তা নীচে দিচ্ছি ঃ 

যন্ত্রবিজ্ঞান (21601791105), জলবিজ্ঞান (77010518609 ), গ্যাস বিজ্ঞান 
(79069108105), আলোক বি্যা (0700105), তডিৎ্-বিজ্ঞান (121০0010105 ), 
জ্যোতিবিজ্ঞান ( 49670170105 ), রসায়ন (01701019015) । 

এরর প্রস্তাব করেন রসায়ন শাস্ত্র পৃথকভাবে পডানেো। হোক । সগ্তাহে 
দুর্দিন পডানে। হবে-__বেলা ১০ট1 থেকে ১টা অথবা ২টা। ভালো ইংরেজি- 
জান। ছাত্রদেরই এখানে নে 1 হবে । বছরে কোন কোন সময় সর্বসাধারণের 
জন্ও এই বক্তৃতা শুনবার স্থষোগ দেওয। হবে। এই বক্তৃতায় পরিচালকের, 
শিক্ষকেরা এবং ভালো ছেলেরা উপস্থিত থাকতে পারে । 

রসায়ন শাস্ত্রের বীক্ষণাগাব এবং এই বিষয়ের বক্তৃতা-ঘর ভালো হওয়া 
দরকার | ক্যাপটেন বাক্‌সটন এই রকম এক ঘরের জন্য যে আয়তনের 
পরিকল্পন! দিলেন, তা রূপ দিতে বার্ণ কোম্প।শী--১৫,৯৯৮ টাক] খরচ 
পড়বে জানিয়েছে । ইয়োরোপ থেকে এক অধ্যাপক আন হবে, মাইনে 
হবে বছরে ৫০০ পাউগ্ু। 


বিচার বিভাগের প্রধান সচিব (00919 96০756975 )-কে লেখ 
ফ্রেজারের চিঠি ২৫শে জেপ্টেম্বরঃ ১৮২৩ ঃ 
ডব্লিউ ফ্রেজার দিল্লী থেকে লিখছেন । তিনি মনে করেন, বুটিশ সরকার 
ভালো ক'রে শাসনকার্ধ চালাতে পারছেনা, কারণ দেশের লোক ছুর্নাতি 
১৪ 


২১৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা! 


পরায়ণ এবং অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা গোচারণ বোঝে না, কৃষিকার্য ভাবে। 
করে করতে জানেনা, বুটীশ শাসন নীতি জানে ন1। 

চাষীদের ছেলেদের জন্য তিনি পডানোর কাজ কিছু স্থরু করেছিলেন এক 
সময়। কিন্ত এ চাষী চাষ! নয়, জমিদার (83 ৯০10 66 ০0100110101 ০21190 
0)৩ 29101002815 )। উদ্দেশ্ত ছিল তাদের কিছু জ্ঞানস্পৃহা জাগবে । 

১৮১৪ সালে ১৫ জন ছাত্রকে পারসী ভাষা লেখাতে ও পডাতে স্থুরু 
করেন । ১৮১৬ খুষ্টাব্দে ২০ জন করে ছাত্র নিয়ে ছুটো ইস্ক,ল প্রতিষ্ঠা করলেন । 
১৮২* তে তৃতীয়, ১৮২৩ এ চতুর্থটি। ইস্কল সম্পূর্ণরূপে জমিদার তনয়দের 
জন্য । শেখাতে চেয়েছেন এমন জ্ঞান দিতে যাতে করে বৃটাশ ব্টার-পদ্ধতি 
তার নিজেরাও বুঝতে পাবে, জনসাধাবণকেও জানাতে পারে। তিনি 
এখন ইচ্ছ। কবছেন শত শত ছাত্র নিয়ে ইংরেজি, পারসী এবং হিন্দী পঠন 
পাঠনেব | কিস্ত টাকা তে। তাব নেই। 

সহববাজাবে শিক্ষ। দেওয1 একটা বাতি কাজ ব'লে মনে হয়। কারণ 
তার1 বাপ-মার কাছেই পড়াশুনা কবতে পায় (009 71910110 01 01)110161) 
01 0185965 (11901111816 01099 2170 (0৮775 216 60008160 ৮% 11)611 
0270005 )। শুধু জমিদাব তনয়দেব-_যাঁব৷ উত্তবাধিকার স্থত্রে জমি ভোগ করে 
তাদেরই পভানে। দবক।ব। হাঁজাবে হাজাবে। বর্তমানে তার ছাত্রসংখ্য 
৮০১) আব শিক্ষক ৪ জন। ছাত্র পিছু শিক্ষকেবা ১২ টাকা ক'রে পান, 
আর ছার্েের] মাথাপিছু দৈনিক ১ সেব কবে গম। গম দিতে হয় কাবণ 
তা ন1 হ'লে অভিভাবকের] ছেলে ইস্কলে পাঠায় না, বাভীর কাজ কামাই 
পড়ে বলে। তিনি নিজেই স্বীকার কবছেন শিক্ষাৰ জন্য শিক্ষক ও ছাত্রকে 
ঘুষ দিতে হচ্ছে, করব কি?” 

কাজেই তিনি সরকাবী সাহায্য চাচ্ছেন । 

জেনারেল কমিটি নভেম্বর মাসে জানালেন, তারা নীতিব দিক দিয়ে 
এমন সাহায্য করবেন না। ফ্রেজার নিশ্চয়ই ছুশ্চিস্ত/গ্রস্ত হযেছিলেন । 
কিন্তু ভাবছি, ফ্রেজারের এই বদান্ততার যুক্তি কি? সহরের ছেলের! বাপ- 
মায়ের কাছে পডে, জমিদার তনয়দের বুটিশ বিচার-পদ্ধতি আর রাজন্ব পদ্ধতি 
পড়াতে চান, উদ্দেশ্ত তার কি? ব্যক্তিগত প্রবঞ্চনা হয়ত নয়, কিন্ত 
সমগ্র জাতিটাকে নিয়ে জুয়া! খেলার উদ্দেশ্ঠ ছিল না তো! এ সময় (১৮৭০ 
সালের আগে নিশ্চয়ই) বিলাতেও তো জ্ঞানের আলে! খুব বিচ্ছুরিত 


ইংরেজ আমলে ২১১ 


হয় নি। সেখানে গিয়েও তে! এই শিক্ষা দাক্ষিণ্ করতে পারতেন। 
তবে একটা কথা সবার মধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছে--শিক্ষা মুষ্টিমেয়দের মধ্যে বিতরণ 
ক'রে তাদের দিয়েই জনসাধারণের মধ্যে ছড়ানো! । 

দ্বিতীয় এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরকারের সংস্কার দৌর্বল্যের উপর 
ব্যবসা করার রেওয়াজ প্রকাশ্যে এই-ই প্রথম দেখ! যায়। দেশের উপকার 
করার ছদ্মবেশে সরকারী নীতির বন্ধু সেজে সরকারের তহবিল ভাঙার 
প্রলোভন সব কালেই এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় । 


রাজ! রামমোহন রায়ের চিঠি গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিল- 
কেঃ কলির্কাতা ১১ই ডিসেম্বর ১৮২৩ £ 


রাজার প্রধান বক্তব্য যা ছিল তা হচ্ছে, 

ভারতবা সীকে শিক্ষা দিয়ে উন্নত করবার জন্য নতুন সংস্কৃত 'ইস্কল কলকাতায় 
যখন সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন__-তখন এটি যেন আশীর্বাদের মতো । এর 
জন্য সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মানবজাতির প্রত্যেক হিতাকাজ্ী-ই 
চাইবে এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করবার জন্য এমন নীতির আলোক কাজ করবে 
যাতে প্রজ্ঞার স্রোত উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় খাতে বইবে। 

যখণ এই শিক্ষায়তন প্রস্তাব করা হ'ল, তখন আমর] বুঝেছিলাম ইংলগ্ডের 
সরকার ভারতের শিক্ষা খাতে বাৎসরিক কিছু টাকা বরাদ্দ করবার আদেশ 
দিয়েছেন । আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, এই টাকায় ইয়োরোপের 
প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভারতের লোককে অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ব্রসায়ন, 
শরীর-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিজ্ঞান পাঠ দেবেন-_ষে বিজ্ঞান চর্চ 
করে ইয়োরোপের লোকে উন্নতি করেছে অন্ঠান্ত অঞ্চলের লোক থেকে । 

এখন দেখছি সংস্কৃত ইস্কুলে হিন্দু পণ্ডিত পড়াচ্ছেন যা এদেশে ছিলই । 

(এরপর তিনি বলছেন, সংস্কৃত পড় কত আয়াস সাধ্য £ ব্যাকরণ, 
বেদাস্ত, ন্যায় প্রভৃতির জটিলতা! দৃষ্ঠান্ত হিলাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেন 
বেকনের আগে ইংলগ্ডে যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থা ছিল সংস্কৃত শিক্ষায় 
এদেশেও তাই থাকবে |) 

ইংরেজ সরকার চান দেশের উন্নতি করতে । তাই যদি উদ্দেশ হয়, তা 
হলে তাকে আরও উদ্দার আর প্রগতি সম্পন্ন নীতি শিক্ষায় অনুসরণ করতে 
হ'বে। আর সেই শিক্ষায় থাকবে অঙ্ক; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, রসাঁয়নঃ 


২১২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


শারীর বিজ্ঞান এবং অন্তান্ত শিল্পবিজ্ঞান ; শিক্ষা দেওয়ার জন্ত আনতে হবে 
ইয়োরোপীয় পণ্ডিত, থাকবে উপযুক্ত পুক্তক, যন্ত্-সরঞ্তাম ॥ 

রামমোহন রায়ের চিঠি ১১ই ডিসেম্বরে লেখা, আর জেনারেল কমিটি যে 
চিঠিতে গভর্ণর জেনারেলকে পাঠ্যক্রমের কথা জানিয়েছিল তা হচ্ছে সেই 
সনের ৬ই অক্টোবরে । যদি ধরে নেওয়া যায়, জেনারেল কমিটির চিঠি প্রস্তাব 
মাত্র তখনও কার্যকরী হয় নি, তবে হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট রামমোহন রায়ের 
তা না-জানবার হেতু কি। যদি মনে করা যায়, জেনারেল কমিটির সেপ্রস্তাব 
গভর্ণর জেনারেল অন্মোদন করবেন না ব'লে মনে হওয়ায় রাম মোহন রায় 
এঁ বিষয়েই জোর দ্রিলেন__তা হ'লে ইংরেজ সরকারকে অতখানি অপরাধী 
সাব্যস্ত করার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড1 জেনারেল কমিটির 
এঁ চিঠি ছিল সচিব স্টালিংএর ৩১ শে জুলাইয়ের চিঠির উত্তর । লগ্ন 
সোসাইটিই এক বিশেষ যন্ত্র দিয়ে এই [09611006709] 00011950117 বিষয় 
পড়ানোর প্রস্তাব কবে, সেই প্রসঙ্গেই এই সব বিজ্ঞান বিষয়ের কথ! জেনারেল 
কমিটি জানায়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত রাখার কথা হয়েছে । তবে রাজা 
রামমোহন রায় নতুন কি করতে বলছেন। রামমোহন রায়ের চিঠির অর্ধেক 
জুডে আছে সংস্কৃত কলেজ; সংস্কৃত ভাষ! এবং দেশীয় পঙ্ডিতদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। 
সেকালে মাদ্রাসা আর সংস্কৃত কলেজের বিরুদ্ধে বু রকমের আপত্তি উঠেছিল । 
সেই আপত্তিরই কি এটি একটা অংশ? সংস্কৃতভাষা দুরধিগম্য সেই 
জন্যই কি পরিত্যজ/? যার সংস্কার বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
হওয়ার পর এক লহমায় করলেন, তা স্থপপ্ডিত ও ভাষাবিদ রামমোহনের 
মনে এল না কেন ! মোটকথা, রামমোহনের চিঠির দুটি নীতি রহস্যপূর্ণ__ 
বিজ্ঞান পডানোর উপর জোর যা পূর্বেই প্রস্তাব কর হয়েছে, আর সংস্কৃত 
শিক্ষার বিরোধিতা । সমস্ত কাগজ পত্তর না পড়লে হয়ত এ বহস্ত উদ্যাটন 
করা সম্ভব নয়; তবে তিনি যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসপী সমান আসনে 
ধাডাতে পারে এমন শিক্ষাই চেয়েছিলেন, সে সম্পকে নিঃসন্দেহ । 

আরও একটা কথা যে, গভর্ণর জেনারেল কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন 
করছেন বলে জানালেন ১৭ই জানুয়ারী ১৮২৪ । 

গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে ১৮২৪ সালে ১৮ই ফেব্রু- 
যারীতে নির্দেশ (1955986০ ) £ 

এই নির্দেশের কয়েকটি বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য ঃ 
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বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রাচ্যের পুথি পুস্তকের যে অবস্থা তাতে সেগুলে! 
পড়ানো বা পড়ার চাইতে সময়ের অপচয় আর কিছু নেই। ইতিহাসের দিক 
দিয়ে প্রথচ্যের গ্রন্থে যর্দি কিছু মেলে তা ইয়োরোপীয় পগ্ডিতদের সাহায্যে 
অন্রবাদ ক'রে নেওয়াই ভালো । এ ছাডা এঁ ভাষায় আর আছে কবিতা; 
কিন্ত কবিতা পড়ানোর জন্য কোন কলেজ স্থাপন করার আবশ্তকতা নেই 
কারণ কবিত] পড়িয়েই শিক্ষার উদ্দেষ্য সফল হবে ব'লে মনে হয় না। 
(৮২ অনুচ্ছেদ থেকে ) 
আমাদের মনে হয়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা! য| কর! হয়েছে, তা সব 
ভুল। প্রধান উদ্দেশ্য হবে প্রয়েজনীয় শিক্ষা দেওয়া, হিন্দু শিক্ষ। দেওয়া! নয়। 
এই সার্থক শিক্ষ। নিঃসন্দেহে হিন্দুদের বা মুনলমানের ভাষাতেই দেওয়! উচিত 
যে ভাষ! ফলপ্রসবী হবে তাই-ই গ্রহণ কর] উচিত; হিন্দু বা মুলমান সংস্কার 
যা আছে তা আলোচন] করা দরকাখ । হিন্দু বা ইসলাম শাস্ত্রে যা প্রয়োজনীয় 
তাও বজায় রাখা কর্তব্য। এরই পাশাপাশি অন্ত সার্থক শিক্ষা! চালু কর 
খুব কঠিন নয়। তার বদলে কেবল হিন্দু শিক্ষা ব1 ইসলাম শাস্ত্র পডানে! এবং 
তার জন্য প্রতিষ্ঠান গভা ব্যর্থতা ছাডা আর কিছু নয়******। 
(এই সঙ্গে জানানো হ'ল নদীয়া আর ত্রিন্থতের বদলে কলকাতায় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড! ঠিকই হয়েছে। ) ॥ (৮৩৮৪ অনুচ্ছেদ থেকে )। 


জেনারেল কমিটির এই নিদেশ পত্রের উত্তর : ১৮ই আগস্ট ১৮২৪ 


এ'র। বলছেন, কলকাতায় যে কলেজ কর। হয়েছে ( হিন্দুকলেজ ) তা হিন্দু- 
শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয় । নতুন যে সংস্কৃত কলেজ করা হল তা প্রস্ত(বিত ব্রিহৃত 
আর নদীয়ার ছুটে! কলেজের পরিবতে; এর প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু শিক্ষাকে 
বজায় রাখা । কাজেই সরকার সেই মত অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদিও মনে করিন। 
এই অঙ্গীকারে ক্রমশ ইয়োরোপীয় জ্ঞনবিজ্ঞান সমন্বয়ে পাঠ্যতালিকা রচন। 
করায় কোন বাধ। আছে। ও 

কিন্ত সরকারের যদ্দি'এই উদ্দেশ্ট থাকে যে, বুদ্ধিমান শিক্ষিত এবং 
প্রভাবশালী হিন্দু্জাতিকে বিশেষ করে পণ্ডিত বা! ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে উন্নত করে 
প্রথম আনা, তবে তাদধেন আক কর] সম্ভব মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে; অন্য কোন 
ব্যবস্থা বিপরীত ফল দেবে, ব্যর্থ হবে। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান পড়ার চাহিদ। 

তাদের মধ্যে নেই, সরকারের ক্ষমতা, তাতে মেই। 


২১৪ ভাবত ও এশিগার শিক্ষা! ব্যবস্থা] 


লোকেব মনকে উন্নত করবার ব্যাপারে তার বিশ্বাস উৎপাদন কর]। 
এইটিই প্রথম কাম্য । আমব। যতই মনে কবিনা কেন যে, সরকারের দেশীয় 
গ্রজাদের উন্নত ধবণের শিক্ষা দেওয়া! উচিত কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের সঙ্গে 
মেলামেশা! কবে বোঝা গেছে তার] ইয়েরোপীয় বিজ্ঞান বা সাহিত্যের প্রতি 
কোনগ্রকার শ্রদ্ধাই পোষণ কবেনা। ইংরেজি শিখলে তাদের জীবিকানির্বাহ 
হয়, সেই জন্যই শেখে । যারা ইয়োোরাপীয়দের অধীনে কাক্ত কবে সেই 
কতিপয় লোক মনিবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বুঝতে পেবেছে তাদেস 
দেশবাসীর বিজ্ঞান পডানে। উচিত । এই মতবাদ কেবল আংশিক সত্য। 

( তবে ভাব? ধীরে ধীবে এ কাজ কববেন জানালেন )। 

তাঁব। প্রাচ্য বিষয সম্পর্কে নিদেশিপত্রের সঙ্গে একমত নন। এই ভাষায় 
বিজ্ঞান নেই একথ! সত্য নয় । আববী-পারসীতে যে অধিবিদ্া আছে (1461১- 
1)951081 5015000) ত। অন্য যে কোন ভাষা থেকে সমৃদ্ধ । অঙ্ক ও বীজগণিত 
হিন্দু শিক্ষায় যা আছে তা ইয়োবোপেখ নীতি অনুযায়ী , মান্রাসায় অস্কবিজ্ঞান 
ইউরক্লিডেরই তথ্য নিতব। আইনশান্ত্র যে কোশ দেশেব স্থসভ্য সবকারের 
অনুরূপ আর এই ভাষাবিজ্ঞ/নেব উপখই সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের অস্ভিত্ব। এই 
জ্ঞানদানেব ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই সময়ের অপচয় নয়। 

সাধ।রণ সাহিত্যেব কথা । ইতিহাস তাব1 তাদদেৰ নিজের ভাষায় পডতে 
পারবেন কেন। “নজের ভাষায় অন্তবাদ কবে পডবে না কেন বোঝা গেল না। 

তাদের জান। নেই, ভাবতবর্ষে কেবলমাত্র কবিতা পডানোব জন্য কোন 
প্রতিষ্ঠান কবা হয়েছে কি না। কিন্তু কবিতা বাদ দেওয়াও সন্থীর্ণ ব্যবস্থাপন]। 
একথাও অজানা, কেমন ক'রে ভাষা সাহিত্য শেখা যায় যদি এর কবিতা রচন। 
এবং তাব আঙ্গিক সম্পর্কে বিশেষ অবহিত না হওয়া] যায়। সংস্কৃত আববী 
সাহিত্যের প্রধান দিক হচ্ছে, জাতিয় প্রতীকতার (1)9501/) বা চিত্রকল্পে 
উৎস এরা, জাতীয় আবেগেব প্রকাশ এতে, ভাষ।র উন্নত শৈলী এবং বচন 
বিশ্যাস উন্নত এই কবিতায় । কাজেই মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে তাদের 
কবিতা উপলব্ধির শেখা অঙ্গীতুত কর] সম্পূর্ণৰপে বিধিসঙ্গত বলে মনে হয় ॥ 

এই উত্তর প্রত্যুত্তবব থেকে আমবা পরিফ্ষাৰ ঝুঝতে পারি রামমোহন 
রায়ের চিঠিব উদ্দেশ্য কি ছিল। হিন্দু কলেজে তখনও বিজ্ঞান-পডানোর 
প্রস্তাব হয়ে থাকলেও তা কতিপয় ছাত্রেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । রামমোহন 
বায় হত চেয়েছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষাকে ব্যাপক কবতে ; তার অর্থনৈতিক 
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কারণ ছিল । সেই অর্থনৈতিক কারণের জন্যই কোম্পানী কারিগরী ও 
বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাপক করতে চায় না। এইখানেই বিরোধ । আর 
এই বিরোধ কাটাতেই জেনারেল কমিটি অসতর্ক অবস্থায় ইংরেজ বিরোধী 
কথা বললেন যে প্রাচ্যের ভাষা-বিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ। মেকলেকে পরবর্তী 
কালে এরাই হয়ত বলবে *শ্বধু কি মুখেরই কথা শুনেছ দেবতা 
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা!” 

টমাস মুনরোর মিনিট-__১০ই মার্চ, ১৮২৬, মাদ্রাজ । 

মাদ্রাজ প্রদেশে ইস্কল-কলেজ মিলে তখন ১২,৪৯৮টি, লোক সংখ্য! 
১২,৮৫০,৯৪১ জন। প্রতি এক হাজারে একটি করে ইন্বল আছে ব'লে 
জানাচ্ছেন । “বোর্ড অব বরেভিন্য'-এর উক্তিকে অর্থাৎ লোৌকসংখ)। অনুযায়ী 
ইস্কল হারকে তিনি সমর্থন করেন নি। 

বাভীতে লেখ।পডা তখন শিখছে ২৬,৯০৩ জন ছাত্র অর্থাৎ তার হিসাব 
মতে ইস্কলে যে সংখ্যা পডে তাব ৫গুণের বেশি। পূর্ধকালে এখানে শিক্ষার 
অবস্থা ভালো ছিল ব'লে তিনি মনে করেন; অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এই 
অবস্থা! খারাপের দিকে গেছে। শিক্ষকেরা বেতন মাসে পান ৬।৭২ টাকা 
এত কম বেতনে কাউকে এই বুক্তিতে আকৃষ্ট কব! যায় ন|। 

কাজেই তিনি মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটির কথা প্রতিধ্বনি করে 
বলেছেন, প্রথম দরকার শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তারপরের প্রস্তাব 
প্রতি কেতোযালীতে (০০115997866 ) দুটে1 করে বড ইন্ব,ল করা উচিত-_ 
হিন্দুর আর মুসলমানের । ২০টি কালেক্টরেট ছিল। তাহলে ৪০টি 
কালেক্টরেট ইস্ক,ল, আর ৩০০টি শহশীলদারী ইক্কল গডা দরকার । প্রথম 
ধরণের ইস্কলের শিক্ষকের মাহিনা হবে ১৫২ টাকা মাসে, আর দ্বিতীয় 
ধরণের ৯২ টাকা। 

তৃতীয় প্রস্তাব, একটি কমিটি অব পাবপিক ইনস্টীকসন গঠন কর! দরকার ॥ 

বোসম্বাইয়ের গভর্ণর জে. মালকল্‌ম এর মিনিট £ ১৮২৮ £ 

ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার প্রধান উদ্দেশ, ভর মতে 
শাসনবিভাগের সবত্র ভারতবাসীর সঙ্গে মেলামেশার স্থযোগ হবে। 
এর প্রয়েজন আছে তিন দিক দিয়ে-_অর্থ নৈতিক, সংস্কার, এবং শাসনকাধের 
নিরাপত্বা। । কিষ্ত এই শিক্ষা উপকারী ন| হয়ে বিপজ্জনক হবে যদি শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের সাধু উচ্চাকাজ্ষ1 এবং মধাদ কাকা চরিতার্থ না হয়। 


২১৬ ভরত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যখস্থ! 


তিনি মনে করেন না, এই সন্কল্প কাষে পরিণত করতে হলে ইংরেজি 
শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে ইংরেজি সাহিত্য-বিজ্ঞন অন্রবাদ করে 
তাদের দেওয়া! উচিত। তিনি এলফিনস্টোনের নীতি পালন করতে প্রস্তাব 
করেন ॥ 


এচ. টি. প্রিন্দেপের মিনিট £ ৯ই জুলাই ১৮৩৪: 

মাদ্রাসা কলেজের সম্পর্কে ২৬ শে এপ্রিল ১৮৩৪এ উপসমিতি প্রস্ত/ব 
করেন। “কমিটির মতে মা্রাপায় ইংরেজি পডানো এবং উৎসাহ দানের 
সময় এসেছে; কাজেই প্রস্তাব এই যে, এই তারিখ থেকে যদি কোন ছাত্র 
আরবীর সঙ্গে ইংরেজি অধ্যযন ন| করতে চায় তবে তাকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার 
জন্য নির্বাচন কর! হবে ন11” 

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রিন্সেপ সাহেব ভার অভিমত জানান; বলেন 
মাদ্রাসার শিক্ষষর ডদোম্য নষ্ট হবে, প্রতিশ্রুতি নষ্ট তবে! যদি এই প্রস্তাব 
প্রত্যাহার না কবা তম্ব তবে তিনি আর কলেজের সাবকমিটির সদস্ত 
থাকবেন না ব'লে জানান ॥ 

এইভাবে ইংরেজি আব প্রাচ্য ভবাব পুঈ পোষকদের মধ্যে সজ্বর্ষ বাধল। 
এই সংজ্ঘর্ষের অবসান জোর করে ঘটাপেন মেকলে এবং বেটটস্ক। 


টি. বি. মেকলের মিনিট; ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ 

পালিয়াণ্টের আইনে ছিল (১৮১৩)-__কিছু টাকা বরাদ্দ করা হল কেন, 
না বুটাশ অধিকৃত এল।কার অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার করতে 
এবং ভাবতের পণ্ডিতদের শিক্ষা উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং সাহিত্যের 
স্ষ্টি এবং প্রচার করতে |” 

তিনি বলেন, এই ধারার অর্থ এ কখনও মনে কর যাঁয় না যে, হিন্দুদেব 
শান্তর যাতে কেবল কুশ ঘাস কি ক'রে খ্যবহাব করতে হয় তাই লেখা আছে 
এবং দ্বেবতাদের রহস্যবাদ প্রচণিত হয়েছে--ত।ই পডাতে হবে। (তিনি 
মিএরের যুক্তিও দিয়েছেন )তিশি মনে করেন ধাখার প্রথম অংশটির উপর 
জোড পডবে। 

সরকারের গ্রতিশ্ট(তিব কথা৷ তো।ল। হয়েছে । এই প্রতিশ্রুতি অবস্থাচুসারে 
কি পরিবতিত হবে ন।। যে-শিক্ষ। অকেজো প্রতিশ্ষতি অ।ছে ব'লে তাই 
চালিয়ে যেতে ভবে এ ততো অর্থহীন কথা ! 


ইংরেজ আমণে ২১৭ 


ভারতের লৌকিক ভাষায় সাহিত্য নেই, বিজ্ঞান নেই। সেই ভাষায় 
ভালে কিছু অন্থুবা কর! চলে না। কাজেই জনসাধারণের বুদ্ধি-গত শিক্ষণ 
দিতে হ'লে তাদের মাতৃভাষা! বাদ দিতে হবে, অন্ত কোন ভাষা শিখতেই 
হবে। সেটি কোন্‌ ভাষা? কেউ বলেন আরবী অথবা সংস্কৃত। এদের 
মধ্যে দেখতে হবে কোন্টি 'প্ররূতপক্ষে শেখার মতে।। 

«আমার সংস্কৃত বা আরবীতে কোন জ্ঞান নেই। কিন্ত নিঃসন্দেহে 
আধি তাদের মুল্য নিরূপণ করতে পারি। কারণ আমি আরবী সংস্কৃতের 
নাম কর] বই গুলো অন্তবাদের সাহাযো পডেছি। এই বিষয়ের পণ্ডিতদের 
সঙ্গে আলোচনাও করেছি । এই পণ্ডিতদের মধ্যে একজনও অস্বীকার 
করবেন নাযদি বলি-_ভালো ইয়োবোপীয় গ্রন্থাগারের একটি তাক আরব 
ও ভারতের সমগ্র স।ঠিত্যের সমকক্ষ ।” 

সবচেয়ে যয পায় এই ভাষাব কবিতা । কিন্তু প্রাচ) ভাষ।বিদ কেউই 
অস্বীকার করবেন না ষে, আরবী সংস্কৃত কবি৩। পাশ্চাত্য জাতির সমকক্ষই। 
এ ছাড। জ্ঞান-বিজ্ঞঞণ বিভাগে পাশ্চাত্য-ভাষাৰ মূল্য নির্ণয়ই করা 
যায় না। 

(গ্রীক সাহিত্য কত কি পাশ্চাত্য সাহিত্যকে দিয়েছে তার গব করছেন ) 
ইংরেজি হচ্ছে ভারতেব শাসকদের কথ্য ভাষা, সরকারী চাকুরে উচ্চ শ্রেণীর 
ভারতবাসীরও কথ্যভাষা। কাজেই সমগ্র পূর্বভূমগুলে এই ভাষ।ই ব্যবসা- 
বাণিজ্যেব ভাষা হয়ে দা, | ধক্ষিণ আফ্রিকা! এবং অস্ট্রেলিয়ায়, ইয়োরোপীয় 
উপনিবেশেও এই ভাষা ব্যবহার করে। এই ছুটি দেশ ারতের সবব্যাপারে 
প্রতিবেশী । 

( পঞ্চদশ ও যোডশ শতাব্দীর ইংলগ্ডেব অবস্থার কথা বলছেন । সে সময়ে 
গ্রীক আর রোমান ভাষ। পাঠ্য ছিল, সে সময যদি সেখানক।র লোকে এই ভাষা 
ন1! শিখত তবে আজ ইংরেজি ভাব। এত উন্নত হতে পারত না ইত্যাদি 
বলছেন। রুশিয়ার কথা বলছেন-_অন্ন্তর থেকে সভ্য কেমন ক'রে হল? 
তার রুশিয়ার লৌকিক শিক্ষা নিয়ে বড হয়নি, বড হয়েছে বিদেশী ভাষ! 
শিবে, বড হয়েছে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে নিয়ে। রুশিয়া সম্পকে 
মেকলে ভবিষুদ্ধাণী করছেন-[1)616 15 199901 (০9 1১916 (108 11019 5৪94 
610110176 %/11101)) 10) 000 01006 01 0৮ 81210-0911)015, %/25 1010908019 
66170 005 00189, 108) 10005. 005 01 ০৮: 800-010110152, 


২১৮ ভারত ও এশিয়।র শিক্ষা ব্যবস্থ! 


9০ 17019551075 ০1058 011 চ120106 210 13110211) 1) 1116 ০21561 01 
110101090110617 | 

রুশিয়1 যি পাশ্চাত্যভাষা নিয়ে স্থসভ্য হতে পারে, হিন্দুরাও পারবে । 

ভারতের লোক আরবী সংস্কৃত যে পডতে চায় না, পড়তে চায় ইংরেজি 
তার প্রমাণ এই, প্রথম শিক্ষায় আমাদের খরচ করতে হয় আর ইংরেজি শেখার 
আগ্রহে তারা বেতন দেয়; আরও প্রমাণ, আরবী সংস্কৃত বই ছাপাতে সরকার 
এক লাখ টাকা খরচ করল- কিন্তু ক্রেতা একটিও পাওয়া গেল ন1। 

সংস্কত-অ।রবী কোটি কোটি লোকের প্রিয় হ'তে পারে । কিন্ত এতে তো 
আছে যত কুসংস্কার, মিথ্যা ইতিহাস, যিথ্য] জোতিবিজ্ঞান, ভুল চিকিৎসাবিদ্যা, 
অসত্য ধর্ম। 

গ্রীক ভাষা ইংরেজের পক্ষে যত কঠিন, ইংরেজি ভারতবাসীব কাছে তত 
কঠিন বলে কেউই স্বীকার করবে না। 

অর্থস+মধ্যের কথ1? আমব। মাত্র চাই একটি সম্প্রদায তৈরী করতে যার। 
রক্তে এবং গাষেব রঙে ভাবতীষ কিন্তু রুচিতে, বুদ্ধিতে, মতবাদে নীতিতে 
ইংরেজ | এদেব হ1তৈই ভাপ থাকবে মাতৃভাষাকে উন্নত করতে ॥ 

মেকলে ইবেজিতে কতবড বচনাকাবর বর্তমান লেখকের বিচার সেখানে 
নয়, কিন্তু একটি পৃর্ণবধস্ক ম।ন্তব পণ্তিও ব'লে সবকারেব কাছে মধাদ1 পেয়েছেন 
যেব্যক্তি, তিনি কিকরে এত অপরিণত চিন্তাশক্তি নিয়ে দস্ত কবতেন সেইটি 
রহস্য । তার যুক্তি-প্রমাদ সেই সময় প্রিন্সেপ সাহেবই দেখিয়ে গেছেন । 


এচ. টি. প্রিন্দেপের চিঠি, ১৫ ফেব্রুয়ারী? ১৮৩৫ £ 


মেকলের আইনের ব্যাখ্যা অপব্যথ)1 বলে প্রিন্সেপ যুক্তিবিজ্ঞান দিয়ে 
দেখালেশ। 

মিশর আব ভাপতের ভাষা-শিক্ষাণ যে তুলনা করেছেন__তা ঠিক নয়। 
কারণ, ভাষা! ও সাহিত্যের নবোন্নয়ন মানে এ নয় যে, অতীতের “মামী” 
সাহিত্যকেই এনে খাডা করা । 

কাল এবং অবস্থান্ুসারে প্রতিশ্রুতি পরিবর্তনের কথায় বললেন, এ রকম 
নীতি যদি খাস ইংলগ্ডে ঘটত তবে সেখানে বিশ্ববিদ্ভালয় নিতান্তই লডাই স্থরু 
করত । প্রত্যেক সরকারই কি কতগুলি কাজকর্মকে স্থায়ী ব'লে চিহ্িত 
করে না? এবং সেই মব পরব্ভীকালে অনুসরণ করতে বল! হয় না? 


ইংরেজ আমণে ২১৯ 


লাতিন-গ্রীক ভাষা ইংলগ্ডে কি করেছিল তার তুলনায় বললেন-_তুলনাটি 
ঠিক হয়নি । কারণ, ইয়োরোপে লাতিন গ্রীকের যে স্থান এখানে মুসলমানদের 
মধ্যে আরবী-পারসী এবং হিন্দুদের কাছে সংস্কৃতের সেই স্বান। ভারতের 
ভাষায় ষদ্ধি উন্নতি ঘটাতে হয় তবে এই সব ভাষার সাহায্যেই। 

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত আরও প্রমাদ বহুল। তারা ইয়োরোপীয়দেব সঙ্গে 
মেলামেশা করে অনতকরণ করে অনুবাদ করে নিজদের ভাষার উন্নতি করেছে। 

বেতন দিয়ে ইংরেজি পড়ে বলেই কি ইংরেজিতে আগ্রন প্রকাশ পায়? 

তাহলে মাত্র/সাব ছাত্রদের ইংরেজিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৃত্তি 
দেওয়! হচ্ছে কেন? মেকলের গলাগালি হয় সর্বন্র প্রযুক্ত হোক নতুবা 
নন্য/ৎ করুন। 

আরবী-সংস্কঙ বই কেন বিক্রী হয়না, ইবেজির কেন ২, তাঁর কারণ 
অন্য । মেকলেব ভুলযুক্তির মধ্যে আর৭ আছে এই, অনুবাদের সাহায্যে কোন 
মূল ভাষার গুণাগুণ, প্রভাব, চরিত্র বোঝা যায়না। তিনি অন্তবাদ পড়েই 
আরবী-সংস্কৃতের উপর অত কঠিন মন্তব্য না করণেই পারতেন। এ যুক্তি 
হাস্যকর ॥ 

লর্ড বেশ্টিঙ্কের সঙ্কল্প ৭ই মার্চ, ১৮৩৫ 

মত এই যে, ভারতবাসীকে ইয়োরোপীয সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা 
দেওয়াই বৃটীশ শাসকের মুখ্য উদ্দেশ্য £ কেবল ইংরেজী শিক্ষার খতেই 
সরকারের সমস্ত ব্যয় ক*,ই সাথক বলে মনে করা হবে। 

কিন্তু এও উদ্দেস্ঠ নয় যে, দেশীয় খিক্ষার কোন ইম্বল কলেজ উঠিয়ে দেওয়া ; 
এখানে যে-শিক্ষা দেওয়] হবে তার স্ববোগ তাব। নিতে পাবে; কমিটির 
অধীন সমস্ত অধ্যাপক এবং ছাত্র তাদের বৃত্তি পাবে । কিন্তু যেভাবে তাদের 
অধ্যয়ন কালকে পরিপোষণ কব। হচ্ছে তঠে আপত্তি আছে। মনে 
করাহচ্ছে যে, এ কেবল কৃত্রিম উপাধে অঙ্কন শিক্ষ।র সাহায্য করা হচ্ছে 
য। পরবর্তাক।লে উন্নততর শিক্ষা শি€* তবপে অপসবণ করবে ; কাজেই নিদেশ 
থকে যে,যারা এরপর এই শিক্ষালয়ে প্রবেশ করবে তাদের কোন বুঝি 
দেওয়া হবে না, যখনই প্রাচ্য-শিক্ষাব কোন অধ্যাপকের পদ খালি হবে 
তখন কমিটি সরকাবকে জানবেন যে ছাদের শ্রেণী এবং ছাত্র সংখ্য।র 
অবস্থা তার উপর নির্ভর করে সেই রকম অধ্যাপক নিয়োগ কর। হবে কিনা 
বিবেচনা কর। হবে। 


২২৩ ভারত ও এশিয়াব শিক্ষা ব্যবস্থ। 


প্রাচ্যবিগ্ভার অনেক বই ছাপানোর খাতে কমিটি অনেক অর্থ ব্যয় 
করেছেন ঃ পুনরায় এপ কর] নিষেধ । 

সরকারী টাক] কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য বিজ্ঞানের 
শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ব্যয়িত হবে ॥ 

লর্ড বেটিস্ক প্রথমে লিখলেন, এ সব ইস্কল কলেজ তুলে দেওয়া উদ্দেস্ঠ 
নয়। কিন্তু পরে লাট সাহেব যে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন, তাতে পূর্বকথ 
অন্বীকাব কর] হল। একেই বলে লাটসাহেব। 


লড”অকল্যণ্ডের মিনিট, ২৪শে নভেম্বর, ১৮৩৯ £ 


অকল্যাণ্ড বুঝেছিলেন- প্র।চ্যবিদ্য।ব আর পাশ্চাত্যবিদ্যার স্ব সবকাৰী 
টাকা নিয়ে। তিনি চাঁতুর্ষের সঙ্গে উভযকে সন্তষ্ট কবলেন। 

প্রাচ্যবিচ্যা-শিক্ষালয় বজায় রাখলেন। কৃতী অধ্যাপকদের ভালো 
মাসোহার] দিলেন । ছেলেদেব বুত্তিব্যবস্থা কবলেন। প্রাচ্যভাষার ভালো 
বই প্রকাশ করতে দিলেন । তবে এই বিদ্যালয়কে প্রথমে প্রাচ্যবিদ্যা শিখিয়ে 
পরে প্রয়োজন বোধে ইংরেজি শেখাতে বললেন । 

পাশ্চাত্য শিক্ষাব্রতীদের সম্পর্কে বললেন-_ সংস্কৃত বা আববী ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা খুব স্থফল দেয় ন||। ইংবেজি ভাষাই নিতে হবে। 
উচ্চশ্রেণীর লোককে শিক্ষা! দিয়েই অগ্রসর হতে হবে । একেই বলে, “0০01- 
91৪1৫ 1026101 0)০0175” অবসব যাদব আছে তারাই পাশ্চাত্য শিক্ষা 
নেবে । এই ভাবেই সমাজে ইংরেজি শিক্ষা তাবাই ছড়িয়ে দেবে । 

জেলা ইস্কণ ইত্যাদিতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই থাকল। 

এ্যাভাম সাহেবের প্রস্তাব তিনি তেমন অনুমোদন করলেন ন1॥ 

১৮৪১ সালের নিদেশপত্রে (7969910 ) অকল/ও সাঙ্কেবের নীতিকে 
অনুমোদন করা হ'ল। 


হাডিগ্ের স্বল্প; ১০ই অক্টোবর, ১৮৪৪ 


প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই সরকারী চাকবী দেওয়া হবে ব'লে ঘোষণ। 
কর! হ'ল। কাউন্সিল অব এডুকেসনকে উতীর্৭ণ ছাত্রদের তালিকা করতে 
বলা হল। নিয়তম চাকবীর জন্যও বল। হ'ল যেকিছু লেখাপড1 জানে 
তায় আবেদনই সবাগ্রে গ্রাহথ কর। হবে ॥ 


ইংরেজ আমলে ২২১ 


১৮৫৪ সালের (উড্ের ডেসপ্যাচ ) ১৯শে জুলাই, ১৮৫৪ 

( এই প্রসঙ্গে শ্মরণীয়, অক্মফোর্ড-কেখিজ এবং স্প্রতিষ্ঠিত লগ্ুন বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের অঙ্গরূপ বিশ্ববিদ্যালয় বাঙল] দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য “কাউদ্সিল অব 
এডুকেসনের' সম্পাদক ফ্রেড. জে. যোয়াট ১৮৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর 
একটি প্রস্তাব দেন )। রর 

(১) স্বীকার কর! হয়েছে যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করাই উদ্দেস্টঃ 
কিন্ত অমাবশ্তক ভাবে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে । ইংরেজিকে 
কখনও দেশের মাতৃভাষার পরিবর্ত ভাষা হিসাবে দেখা বা পরিণত 
করার ইচ্ছা ঠিক নয়। শিক্ষার মাধ্যম হিপাবে মাতৃভাষাই গরধান 
উপকরণ হবে । 

(২) শিক্ষাবিভাগ প্রবর্তন করার কথা থাকল (102117757 ০1 
[১০110 [11511006108 ) | €টি প্রদেশেই এমন ক্িভাগ থাকবে-_বাংল?, 
মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে । একজন শিক্ষা 
অধিকর্তা থাকবেন, তাকে সাহায্য করবেন পরিদর্শকেরা। বছরে একবার 
করে শিক্ষার খবর ছাপানো হবে । 

(৩) বোম্বাই ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। মাদ্রাজের 
জন্য শিক্ষাবিভাগের উপর ভার দেওয়া! হ'ল। কাজ হবে-_ পরীক্ষ। নেওয়া 
এবং উপাধিপত্র দেওয়া । বিভিন্ন বিষয় পডানোর জন্য অধ্যাপকও নিয়োগ 
করতে পারে বলে আভাস দেওয়া হ'ল। 

(৪) নানাশ্রেণীর শিক্ষা প্রণ্তষ্ঠান হবে। বিশ্ববিদ্ভালয়, অনুমোদিত 
কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় (ইংরেজির মাধ্যমে বা ভ।রতীয় ভাষার মাধ্যমে ) 
দেশীয় প্রাথমিক ইন্ুল। ইংরেজি-বাংলা (40810 ৮6101808191 ) ইস্কুল 
আর বাংলা ইন্থুলকে তাঁরা এক পর্যায়ে ফেললেন। প্রাথমিক ইচ্ছুলে সরকারী 
সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে। 

(৫) ভালো ছেলেদের বৃতিব্যবস্থ। করতে বলা হ'ল। 

এই নির্দেশপত্র :05051810 1109601) 0)5০919” (শিক্ষার নিষ্নাভিমুখী 
পরিক্রতি মতবাদ ) অগ্রাহ করল । * 

(৬) সরকারী সাহায্যের কিছু নিয়ম জানালেন। ছাত্রপের বেতন 
প্রথাও প্রবর্তন করলেন । ধর্মীয় হ'লেও মিশনারী ইন্থুল সাহাষ্য পাবে। 

(4) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য নর্মাল ইঞ্ছুল স্থাপিত হবে। 


২২২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা! 


(৮) শিক্ষা পেলে সরকাবী চাকরী পাবে এমন নীতি হওয়া উচিত। 

(৯) স্ত্রীশিক্ষাব জন্য ইস্কুল খোলা হবে, তাতে সরকাবী সাহায্যের ব্যবস্থা 
থাকবে । 

(১০) ভাবতীয ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লিখতে উৎসাহিত করা হবে। 

(১১) বুক্তিশিক্ষাব কলেজ এবং কাবিগবী বিছ্যালয় স্বাপন কব! হবে ॥ 

এই ডেসপ্যাচে কতগুলি তথ্য ছিল যাব মধ্যে অস্কাতম, 

(ক) ভাবতেব অন্য যে কোন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে ইংরেজিভাষ। 
পডানোব মাধ্যমে শিক্ষা! উচ্চশীর্ষে পৌছেছে, 

(খ) প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই তিনটি কবে জেল! ইস্কল এবং ৫টি ইংবেজি 
বাংলা কলেজ আছে, 

(গ) সাধাবণেব জন্য বিশেষকবে মাতৃভাষাব সাহায্যে পডানোর কাজ প্রায় 
কিছুই ভযনি ; ১৮৪৪ সালে যে কতিপয় বাণল৷ ইস্কল খোলা হয়েছিল তাব 
মধ্যে মাত্র ৩৩টি টিকে আছে এবং ছারসংখ্যা ১৪০* | ১৮৫২ সালে বোর্ড অব. 
রেভিন্্যযেব হাত থেকে এগুলো কাউন্সিল অব এডুকেপনেব হাতে যাওয়।য 
এগুলিব চবম ঢুদশা হযেছে 

(গ) মাড্রাজেব দেশীয় ইস্কলেব অবস্থাও বাংলার অন্তব্ূপ। তবে এখানে 
মিশনাবীবা তামিলেব মধ্যে শিক্ষাব সাডা এনেছে, তাব এবিষয়ে অনেক 
কাজ কবছে। 

(ঘ) বোস্বাইযেব ই 1বজিযুক্ত মাতভাষাব কলেজেব অবস্থা প্রায় বাংলাব 
মতো! | বেশীব ভাষাব শিক্ষা এখানে কার্ধকবী হযেছে । ২১৬টি এই জাতীয় 
ইস্কল বোর্ড অব এডুক্সেনেব অধীনে ছাব্রসংখ্যা ১২০০*। এখানে 
তিন জন জেলা পবিদর্শক আছে, ৩ঙাব্মধ্যে একজন ভারতীয় মহাদেও 
গোবিন্দ শান্ী | 

মোটকথা! উডেব ভেসপ্যাচ-এ এতাবৎক।লেব শিক্ষাসম্পর্কে বিভিন্ন মতকে 
সমন্বয় করল । 


১৮৫৯ সালের নির্দেশ পত্র £ ৭ই এপ্রিল : 


(১৮৫৪ সালের পব সিপাহী বিব্রোহ ঘটে গেল, কোম্পানীব হাত থেকে 
ভারত সম্রাজ্জীব হাতে ভ।বতবর্ষ এল, কাজেই এই অন্জ্ঞাপত্র সম্রাজ্জীর 
আমলে প্রথম | ) 


ইংরেজ আমলে ২২৩ 


শিক্ষা-অধিকর্তার বিভাগে যে-খরচ হচ্ছে তার হিসাব দেওয়া হল 


বাংলা ] 
উঃ পঃ প্রদেশ - ূ 
পাঞ্জাব ৪৪, ৯০৮ টাকা প্রতি মাসে। 
বোম্বাই (সিন্ধু সমেত ) ৰ 
মাদ্রাজ ) 


ইচ্ুলের শ্রেণীভেদ, পর্যায়ক্রমে--কলেজ ? সরকারী ইন্ুল ৷ সরকারী ইন্থুলের 
বিভিন্ন নাম ছিল- প্রাদেশিক ইস্কুল; কলেজিয়েট ইস্কুল ; হাই ইন্কুল; জিলা 
ইস্কুল; সরকারী ইঙগ ভারতীয় ইন্ধুল (/৯7109-5017%00181 901709091 ) | 

ভারতীয় ইস্কুলেন (বাংলা বা ড€117200]1 9০7901 ) প্রায় অধিকাংশ 
প্রদেশেই দুদ শা। 

নমা। ইস্কলে বিল।ত থেকে অধ্যাপক নিয়ে যেতে হ'৬। এতে অস্থুবিধা 
দেখা গেছে । ১৮৫৪ সালের আগে বোস্বাইতে একটি নর্ম।ল ক্লাস ছিল মাত্র, 
মান্রাজেও এ রূপ। 

এই সময়ের নর্জীল ইস্কুলে ভারতীয ভাষার শিক্ষককেই শিক্ষণ দেওয়া হত । 
এর মধ্যে ৪টি ছিল বাংল] দেশে । ছাত্র ২৫৮ জন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের 
বেনারসে একটির কাজ চলছে । সিপাহী বিদ্রোচ্চের পূর্বে আগ্রাতে একটি 
এবং অন্থাত্র ছুটি অন্তরূপ ইচ্গ ল স্থ'পন।র অনুমোদন কর] হয়েছিল । বোম্বাইতে 
পৃথক কোন শিক্ষক-শিক্ষণ উন্ক।ল নেই তবে ইংবেজি-ইন্ক,লের অধ্যক্ষের তবা- 
বধানে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ শ্রেণী পরিচালিত হ'্ত। এখানকার শিক্ষক ইঙ্জ- 
ভারতীয় এবং ভারতীয় ইস্কলে নিযুক্ত হ'ত। 

স্্ীশিক্ষার জন্য ডিস্ক ওয়াটার বেখুন ( কাউন্সিল অব এডুকেসনের সভাপতি) 
নিজের খরচায় হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য ইক্কল খোলেন? ১৮:* সালে 
ড্যালহৌসি (14819015 ০1 19911808516 ) বেখুনের মৃত্যুর পর ইন্ব/লের ভার 
নেন; তিনি চলে আসায় সরকার হাতে নেয়। প্রথমে ছাত্রী ছিল ৩৪। 
পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালে বীভন সাহেবের সভাপতিত্বে (0৫৩ ০1 0 
99016121165 ০01 0159 0০৮৮ 01 10014 ) হিন্দু ভদ্রলোকের পরিচালনার ভার 
নেন। 

১৮৫৪ সালের পর ঢাকা! এবং হাওডাতে মেয়েদের ইস্কল প্রতিষ্ঠিত হয়। 

বোম্বাই প্রদেশে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। আহমেদাবাদে 


২২৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা! ব্যবস্থ' 


এবং পুনায় বেসরকারী পৃষ্ঠপোষণায় বালিকাবিগ্যালম্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । 

৪টি প্রদেশে সরকারী ইস্কল কলেজের ছাত্রসংখ্য! তখন-_ 

কলেজে-_-২৮৭৩; উন্নত ইস্কলে__ ৯১৬৮ $ নীচের ইস্ক,লে--৩৯২৯০ জন 
এর মধ্যে কলেজের ছাত্র সবচেয়ে বেশি, উঃ পঃ প্রদেশে (১৩৭০ জন, ) আর 
নিশ্ধধরণের ইন্কলে বেশি বোস্বাইতে (২৩,৮৪৬ )। 

এই অনুজ্ঞাপত্র নর্মাল ইন্কল, বালিকা-ইস্কল এবং উঃ পঃ প্রদেশ ছাডা 
অন্যত্র ভারতীয ইন্কলের পরিচ(লন! সম্পর্কে অসস্তোধ প্রকাশ করেছেন ॥ 

১৮৮২ সালের শিক্ষা আয়োগ বা কমিসন (7৫090102 
01817519910) 18823) | 

এই আয়োগকে বল। হয় ভাণ্টাব কমিসন, কাবণ ইনিই ছিলেন এই 
আয়োগেব সভাপতি । 

এই আয়োগের অন্যান্য সদস্য £ ডি, এম, বারবুর ; ডব্লিউ, আর, ব্র্যাকেট ; 
সি, এ, আর ব্রাউনিং; কে, ডেইটন; হাজি গোলাম হোসেন? এচ, পি, 
জেকব ; ডব্লিউ লী-ওয়ার্ণার ১ ডব্লিউ মিলার ; পি, আর মুদ।লিয়ার ; কে, টি, 
টেলাঙ ; আনন্দ মে।হন বস্থ ; এ, ডব্লিউ, ক্রপ্ট ; জে, টি, ফাউলার ; এ পি, 
হাওয়েল ; এ, জিন্‌ $ সৈষদ মাহমুদ ; ভুদেব মুখাজী; জি পীয়া্পন । যতীন 
মোহন ঠাকুর ; জি, ই, ওয়ার্ড । 

এই আয়োগের আওতা! থেকে বিশ্ববিগ্ভালয় বাইরে থকল। প্রাথমিক 
শিক্ষার উপর মূলত জোর দেওয়ার কথা, কিন্তু কলেজিষেট এবং মাধ্যমিক 
বিদ্বালয় সম্পর্কেও এদের বক্তব্য থাকবে । 

এ'দের বক্তব্য কয়েকটি শ্রেণীতে পডে £ (১) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, (২) 
প্রাথমিক শিক্ষ! ব্যবস্থা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৪) কলেজিয়েট শিক্ষা, (৫) 
শিক্ষাবিভাগের আভ্যন্তরীণ কার্ধ, (৬) বিভাগের বাহিরিক নীতি (৭) রাজা 
মহারাজাদের ছেলের বিশেষ শিক্ষা (৮) মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা, 
(৯) আদিম অধিবাসীদের শিক্ষা, (১০) নিয়শ্রেণীর লোকের শিক্ষা, (১১) 
স্লীশিক্ষা, (১২) নিয়ম-প্রণয়ন সম্পর্কে (09815180009) | 

গ্রচলিত শিক্ষা! ব্যবস্থা বলতে তার1 মনে করেন, যে-সব ইস্কুল ভারতীয়দের 
দ্বার] স্তাপিত, পরিচালিত, এবং যেখানে শিক্ষায় ভারতীয় পদ্ধতি অন্ুস্থত হয় । 
বিভাগ যেন এই ইস্কলকে অনুমোদন করে, উৎসাহ দেয়। পরীক্ষার ফল দেখে 


ইংরেজ আমলে ২২৫ 


সাহায্য প্রদান কর] হবে। শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষণ নিতে হবে। প্রদেশ অন্যায়ী 
পরীক্ষণ ব্যবস্থা হবে । প্রয়োজনীয় বিষয় ধীরে ধীরে পাঠ্য তালিকার অস্তভূ-ক্তি 
হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য এই ইন্ছুল উনুক্ত থাকবে । অবশ্ত বিশেষ ধরণের 
ইস্কুল হ'লে পৃথক কথা | দেগতে হবে, সেই সহরে এবং গ্রামে সমস্ত শ্রেণীই 
পড়া শুনার অধিকারী হয়েছে কিনা, তবেই পৃথক ইস্কল অনুমোদন করা হবে। 
মিউনিসিপাল বা লোকাল বোর্ড যেখানে আছে তাদের হাতেই এই ইস্কলের 
নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে । পরিদর্শক এই বোডের পদাধিকারবলে সভ্য হবেন। 
ব্যয় নিবাহ এই বোর্ড থেবেই হবে। শিক্ষাবিভাগ এই ইস্কঙ্ের তালিকা 
বাখবেন। 

প্রাথমিক ইস্কল স্ইগুলি ঘা মাতৃভাষার মাধ্যমে সবসাধারণের শিক্ষ। দিয়ে 
থাকে এবং বিশ্ববিদ্থালযের শিক্ষণ সাপেক্দগ এই শিক্ষা হবে না, তাদের শুধু 
জীবন-যাজ।র মান উন্নত করতে পারে এমন শিক্ষাই দেওয়] হবে । উচ্চপ্রাথমিক 
বা] নিষ্সপ্রাথমিক পরীক্ষ! বাধ/তামূলক নয। পরীক্ষার কল দেখে এখানেও 
সাহ।যে;র হার নির্ণয করা হবে । তবে অনএসর সম্প্রদায়ের ইস্ক,লে খ্যতিক্রম 
চলতে পারে । ইস্কলব|ডী এবং আসবাব সাধারণ ধরণের এবং হুল্পব/য়ে 
নিমিত ভবে । পাঠাতালিকার মধ্যে ব/বহারিক শিক্ষা যথ। অন্থ, হিসাব, 
ভূমিমাপ. প্রারুতিক এবং পদার্থবিজ্ঞানেখ প্রাথমিক জ্ঞান এবং কধিকাজে 
স্বাস্থারক্ষায়, কারিগরীশ্িল্সে তাদের গুয়েগ জানাতে হবে । শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
উন্নয়নের পরীক্ষার বিশেষ কোন সাবিক মান থাকবেনা । খেলাধুল।র ব্যবস্থা! 
করতে হবে । নর্মাল ইস্কলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক রাখতে হবে। এইজন্বা শিক্ষক 
শিক্ষণ ইন্কল যথেষ্ট স্থাপিত হবে। “রতন একেবারেই মকুব করতে হবে 
প্রাথমিক ইন্বলের ছাত্রদেব এমন কোন কথা নেই, তা হলই বাঁ তার] মিউ- 
নিসিপ্যালিটি বা লোকালবোর্ডের করদাতা । বিনাবেতনেব কথা দরিদ্র 
ছেলেদের বেলাই খাটবে। সরকাব* নিয়তন কাজে হাডিঞ্জেদ বিধানই 
অনুস্থত হবে । নৈশ ইস্ক,লকে উত্সাহ দিতে হবে । এই ইস্ক,লের শ্রেণীতে কোন 
বিশেষ বা সা্প্রদায়িক ইস্কল স্থাপন বব চলবেনা । পোকালবোড” আব 
মিউনিসিপ্যাল বোডের খরচাতে এবং প্রাদেশিক রাজন্ববিভাগের খরচাতে 
চলবে । 

মিউনিসিপ্যাল আর লোকাল বোরের শিক্ষা-ভাগ্ারের কাধবিধি সম্পর্কে 
এই আয়োগ ফিরিস্তি দিলেন । 

১৫ 


২২৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ! 


মাতৃভাষাতেই এই ইন্ুল শিক্ষা দেবে। ভারতীয় ভাষার কোন্টি 
মাতৃভাষা, কোন অঞ্চলের লোকের মাতৃভাষা সে সব নির্দেশ দেবেন বোর্ড । 
কোন পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষাবিভাগের অন্নমোদন নিতে হবে । 

মাধ্যমিক বিদ্যালঘ্বের উচ্চশ্রেণীতে ছুটে! ভাগ করা হল--(ক) যার 
বিশ্ববিষ্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, (খ) যার ব্যবহারিক শিক্ষা যথা 
ব্যবসাবাণিক্িক এবং সাহিত্য নিরপেক্ষ (000-11651815 ) শিক্ষা নেবে । 

যখন মাধ্াযমিকবিছ্াালয় এই রকম দ্বিধা বিভক্ত হবে, তখন ছেলের। শেষ 
পরীক্ষা! দিয়েছে কি নীচের অমুক শ্রেণীতে উত্তীণ এই রকম মর্মে তাদের 
পত্র বা! সার্টিফিকেট নিবে । সবকারী চাকরীতে এই সার্টিফিকেট মান্য করা 
হবে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চ এবং মধ্য উভ্ভয় বিছ্ভালয়ই গণ্য হবে । 

ইস্কলে গ্রন্থাগারে জন্য সাহায্য দেওয়। হবে। 

শিক্ষকদের স্থায়ী করা হবে শিক্ষাপদ্ধতির নীতি এবং ব্যবহারিক 
জ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষায় রতকার্ধ 5ওয়ার পর। যাবা স্নাতক তার! নর্ধাল ইশলে 
স্বল্লকালীন শিক্ষা নিতে পারবে । 

সরকারী ইঞ্কলেব যতো অত উচ্চ ছাএ বেওন পাভাষ,প্রপ্য ইন্ক,ল প্রতর্তন 
করতে পারবেন না। রত্ভতিধার ছাত্রদের৪ বেতন থেকে রেহাই দেওয়! 
আবঠ্িক নয | ৩ ঘণ্টার বেশি এক নাগাডে শ্রেনী পাঠনা চলবেনা, অবসর 
দিতে হবে ছাত্রদেব। ইঞ্চলের কর্তৃপক্ষের উপরই নিব ক্ববে শ্রেণীগত 
উন্নয়ন বিধি ( 0195-01077090101) )। 

কলেজিয়েট শিক্ষা সম্পর্কেও তারা নিদেশ দিলেন, কোন্‌ কোন ক্ষেত্রে 
সাভাষ্য করতে হবে ইত্যাদি । বিশ্যে লক্ষ্য করার কথা--ঙারতীয় স্নাতক 
(1001917 £1780012105 ) যদি ইয়োরোপীয় বিশ্ববিগ্ঠাালযেরও স্নাতক হন তবে 
তাদেরই আগে সরকারী কলেজে চাকরী দেওয়া ভবে । 

ছাজ্জপ্ণেব বেতন সরকারী কপণেজে যত উচ্চচারের হবে, অত উচ্চহারের 
সাহাধ্য প্রাপ্ত কলেজ আদায় করবেন ন]1। 

আভ্যন্তরীণ বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযষোগ কোন ছাত্র এক ইস্কল 
থেকে অন্য ইস্ক'লে গেলে পূর্বেকার ইন্কুলের সার্টিফিকেট নিয়ে ভত্তি হবে_সে 
সেই ইস্কলের বেতন দিয়েছে কিনা, শ্রেণীপরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিন! লিখিত 
থাকবে, উত্তীর্ণ না হলে নতুন ইস্ক,লে উচ্চশ্রেণীতে ভতি হতে পারবে ন। 


ইংরেজ আমলে ২২৭ 


ইস্কলের শ্রেণীবিভাগ করা হ'জ-_ 

(১) সবকার পরিচালিত, ৫২) সাহাষ্য প্রাপ্ত, (৩) প্রবেশিক] পরীক্ষা 
দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত। 

যেসব সরকাবী বিভাগের কমিটির ইস্কল বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগীয় পরীক্ষা 
দেয় তাদের নাম “পাবলিক ইস্ক”। পাবলিক ইস্কলের তিনটি নাম শ্রেণী" 
হিসাবে হবে ; বিভাগীয়, সাহাধ্যপ্রাপ্ত, সাহায্য নিরপেক্ষ । 

যে সব ইন্কল বিভাগে হিসাব নিক।শ জানায় মাত্র তার! বেসরকারী ইস্কুল। 

কোনক্রমেই কলেজেব অধ্যাপককে ইস্ক'লের ইনসপেক্টর বা পরিধর্শকের 
পদে বা বিপরীতক্রমে বদলী কর] যাবে ণা। 

নমাল ইস্কল ( সরকারী ব। বেসরকারী ) প্রতিষ্টা কৰতে ভবে । 

পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বিভাগ থাকবে । ভারতীয় ভাষাব বইয়ে গ্বাপার 
দিকে যত্বু নিতে তবে। 

বাহিরিক সম্পর্কে বলছেন, সাহা প্রাপ্ত ইস্ক,লের শিক্ষককে নর্াল ইন্ক,লের 
পাঠ নেওয়ায় বাধা ন! কৰে অগ্ত পরীক্ষা! দিতে দেওয়া ধাবে। বিশেষ 
বিষয় পাঠনার উপর নিভব করেও সাহাধ্য দ্েেওয়। যাবে, অনন্য ফশ দেখে 
সাভাষ;য করার কথা তো থাকবেই । স্তানয কতৃপক্ষেক উপরই নিভর 
কববে ইন্ক,লের পডার্নোর মাধ্যম কোন ভাষ। ভৰে। কলেজের টাকা বরাদর 
পরীক্ষার ফলাফলের উপর নিভর কববে না। সাহাষ্য দেওযা সম্পর্কে আরও 
“অনেক নিয়মের প্রস্তাব কর। 'ল। 

সামন্তদেব ছেলের পডাস্তনার কথা বলতে গিয়ে আয়োগ বণলেন, স্থানীয় 
সরকার এই বিশ্ষে ধরণের ইস্কুল কলেজ প্রবর্তনের কথা ভাববেন । 

মুসলমানদেব শান্ত্রীথ ইস্কুল প্রধর্তনে উৎসাহ দেওয়া হবে। মুসলমান 
শিক্ষকদের শিক্ষণেব জন্য আবশ্ঠক বোধে নর্মাল ইস্ক,ল বাঁ শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে। মুসলমানধ্বে প্রাথমিক ইস্কল পরিদর্শনের জন্য মুসণমান পরিদর্শক 
যথেষ্ট পবিমাণে নিষুক্ত হবে । 

আদিম অধিবাসাদের ইস্কলে বেতন মকুব কপার কথ সাধারণ নিয়ম হ'ল। 
যদি তাদের কোন ভাষা লেখা বা পডার স্তরে না থাকে তবে পার্ববর্তী 
প্রদেশের মাতৃভাষাই তাদের শিক্ষার মাধ্যম হোক। যেখানে তাদের ভাষা 

ধনে পার্বতী এলেকার ভাষাও বিশেষ ভাষা হিসাবে পড়তে হবে। 
অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক ইস্কুল খুলতে হবে । 


২২৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


এছাড়া মেয়েদেব শিক্ষার জন্যও বিশেষ নিয়ম কর] হ'ল। 

বিধিবদ্ধ করার কথা প্রসঙ্গেও তাঁদের বিশেষ নির্দেশ থাকল ॥ 

এই আয়োগ সবকাবকে শিক্ষাব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহায়তা থেকে নিজদের 
সঙ্কচিত করবার কথা বললেন । সে সমযে সবকাবী তহবিলে নাকি যথেষ্ট 
অর্থ ছিল ন1, এইজন্যই এইকপ নিদেশ। এই আয়োগ মোটামুটিভাবে 
উডেব নিদেশের বিপবীত কায কবল । আয়োগের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ 
দেখা দ্িল। বিশেষ কবে কে. টি. তেলাঙ ১» ডি, এম. বাববুর , আর্থাব হাওয়েল 
বিভিন্ন ধারায় আপত্তি কবে পৃথক পুথক পত্র দিলেন। তেলাঙেব 
প্রধান আপত্তি ছিল শিক্ষাঅধিকর্তাব নির্দিষ্ট বেতন প্রথা নিষে, 
মিসনাপীদেব বিশেষ সাহাঁষধা কবাধ। কলেজিযেট শিক্ষাব যে বিধিতে 
আছে যে অধ্যক্ষ বা অধ্যপকদেব মানবজাতি এবং নাগবিকেখ কর্তব্য হিসাবে 
বক্তৃতা দিতে হবে, নীতি পস্তক পডাতে হবে সেই ধাবা সম্পর্কে তিনি 
প্রবল আপত্তি তুললেন । এই বিষষে তাব বক্তব্য হ'ল, ইংবেজ চাষ যে 
ভাবতীযেব। সবকানেশ সর্বব্যাপাবে মুখ বুজে বশ্যুতা স্বীকাব কববে। 
(11 (116 70101939015 10৩00150617 109 [62০1 0116 7000115 1170 ৫0105 
০1 500101১5011 10 1006 ৮19%/৩ 06 (00৬০1111710 9/1017001 2 77101111001 
০91 0155211919011011) 11001 15 50116 (0 00170 8 & 561 ০01 1106181 
111900100115219165 ৬100 ৮111 00110019817 11781 01 15 60002001115 
€0 20919$6 116 11851150% 01 0)0 11811010. )। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
উপেক্ষা কবাব নীতি অনুমোদন কবলেন না। কেবল প্রাথমিক শিক্ষা 
জনসাধাবণেব মনকে উন্নত কবা যায় না, বিশেষ কবে যেখানে চ।কবী বকবী 
নির্ভর কঁবৈ মাধ্যমিক শ্ক্ষাব উপব। অন্ন্নতশ্রেণী, অনগ্রসব শ্রেণী, 
সাম্প্রদায়িক ইস্কল সম্পর্কেও আপত্তি উঠল। মাধ্যমিক বিদ্যালযেব উচ্চ 
শ্রেণীতে যে ছুটি ভাগ করা হ'ল তাব মান সার্টিফিকেট অন্যায়ী হবে, 
এবং সেই অন্তসারে সরকারীবিভাগ যমধাদ| দেবে একথা! বারবুর সাহেব 
মানলেন না। তিনি বলেন, এরও সাধারণ পরীক্ষা হওয়! উচিত। তিনি 
দেখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রবেশিক1 পরীক্ষার মানই এত খারাপ 
যে তারা কেবল ছোটখাটে! কেরাণীর চাকরীবই উপযুক্ত, আর কিছু নয় 
(115 ০2611600225 009 18680 ০01 2 12186 ০01০6 11) 73617621 1085 
19৫ 1756 (0 00০ 90190105101) 0180 0115 80010911019 ০01 006 [7101৬515105 
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17702106  65:81001090001) 29 2 £500615] 96200251901 60096100, 
1185 119.0. 015850005 66069 2) (16 0858 ০1 5001195 1701 9090 ০0 
1156 (0 ৪ 12191161 0051001) 00281) 0080 01 009 59001080965 ০191105, )। 

শ্রতেলাউ আজকালকার “সমাজ বিছ্যা” সম্পর্কে কি বলতেন জানিনা । কিন্ত 
প্রবেশিকা পরীক্ষার মান অত্যন্ত উচু বলে এই সেদিন (১৮৫৭ সালে) তাকে 
নামানে। হ'ল, আর ১৮৭০ থেকেই মান এত নেমে গেল কেন? বতমান 
কালে আমর] আবার খলি পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান কি উন্নতই না ছিল। 
সবই বোধ হয় আপেক্ষিক আর মাত্র কর্তৃপক্ষের বিশেষণ নিয়েই চলে । 

লড কার্জনের সক্ষল্স-১৯০৪ 

( কাজনের বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ ১৯০২ আমাদের এখনে অপ্রাসঙ্গিক 
বলে পরিবর্জন করে তীর ইস্কুল সম্পকে সঙ্কল্প ষা তারই মনন দেওয়। হ'ল) 

কাজনের সঙ্বল্প দ্বিবিধ-_নিয়শ্থণ ও সংস্কার। এতাবৎকাল বেসরকারী 
ইন্কুলের নিয়ন্ত্রণ করা হ'তনা। কিন্ত তিনি স্থির করলেন *পমস্ত রকম ইন্কুলক্চেই 
দু ধরণের অন্রমেদন নিতে হবে সরকারী এব বিশ্ববিগ্ভালয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্তমেন দ্বা! তাদের ছাত্রদের প্রবেশিকাপরীক্ষা দেওয়াতে পারবে । আর 
সবকারী অন্রমোদনে তাদের অধিক।র হবে-_ 

(১) সরকারী সাহায্য পাওয়ার, 

(২) সরকারী পরীক্ষায় ছেলে পাঠানে1, অথব। কারিগরী বিদ্যালয়ে 
সবকারী প্রবেশিক। পরীক্ষ : ষোৌঁগদান, 

(৩) সরকাবী বুন্তি পাভের সুযোগ । 

কাজেই সবকারী সাহায্য বরাদ্দ বডে গেল। অননমোদিত ইস্কুল থেকে 
অতমেদদিত ইস্কুলে ভতি ভয় বন্ধ হয়ে গেল। পরিদর্শক সংখ্যা] বাডল। 
এখনকার অনুমোদনের চরিত্র শুধু স্থযোগ-স্থবিধার বঠাপার নয়, টিকে থাকতে 
হলেও দরকাণ | 

সংস্কাব পরিক্রমায়, স্থির হল, স্তকাবী ইচ্ধুলকে আদর্শ ইস্কুল হতে হবে, 
দালান সংস্কাব, ছাত্রাখাস নি।ণ, শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ 
বাড়িয়ে দেওয়1 হল ; বেসরকারী ইস্কুলের সাহাষ্য বাডল যাতে তার] সরকারী 
বিছ্ভালয়ের সমকক্ষ হ'তে পাবে £ মাধামিক শিক্ষায় শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার 
দিকে নজর পডল। মধ্য-শ্রেণীতে মাতৃভাষার মাধ্যম আবশ্যিক এবং ছাত্রদের 
ইংরেজিতেও এমন দখল থ।কতে হবে যাতে উচ্চবিদ্যালয়ের পডা বুঝতে পারে। 


১৩৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ? 


প্রাথমিক শিক্ষার খাতে বেশীপবিমাণ অর্থ বরাদ্দ হ'ল। এই অর্থ বরাদ্ের' 
অভাবেই যে প্রাথষিক ইস্কুলেব ঢুদশ1 হয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণিত হ'ল 
ত1 নীচেব তালিকা থেকে বোঝা! যাবে 








ৰ 


১৮৮১-২ ১৯০১-২ ১৯১১-১২ 
১। অন্থমোদ্িত প্রাথমিক বিচ্যালয় ৪২,৯১৬ ৯৩,৬০৪ ১,১৮১২৬২ 
২। ছাত্র সংখ্য। ২০১৬১,৫৭ | ৩০,৭৬,৬৭১ ৪৮১৩৬১৭৩৬ 





(উপবোক্ত সংখ্য। বর্গা প্রদেশ বাদ দ্রিরে এব দেশীব বাজ) ধাবে)। 

পবান্ষণব ফল দেখে সাাষ্দধান প্রথা শি বভিত কবলেন। ১৮৩২ 
সালেব আয়ে।গে ছিল স্মন্ত খখচাব ই ৬২শ »বকাথ বহন কববে, কাজন 
সবকাবা সাভায; অর্ধেক (ই ভংন ) ক্বলেন। 

প্রাথমিক শিক্ষকদেব শিক্ষণেখ ব্যবস্থাও কখলেন। আব কবগেন, সহ 
এব গ্রাম্য অঞ্চলে পাঠক্মে স্বাতস্ব্য অথাৎ পবিব্শেগত পাঠ্যক্রমেব ব্যবস্থা | 

শিল্প, কাবিগব" এবং কুষিশ্িক্ষাব ধিকেন্ তিশি মন দিলেন । টেকনে।প 
জিকাল বা শিল্পক্কাবিগবী শিক্ষায় তিনি বৈধিশিক শিক্ষা বৃন্তি প্রদান কবেন । 
কার্জনই করুষি-বিছ্বা। বিশাগ (১৪11০5101৭1 10০01000100) স্থাপন কবেন। 
পুসাতে কেন্দ্রীয় গব্ষেণ মন্দিব স্থাপন বেশ এখানে কষিবিদ্ভাব সর্বোচ্চ 
শিক্ষা দেওয়া! তত। তিনি সঙ্কল্প কাণন, প্রত্ প্রধাণ প্রদেশে একটি কলে 
কষিবিদ্াণ কলেজ খাকবে ৷ জনসাধাবণে মধ্যে $ধি বদ্যা গ্রচাবের জন্া তিশি 
মধ্য এব উচ্চবিগ্যাপয়ে শ্রেণী খোলাপ ব্যবস্থা কবেন। 

বিদেশে শিল্প কাবিগবী শ্িক্মাব জন্য বুনি ব্যণস্তা কাজনেব আমলেই 
প্রবতিত হয । 


১৯১৩ সালের সরকারী সঙ্কল্স 


সরকাব (09০৬61707 061)919] 1) 00947011) শিক্ষ।ব প্রধান উদ্দেশ্য ভিসাবে 
গ্রহণ করলেন চরিক্রশিক্ষ। | ধরন ৪ নীতিব সম্পর্ক নির্ণধ কবে বললেন 
মহাভারত, বামাষণ, ভাফিজ, সাদী, কমী এবং অন্যান্ত সংস্কৃত, আববী, পারসী 
এবং পালি গ্রন্থে উত্তম উত্তম নীতিকথা আছেঁ। ( যেকলেব প্রেতাত্মা একথ। 
শুনে হয়ত পাশ ফিরে আব-একবাব মবল )। ধর্ম সম্পর্কে তার। নিরপেক্ষতা 


ইংরেজ আমলে ২৩১ 


অবলম্বন কবলেও, নীতি পডানোর দুঢ নীতি প্রকাশ করলেন! ( উপায়ও 
ছিলনা, কাবণ তখন জাতীয়তা বুদ্ধি পেয়েছে, সহিংস আন্দোলনও আছে )। 

জানালেন দশ বছবে ছাত্রাবাস্বে সংখ্যা বেডেছে, আবাসিক ছাত্রও 
বেডেছে। ছান্রাবাস আবও বাডাতে সবকার সন্বল্প কবেন। এতিম বক্ষার 
বিশ্যে উৎসব অন্টষ্ঠান অন্তমোদন করলেন যথা, প্রাত্তন ও বতমান ছান্সের 
সমাবেশ, বিতর্ক-সভা, সাহিত্যসভা প্রভৃতি বিভিন্ন আলোচনা চক্র। 
ছাত্রাব।ক্বে মাধামে এগুলো! ভালো চলবে । ইস্কলেখ ইমাবত স্বাস্থ্যকব ক'রে 
গডে তোল হবে । খেলাধুলা, কাধিকশিক্ষা, বাগান বব] বহিভ্রমণ গ্ভৃতিও 
নীতি হিস।বে দাডাল। 

( কাবণ, ছাত্াবাস আপোচন। চত্র খেলাধুপা প্রভৃতি দ্বাখ! ছেলেদেব যতট। 
মোহমদ্ধ কবে বাখ। ধায় ততই বিপ্রববাদ অপস্ত হবে ধাপে সবকাবেশ তখন 
ধাবণ|। শিক্ষ] অধিকর্তী এ সমযষে একবাব বলেছিলেন অন্ধকারম্য শ্রেণীকক্ষ 
আব বিদ্বাষতণই বিপ্লবে আশ্রথ * এইজন্স খি্যালয গৃহ সদূশা এব" স্বাস্থ্যকর 
কবাব প্রযোজজন পড়ল )। 

অর্থেব অনটনেব দরুণ প্রাথমিক শিক্ষাকে তারা আবহ্ঠিক কবঙ্গেন না, 
তবে স্বতঃস্মততভবে যেসব ইস্কুল হবে তাব অন্টমোধন তাবা করবেন | 

এখ। কাজনেব সেই পবিক্শেভেদে পাঠ্যক্রমেব স্বাতন্ত্রা অগ্নদবণ কবতে 
পাখণেন না খলে জানালেন । তবে ম্বীকাথ কবলেন, “গ্রামের ইস্কুলে 
ভালো কব ভঁগোল প” "ও, ছেলেদেখ বেডিখে নিয়ে ফেব, প্ররুতিপাঠ 
দা,” , মক্তল এবং পাঠশালা অগ্মোদন কবলেন, উৎসাহ দেণয়াব শপথ 
নিলেন । শিক্ষক নাব। হবেন? না শছলেব। যে-সম্প্রদায় আব শ্রেণী থেকে 
আসছে তা'দবই দলেখ লোক হবেন শিক্ষক । তাব] মধা-বাল1 পরীক্ষায় 
উত্তীণ ভবে এখ বছবেব শিক্ষণ নেবে । তবে উচ্চপ্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন 
শিক্ষকেব পক্ষে দু বছবেব শিক্ষণ দবকাব আবাব মাঝে মাঝে ঝালাই 
কাজেব জন্যও শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে আর্থাৎ শিক্ষকের] ভূলে গেলে বন্ধের 
মধ্যে নতুন ক'বে শিক্ষণ দেওয়াব স্থযোগ থাকবে । 

শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদেব বেতন ১০২ টাকা কম হবে না; 
উাদের চাকবীব ক্রম শ্বীকাব কবা হবে, তারা হয় অবসরবৃত্তি পাবেন, না হয় 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড থাকবে । ৫* জনের বেশি ছাত্র থাকবেনা, ৩* থেকে ৪০ 
হলেই ভালো হয়। 


২৩২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


অব্যাহত বিদ্যালয় বলতে মধ্য অথবা মাধ্যমিক বাংল ইন্থুল। বিদেশী 
ভাবা না শিখেও এখানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায়। এই ইস্কুলের ছাত্রই 
ভালো প্রাথমিক শিক্ষক হবেন। অতএব এই ইস্কুলের সংখ্যা বাডাতে হবে। 
কারিগরী শিল্পাগারেও এই বিগ্া খুব কাজের। অনেক যায়গায় এর 
অবলুপ্তি ঘটেছে বটে কিন্তু মোটের উপর ভারতে তখন এই ইস্কুল বাতির 
মুখে--। তখন ইস্থল বেডে দাড়িয়েছে ২,৬৬৬ টিতে, ছাত্র ২৫৭,০০০ জন। 

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, মাতৃভাষার ম'ধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাপ্র।গ্ 
ছেলেদের যেধাশক্তি অন্যের তুলনাষ অনেক উন্নত (17619 15 10001 
58001151706 (0 (1০ 98৩0 6096 ১০1)0129 ৬170 118৬5 0621), (10100018 
9 ০0101191955 ৬৩110900191 ০0150 26 600910110109119 ০0161) 
1)006811 )। (মাতৃগাষার স্থবচনী পূজো এইই প্রথম দেখা গেল )। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র ভারতে গত নয় বছরে বেডেছে ৫১৫০০ 
থেকে ৬,৫০5 এবং ছাত্র সংখ্য1 ১২২,০০৭ থেকে ৯০০,০০০ । পরিবত্তন 
কিকি হবে? 

১। সরকারী ইস্কুল কর়টির উন্নতি ঘটানো! হবে__ 

(ক) কেবল গ্রান্গুয়েট অথবা শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কে নিয়োগ কবে, 

(খ) ইংরেজি শিক্ষককে চাকরীক্রমে (8180৩৫ 9917102 ) আনতে 
হবে , বেতন নান পক্ষে ৪০২ উচ্চ পক্ষে ৪০০২ মাসে। 

(গ) উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্ম(ণ করে 

(ঘ) আধুনিক যুগ সম্মত শিক্ষা দিয়ে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং 
সম্পূণ কে 

(৪) কায়িক শিক্ষা আব বিজ্ঞান শিক্ষার সংস্কার ক'রে । 

২। সাহাষ্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় পাড়িয়ে 

৩। শিক্ষণ মহাবিদ্যালঝ বাড়িয়ে 

9। আঞ্চলিক সযোগ স্থবিধ] বুঝে সবকারী বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে। 

আধুনিক যুগসম্মত শিক্ষা বলতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কথা (11800108] 
01192180067, 0০৪ 000 686 ৫:00011086101) 01 101)6 17780110111861011 
[55901080100 ) বা প্রবেশিকা পরীক্ষা নিরপেক্ষ ব'লে ১৮৮২ সালের 
আয়োগ উচ্চশ্রেণীতে হবে বলেছিলেন । কতগুলে। প্রদেশে তখন এই শিক্ষা 
চালু হয়েছিল, বাংলাদেশে হয়নি । হয়েছিল মাপ্রাস এবং কৃর্গে, বোস্বাইতে, 
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যুক্ত প্রদেশে এবং মধ্য প্রদেশে । ইংরেজ এলেকায় এই বিষয়ের জন্য “স্কুল 
ফাইনাল পরীক্ষা” যা 'স্কুল-ছাডপত্র” (90)০০]1 [.68৮1786 (0০1000916 ) 
দেওয়] হ'ত। ১৯১০-১১ সালের হিসাবে বুটাশ এলেকায় দেখা যাচ্ছে এই 
বিভাগের ছাত্র ১০,১৬১ জন এবং প্রবেশিক] পরীক্ষায় ১৬,৯৫২ জন। 

এই পরীক্ষার তাৎপধ নাকি মুখস্থবিষ্া পরিহার কর1 এবং বিষয়ের সঙ্গে 
ওতপ্রোত সম্পর্ক স্বাপন করা। যেসব অঞ্চলে এই ব্যবস্থা নেই সেখানে 
তা চালু করবার নীতি সরকার গ্রহণ করলেন । এর অন্ত বৈশিষ্ট্য হবে, 

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে 

(১) সরকারী চাকরীতে যেতে হলে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান নিয়েই 
শুধু চলবেন! 

(৩) বিশ্ববিদ্যাপয়ে ঢুকতে হলে এই পরীক্ষার মানকে গ্রহণ করতে হবে । 
এই সময়ে অন্ত নীতি হল আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরিক উভয় প্রকার পরীক্ষার 
এঁক্য স্কাপন করা । যার" ইন্কষুলের ছাডপত্র নিয়ে বেরোতে চায় তাদের 
চরিত্র বা স্বভাবের এবং পডাশুনার 'একটি নথি রাখতে হবে ইন্কুলে 
( আজকাল যেমন 581078180%9 [9০0910 0810 বা অধ্যয়নক।লীন ব্যাপক 
তালিকা রাখা হয় ), এবং এতে পরিদর্শক মন্তব্য লিখবেন । 

সাধারণ ইস্কুল সম্পকে এই ভ'ল ১৯১৩ লালের সরকারী শিক্ষানীতি । 
এ ছাড়া, শিল্পি কারিগরী, বয়নবিগ্যালয়, বাণিজ্যিক বিছ্যালয, অঙ্কন বিদ্যালয়, 
কষিবিছ্যালয়, পশ্খচিকিৎস! “'ছ্যালয়, বনবিছ্যালয়, চিকিৎস1 বিজ্ঞান বিদ্যালয়, 
মাইন বিদ্যাপয় প্রভৃতি সম্পকিত কিছু কিছু নতুন নীতি নির্ধারণ 
কর। হল। 

সামস্তদের কলেজ মেয়ে। কলেজ খুব উন্নত হয়েছে ব'লে মনে করা হয়। 
সাধারণত ইয়োবোপীয় অধ্যাপক এখানে নিযুক্ত হ'ত । 

শিক্ষিক-শিক্ষণ ইস্কুল সম্পর্কে বলা হ'ণ, শিক্ষণ শিক্ষা না নিলে আর 
শিক্ষকতা করতে দেওয়া উচিত ময। সমগ্র ভারতে তখন মাধ্যমিক 
বিদ্য।লয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য ১৫টি কলেজ ছিল, ইংরেজিতে পড়ানো 
হয় এখানে, ছাত্রসংখ/া ১৪০০3 প্রাথমিক শ্ক্ষিকদের জন্য আছে ৪৫০টি, 
ছাত্রসংখ্যা ১১০০০ | এক বছর থেকেছু বছর পধযস্ত নান! কালপধায়ের 
পাঠক্রম আছে। কিন্তু এতেও অভাব মিটছে না, কাজেই আরও শিক্ষণ 
শিক্ষ1 বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কবতে হবে। 


২৩৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ! 


টোল, মান্রাসা, পাঠশাল1, মক্তবের জন্যও সাহাষয দেওয়া! হবে ব'লে 
ঘোষণা করা হ'ল ॥ 

এই নীতিতে দেখা যাচ্ছে সরকার জাতীয়তাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় 
অত্যন্ত ভীত হয়েছেন। কি ক'রে ছেলেদের শিক্ষকদের দেশের বুদ্ধি- 
জীবীদের সর্বক্ষণ প্রহরায় রাখা যাবে__তারই চিন্তা এই শিক্ষা-নীতিতে | 
শিক্ষার সংস্কারের নামে শুধু হাত-পা নাধার চেষ্টা। মহামতি গোখেল 
আবশ্তিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন তা নন্যাৎ ক'বে 
দেওয়া হ'ল। বিশ্ববিদ্যালযের হাত থেকে সরক।রী হাতে শিক্ষাকে আনবার 
জন্য ছাত্রদের পরীক্ষাব কৃতিত্বকে দ্িধা কবতে মনস্থ করা ভ'ল। ছেলেদের 
প্রতি অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য ছাত্রাবাস প্রভৃতি এব আভ্যন্তরীণ 
উন্নতিমান নথিভুক্ত কর! ভ'ল। দৈনন্দিন কাষকলাপের হিসাব এবং 
পরীক্ষার হিসাব দুটোব উপর ছান্রেখ ভবিষ্বাৎ নির্ভব করবে। 

সেদিন একজন আমেবিকার শিক্ষাব্রতী বলছিলেন, ছাত্রাবাস ব্যবস্থ" 
এব অন্ুষ্ঠানগত-পাঠক্রম ইংবেজদেরই প্রযোজনবোধে সুষ্টির স্মৃতিমাত্র । 
কিন্ত আমেবিকা আবাব (08100180%6 চ২৪০০এ 0270 দিচ্ছে, সে কথা 
সত্য। 

ফলত, ১৮৮২ আর ১৯১৩ সাল শিক্ষানীতিতে বর্তমানে * অনেকখানি 
লুডে তো৷ আছেই, যা ছিল ন। তাও নানাভাবে ঘুরে আসছে । ববীন্দ্রনীথেক 
'সাগবিকা” কধিতাটির কথ। মনে হয) 


এনেছি শুধু বীণা 
দেখ তো! চেয়ে, আমারে তুমি চিনিতে পার কি না ॥ 


১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কাব অভিগ্রাষে শ্লাডলারেব আয়োগ 
বসে। এই আয়োগ-নিদেশ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। শিক্ষকদের 
শিক্ষণ ব্যবস্থাব কথায় বললেন, টাক1 এবং কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা- 
বিভাগ (70009100017 01 12000091101) ) খোলা দবকার ; আই-এ এবং 
বি-এতে শিক্ষাবিষয় পাঠা হওষ! উচিত। 

ছ্ৈত শাসননীতিতে (১৯২১-৩৭) দুটো ভাগ হল-_সংরক্ষিত আর 
হস্তাস্তরিত। হস্তান্তরিত বিভাগণগ্ুলি “ভারতীয়” মন্ত্রীদের হাতে যেতে 
পারবে । শিক্ষাবিভাগ ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে এল। কিন্তু অর্থবিভাগ 
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খাকল ইংরেজদের হাতে । তা ছাডা কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক অর্থনীতির 
সম্বন্ধ যা দাডাল তাতে প্রদেশের হাতে খুব টাকা থাকে না। উপরস্ত, 
শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদে আছে ভারতীয় শিক্ষ। রাজপদের 
লোকেরা (1100191)200002(100981]  961%106 ) তায়! প্রদেশের 
অধীন নয়। 

তবু দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালধ সমেত সমস্ত রকমের বিদ্যালয় সংখ্যা 
১৯২১-২১ এ চিল ১,৬৬,১৩০ আর ১৯৩৬-৩৭ সালে ২,১১,৩০৮টি 
ছাত্র ১৯২১-২২ এ ৭৩, ৯৬১৬০ আব ১৯৩৬ ৩৭ ৬, ১৭২৮, ৮৮০৪৪ জল । 
শুধু অন্যোধিত বিদালক, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিধ্যালয়েরই এই সংখ্যা, 
এ ছাঙা অননহমোদিত তে ছিলই । 

হার্টগ কমিটি (১৯২৯) (05111019 0007101161৩0 07 00 170191) 
91210001% 00য10)155191) বললেন, শিক্ষার এই প্রসব সংখ্যাকে যেমন 
বাডিয়েছে গুণের বা শিক্ষায় তেমশি অবনতি ঘটিয়েছে । এরকম চলতে 
দিলে শিক্ষা সার্থক হবে লা) এদেস মতে-- 

মাধ্যমিক শিক্ষণ খ্যাপাবে অনেক উন্নতি হযেছে বটে, কিন্তু এ যে 
বিশ্ববিভাশষের মখাতেক্ষী ভয়ে পাচা এটি পড় মারাত্মক বাধ এই শিক্ষার | 
শ্িল্পকাপ্সিগর। বিছ্যাল্ধ ৭] বুক্িশ্টিক্ষণ বিদ্যালয় একেবারে অকেজো হযে গেল। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে পুনরাধ স্তক্ষেপ কর! উচিত | প্রাদেশিক মন্ত্রীদের 
এ বিষয়ে দাফিত কামযে 2এয়' ভোক বলে মত দে পা হচ্ছেন।, কিন্ত তাদের 
দায়িত্ব কমে গেছে স্থানীয় শিক্ষাসমিতির (1,002] 7390169) স্ব।ধানতায়। এ 
বিষয় পুনবিবেচন। কর। উচিত ॥ 

১৯১৭ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে অনেক প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষার আইন রচিত হয়ে গেল। বাংলাদেশে ১৯৩০ সালে এই আইন ভ'ল 
গ্রাম অঞ্চলে ছেলেদের জন্য । হাটগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষণ] ব্যবস্থায অসস্তোষ 
প্রকাশ ক'রে প্রতিকারের জন্য নির্দেশ দিলেন, 

(১) খুববেশী সম্প্রসারণের দিকে মন ন। দিয়ে, স্কায়িত্বের এবং দুটতার 
দিকে মন দিতে হবে, 

(২) প্রাথমিক শিক্ষাকাল অন্যন ৪ বছর হবে, 

(৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের, সাধারণ শিক্ষা মান উন্নত করতে হবে 
শিক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে । 


২৩৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


(৪) ইন্থুলের পাঠক্রম আরও বিস্তৃত এবং স্বাধীন শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে 
হবে (11051511562) 

(৫) খতুকাল এবং স্থানীয় প্রয়োজন অন্ুসাবে ছুটি ছাটাব নিয়ম 
হবে, 

(৬) নিচের ক্লাসে বিশেষ নজর দিতে হবে। দেখতে হবে এ শ্রেণী 
থেকেই পড়া ছেডে ন। দেয় 

(৭) গ্রামেব উন্নতি হয এমন পাঠেব সমাবেশ করতে হবে ইন্কুলকে 
কেন্দ্র করে, 

(৮) প্রাথমক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কবাব কাজ মন্থব কবে, ষইঃ করে 
পডানোব বিধি-বাবস্থা কব! উচিত। 

প্রাদশিক স্বায়ত্ত শাসন হওয়াব পব (১৯৩৫) ছ্বেতশ।সননীতিব অনেক 
সমন্তাব সমাধান হযে গেল। কিন্তু সম্সা নতুন সষ্টি হলও কম নয। প্রাথমিক 
শিক্ষাৰ সমস্তা হল, (১) অবৈতনিক, সাবজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা 
প্রবর্তিত কবা (১) ইঞ্কুলেব ছাত্রসংখ্যা “অপচয়” অর্থাৎ পডা শেষ হতে না 
হতেই ছেডে দেওয়াব সংখ্যা, (৩) পডানেোব বিষয়। 

মাধ্যমিক শিক্ষাব সমন্সা, (১) মাধ্যমিক শিক্ষা আব সহব খ1 উচ্চশ্রেণীব 
মধ্য আবছা নই, ২) হাজী সখা বু্দি এপয়েছে,। তাদেখ ব্বতশ্ত পাঠ্য- 
ক্রমেব ব্যবপ্তা, (৩) » বব্গত াশক্ষা শমল্যা (৭) বুি-শিক্ষায় ওদাসীন্ত 
(৫) শিক্ষাৰ মানেব আবশয়ন, (৬) শিক্ষিত বেকাব সমস্যা, (৭) 
শিক্ষকদ্দেব এব৩ন এব” ইন্কূলেব সাহায। (৮. শান্প্রদাধিক ইন্কুলেব সংখ্য। বৃদ্ধ 
(৯) বিশ্ববিছ্যাপগেব এবং মাধ্যমিক উন্কুলেব পাঠ্যঞ্মেব স্বাতন্ত্রয নির্ণয়, 
(১০) শিক্ষাণ মাধাম ইস্কুল এব” কলেজে 

এ ছ1ঢ1 কলেভশাবশ্ব।বছ্যালবেব শিক্ষা এব শাপ্নঠাম্ক বাপাবে অনেক 
হর্ঘটনা তো! রউলেউ । 

অতএব এ'দেখ পবিকল্পন। প্রধান ৩ তিনটি খাতে বইল) (১) সন্ধানী কাষ 
(২) শাসন কাষ ( ৩) পবীক্গা নিবীক্ষাব কাজ। 

জাত য়তার শক্তিতে তাদেব সন্ধান কষে)ব মধ্যে এল বণস্ক শিক্ষা, কায়িক 
শিক্ষা) শিক্ষক শিক্ষণ, বুণ্িগতশিক্ষা, প্রভৃতি । স্বভারতীয় শিক্ষা সন্ধানের 
জন) শিক্ষা সম্পকে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পষধ (0070081 £0519015 7০210 ) 
১৯৩৫ সনে পুনবায় গঠিত হ'ল । তাবা প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি 


ইংরেজ আমলে ২৩৭. 


সন্ধানের জন্য বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করলেন । এই সব কমিটির সভ্য প্রধানত 
এই দেশেরই শিক্ষাবিদ, বিদেশাগত বড বেশি নেই। 

শাসনকাষেও সরকার অনেক রকমের পরিকল্পনা করলেন, আর পরীক্ষণ 
নিরীক্ষার ব্যাপারে নতুন ইস্কল এল বুনিয়াদি ইস্কল। বুনিয়াদি শিক্ষা হচ্ছে 
মহাত্মাগন্ধী উদ্ভাবিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুসারী । প্রদেশের কংগ্রেস সব্কার 
এই নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন | এই বুনিয়াদি শিক্ষার দুটি দিক প্রাদেশিক 
সরকারকে আকৃষ্ট করে, (১) এইরকম শিক্ষায় সরকারের কোন খরচ 
পডবেনা, (২) পরিবেশগত শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ ক'রে গ্রামীণ সভ)তা 
অনুসারী | 

শিক্ষণতন্বের দিক দিষেও একটি আদরশশ ছিল, এ শিক্ষা কশ্নতিত্তিক | স্থুতে। 
কেটে, চরক1 কেটে, কাপদ্ছ বয়ন ক'রে শিক্ষা গ্রহণ করতে করতে ইস্কলের 
আয়ও বাডবে ব'লে মনে করা হ'ল। বিরোধী মঙ যে নাঁ ছিল তানর। 
সেইজন্য ডর জাকির হোসেনকে সঙভপতি কারে এর প্রয়োগ এবং 
প্রয়োজলীযত। নির্ণয় করতে বমটি গঠন কর। হাল । কিন্তু কমিটি সন্ধানে 
ব্বয়ংনিভরতার দিক পরিত্যক্ত হরে গেল। তা ছাণ। কোন শিল্পকে কেন্দ্র 
ক'রে পাঠপরিচালনা কা ভবে সে নিহুমন্ খুব একটা রইল না। 
জন্ম এবং কাশ্মীরে দেখা গেছে, শ্রসাঁশদ|£নের পরিকল্পনায় আয় নিতর হস্তশিল্প 
কেশ্রিক বুনিযাদি বিদ্যালফ স্থাপনে কা ১৯৩৮ সালে, কিন্ছ ১৯৫০ সালে 
শ্রীকা'জমী তা নাকচ কন কর্নকেঞ্জিক বিদ্য।লয় স্থাপন ক্লাব পরিকগ্পন। 
নিষেছেন । পরিবেশগত শিল্প, মুখস্থ বিছা। পরিভারু, কায়িক শ্রমে আগ্রহ প্রভৃতি 
এই বুনিয়াদি শিক্ষার কীতি সে ব্ষি১ অনেকেই একমত হলেন । মুসলমান 
সম্প্রদাঘ কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষা এবং বিদ্যা-মন্দির পরিকল্জন। গ্রহণ করলেন ন11 
হয়ত রাজনৈতিক কারণ কিছু ছিল। তাব তার নিখিল ভারত শিক্ষা 
অধিবেশনে কামাল ইয়ার জঙ্গ কমিটি গঠন ক'রে মুসলিম শিক্ষার পরিকল্পন! 
করতে চাইলেন। দ্বু বছর কাজ ক'রে তারা সঙ্কল্প উপস্থাপিত 
করলেন । 

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সরু হ'ল। কংগ্রেস শাসন পদ থেকে সরে 
এল । ১৯৪৩ থেকে যুদ্ধের অবস্থা মিত্রসজ্ঘবের পক্ষে একটু ভালো হওয়ায়, 
যুদ্ধোত্তর কাঞ্জের নান। পরিকল্পনার মধ্যে ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা পদ 
তাদের পরিকল্পন1 পেশ করলেন । এই পরিকল্পনাকেই বল! হয় সার্জেপ্ট স্কবীম 


২৩৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এবং সার্জেন্ট রিপোর্ট । সার্জেন্ট সাহেব ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা 
কমিশনাব বা আযোগ করা । 

পবিকল্পনাব প্রধান নীতি তল, তৎকালেব ইংলগ্ডেব সমকক্ষ ভারতকে 
৪০ বছরের মধ্যে পবিণত কর ( ও বছবে ইংলগড আর বসে থাকবে না, 
কাজেই ভাবত হয়ত পেছিয়েই থাকবে ৪০ বছরেব কাল ব্যবধানে 1)। 


সার্জেন্ট পরিকর্ন। : 


(ক) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা-৩ বছব থেকে ৬ বছরেব ছেলেমেয়েদেব জন্য | 
এব মধ্যে নাপণরী ইস্কলও অন্ততর্ত। পডাবেন শিক্ষিকাব] , তাবা এ বিষষে 
বিশেষ শিক্ষা “নবেন। এই শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক যদ্দিও 
নয় তবু অভিভাবকদেব অন্তরোধ করা হবে এই শিক্ষা নিতে । আনুষ্ঠানিক 
পাঠ বজন ক'বে বাস্তব এখং সামাজিক অভিজ্ঞতা সষ্টিই কবতে হবে এই সব 
বিদ্যালয়ে । 

(খ) সাবজনীণ, বাধ্যতামূলক এব অবৈশঙনিক প্রাথমিক ব1। বুনিয়াদি 
শিক্ষা প্রবর্তিত হাব | বযস ৬ থোক ১৪ খছব, নিম্নবুনিযাদদি ৬ থেকে ১১ 
বছরেব ছেলেমেয়ে, উচ্চ বুনিয়াদি ১১ থেকে ১৪ | 

(গ) নিবাচিত ছাত্রদেব উচ্চ বিগ্ভালযেব পাঠককাল ১১ থেকে ১৭ 
বৎসরেব মধ্য | 

(ঘ) তিন বছবেঞ্ বিশ্ববিদ্যালথ পাঠক্রম | বিল্ক বর্তমান 'আই-ঞ, 
পরীক্ষাব পর নিবাচিত ছাব্রদেব জন্য | 

(ড) কাবিগবী, বাণিজ্যিক এব শিল্প শিক্ষা আংশিক খ| পূর্ণ সমযেব 
(1091 0176 ৭11 [011 [0106 9000115 ) ছাত্রদেব ওন্য | 

(চ) নিবক্ষবতা দূরীভূত কাব জন্া শিক্ষ। এব* ২০ বছবেব মধ্যে পোক- 
গ্রন্থাগাব প্রবতন | 

(ছ) শিক্ষক-শিক্ষণেব জন্য উপযুক্ত বিদ্যালষ প্রতিষ্ঠা । 

(জ) বাধ্যতামূলক কায়িক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিদর্শন, চিকিৎসা কৰা, 
ছুগ্ধ ৰিতরণ, ঢুপুবের খাওয়। প্রভৃতি প্রবর্তন । 

(ঝ) চাকরীব সন্ধান পর্ষদ স্থাপন, 

(ঞ) মানসিক এবং শারীরিক অন্থবিধ গ্রস্ত ছেলেদের শিক্ষা 

(উ) সামাজিক এবং অন্ষ্ঠানগত কাধক্রম প্রবর্তন । 


ইংরেজ আমলে ২৩৪ 


বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মভিত্তিক নীতি তাঁবা অন্রমোদন কবেন। আরও 
বলেন, কেবল আক কলিয়ে, পড়িয়ে এবং লিখিয়ে কখনও যোগ্য সমাজ-বা্তি 
কর] যায় ন'। ১৮৮১ সালে তেলাও এই মত নিয়েই প্রতিবাদ করেছিলেন । 
তখন তার মত গ্রহণ কর। হয়নি, কিন্তু এতদিনে স্বীকাব কবা হল। 
দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে হয--দেশ বদলে গেলেই মত পালটাতে হয় )। 
নিয়বুনিযাদি স্বযং সম্পূর্ণ কবতে হবে, যাবা বেশি পডতে চায় তাদের জন্ত 
উচ্চ বুনিয়াদি। 

উচ্চ বিদ্ালণেব শিক্ষা তাবাই পাবে যার] গড-ছাত্র থেকে ভাগে 
মধাশক্তির পবিচয় দিয়েছে (ভাগ কমিটিব প্রতিধ্বনি করে শিক্ষা সন্কোচ 
নীন্তিব কথা বল! হল ) নিবাচন কবা হবে ১১1 বয়সে ( শিক্ষা-মনস্তাত্বিকেরা 
এ বিষয়ে অন্থাত্র প্রতিবা” করেছেন-_খাস বিলেতে )। 

হিসাব করে দেখা গেছে শতকব1 ২৭জন শিম বুনিয়াদি থেকে উচ্চ 
বিদ্যাপয়ে যেতে পাবধে (পৃবেই শঙকব] হার জান্গিয়ে দেওয়ার সুবিধা 
ভচ্ছে, বলই দে ওয়]! শতকব। ৮* জনকে অনগ্রসব ছাত্র ঠিসাবে দাগিষে দাও)। 
উচ্চশ্রেণীতে এসে তার! ৩ বছব অন্তত পডতে বাধ্য থাকবেই। 

উচ্চবিদ্যালযেব বেতনেব হাব বাডানে। ভবে (দরিব্র দেশে এইটি হচ্ছে 
নিবাচনেব বড বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি । তবে থসলেন শতকরা ৫০ জনকে 
ভাত্রবৃন্তি দিতে ভবে , দবিদ্রদেব শিপ্ষণা দাবির জন্যই বাধ! পাওয়া ঠিক 
নয। কিন্তু ছাত্রবৃণি তো নির্বাচনের পর হবে, এখং সংশায়ব মধ্যে থেকে 
ভঙ্তি ভবে । অগ্প বয়াস দাবিঞ্বে জন্য, বাসস্থানেব অতাবে ঠাবা ভালো 
ফল তো! না” দেখাত পাবে। বললেন, উচ্চ বিদ্যালয় কোনক্রমেই 
বিশ্ববিদ্যালণের প্রাথমিক শিক্ষা ।বিণত ভখে না। এটি স্বয় নির্ভর | 
খুব মেধাবী যার। তাবাই বিশ্ববিপ)[লথে তি হবে । গড ছাত্রদের যদি 
কিছু শিক্ষা অভাব ঘটেই যায তবে শাবা আ শিক »ময়ে বা পুর্ণ সময়ের জন; 
বৃত্তি শিক্ষার ইস্ক,লে ২ ৩ বচ্ছব পডবে (“কোন ক্রমেই? বিশ্ববিদ্যালয মুখাপেক্ষী 
হবে না! কথাটা! বোধ হৎঠিক শয়। রণ বিশ্ববিধ্যালঘের উচ্চশিক্ষা তো 
আব ভূঁই-ফোড নয। তা'শ পিনব করতেই হয় ইঞ্চলের শিক্ষাৰ উপর ; 
হয়ত এর বলতে চান কিছব্দ লয় থেকে ইস্কল ধাব কববেন।, বিশ্ববিদ্যালয়ই 
ধার করবে ইম্বলের বাছে। কিন্তু ইক্কুলেব কাষবিধিগ মধ্যে একট] ইংরেজি 
ঘা আমেরিকার নিদেশ আছে, 7:০৪8৫54/০_সে কথার অর্থকি?)। 


২৪৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


বললেন, উচ্চ বিদ্যালয় ছুই শ্রেণীর; (১) তত্ব-বিদ্যা গত ( 4১০8050০ ) 
বা তাত্বিক এবং (২) কর্ম বিদ্যা গত( 16010201091 ) বা কামিক। 

তাত্বিক বিদ্যালযষে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানতথ্য পডানে। হবে । আর 
কামিক ইঞ্কুলে ফলিত বিজ্ঞান, শিল্পকারিগরী এবং বাণিজ্যিক বিষয় পডানো 
হবে। এরই নিয় শ্রেণীতে বঙমান মধ্য ইন্কলের শিয়ম থাকবে তবে এখানে 
সর্বত্রই মননবিন্যা (1000:810055 ) হবে মূল। পাঠ)ক্রমও বু বিষয় নিয়ে 
হবে, ছেলে-মেয়েবা যাতে নিজদের অভিলাষ এবং সামথ্য অন্ঠযায়ী বিষয় 
নির্ধারণ করতে পাবে। মেষেদেপ জন্য, শিল্পাঙ্কন, সঙ্গীত, গাহস্থ্যবিজ্ঞান 
থাকবে | গ্রামে কৃষি-বিদ্যা ভিত্তিক পাঠাত্রম হবে । সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে 
মাতৃভাষাই হবে পডাব মাধ্যম । কিন্তু ইংরেজি হবে আবশ্তিক 
দ্বিতীয় ভাষা । 

তাত্বিক ইস্কলে প্রাচীন ভাষা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং কামিক ইস্কলে 
বিজ্ঞান-বিষয় বিশেষ কবে প'ডতে হবে । কর্ধ-গত বিষয়েব মধ্যে পড়ছে 
কঠ এবং ধাতব কাজ, প্রাথমিক যন্ত্রবিজ্ঞান, ম।পক-অস্কন (1$1925016৫ 
079%/111 ), বাণিজ্যিক বিষধে-হিসাব শিক্ষা (73991 &909108 ) 
সর্টহাণ্ড ব1 সাঙ্কেতিক লিখন, টাইপরাইটিং ব1 লেখ্যবন্ত্র ব্যবহাব, গণিতকবিদ্য! 
(4০০০517021705 ) প্রীতি । আব উশ্য ইঞ্চলেব পাঠ্যক্রমে সমতা থাকবে 
যেসব বিষয়ে তা হচ্ছে--€৫১) মাতৃভাষা, (২) ইংখেজি (৩) আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা, (৪) ইতিহাস (পৃথিবাধ ৪ হাবতেব ) (৫) ভূগোল 
(পৃথিবীব ও ভারতের ) (৬) অঙ্ক, (৭) খিজ্ঞান (৮) অর্থবিজ্ঞান 
(৯) কষি-বিজ্ঞান (১০) অস্কন-শিক্ষা (১১) সঙ্গীত, (১২) শারীবিক 
শিক্ষা । সবাইকেই যে সমস্ত বিষ পড়তে হবে এমন কোন নিয়ম 
থাকল ন]1। 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বললেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এত অন্ততীর্ণের 
সংখ্যা নেই; কাজেই ভালো করে নির্বাচন ক'রে ভতি কর! দবকার, 
(নির্বাচন ক'রে বাদ দেওযা আর পবীক্ষায় অন্তত্তীর্ণ হযে বাদ যাওয়ায় 
মোটের উপর হিসেবে কোথায় "জাতীযতাব* ক্ষতিবুদ্ধি হচ্ছে বোঝা গেল 
ন1। ছেলেদের অর্থ অপচয় হচ্ছে যদি ধর যায় তবে অবশ্য অন্য কথ]। 
কিন্তু শিক্ষা না পেলে যেখানে কাজকর্ধ জোটে না সেখানে এই মুলধন 
প্রয়োগ কূপ ব্যবসায়িক নীতি তো! আপবেই )। তার ইণ্টারমিডিয়েট ব 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের মধ্যশ্রেণী উঠিয়ে দিয়ে উচ্চবিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে 
পরিগণিত করতে বললেন । কিন্তু প্রথম বর্ষ থাকবে উচ্চ বিদ্যালয়ে, 
ছিতীয় বর্ধ যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙে | তিন বছর হবে পাঠকাল ন্যুনপক্ষে। 
গবেষণার প্রচুর স্থযোগ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহাষ্য মঞ্জুরী বিভাগ 
প্রবতিত হওয়া! উচিত। 

কশগত এবং বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে 9টি ভাগ করলেন। সর্ধো 
বিদ্যালয়ে গবেষক এবং গুধান কমকর্ত তৈরী করা হবে। এর! আসবে 
কামিক বিদ্যালয় থেকে, তারপর যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কর্ম-বিদ্যালয়ে । 
খুব কঠোর নির্বাচন পরীক্ষা থাকবে ভত্তির জন্য | 

কামিক উচ্চ বিদ্যালয নিয়পদের কর্মচারীকে তৈরী করবে (711001 
5:9০0111$95) 1016100210) 017810 1121105 6০) এদের জাতীয ডিপ্লোমা, 
ব1 সার্টিফিকেট কোস" পাস করতে হবে। 

দক্ষ কারিগবও (9181150 07203018) কামিকু উচ্চ বিদ্যালযের 
ছাত্রদের মধ্য থেকে নিবাচিত হবে। কিন্তু নিয়ম হবে, উচ্চ বুনিয়াদিতে 
কারিগরি কাজ নিয়ে পড়ার পর তারা নিম্ন কর্মগত বিদ্যালয় বা কারিগরী 
বিদ্যালয়ে (11001051181 9019019 ) ২-৩ বছর পূর্ণকালীন অধ্যয়ন করবে। 

তার নিচেব চাকরীতে আসবে সোজাস্্রজি উচ্চ বুনিয়াদি বা! মধ্য ইন্ছুল 
থেকে । এখানে অবশ্ত তাদের কারিগরি পাঠ নিতে হবে । এদের জন্ত 
সাধারণ বিষয় পাঠ অব্যাহত রাখতে হবে, উন্নত ধরণের কারিগরী শিক্ষাও 
দিতে হবে। 

সার্জেন্ট রিপোর্টে আংশিক সমযের পডার ব্যবস্থা বিশেষভাবে অনুমোদন 
করলেন । 

এরপর বয়স্ক শিক্ষা । এখানকার পাঠগ্রহণেচ্ছুঘধের বয়স হবে ১০ এর উপর 
থেকে ৪০ বছরের মধ্যে । বিভিন্ন বয়সের জ্ন্ত পৃথক পৃথক শ্রেণী থাকবে । 
দুপুর বেলা ১০ থেকে ১৬ বছরের ছেলেদের জন্য বিধ্যালয় বসবে । মেয়েদের 
জন্যও পৃথক ব্যবস্থা! কর! উচিত । 

চিত্তাকর্ষক করার জন্ত নান! রকম দৃশ্য এবং শ্রব্য এই দুইরকমের যন্ত্র ব। 
বৈদ্যুতিক যষ্্র ব্যবহার কর! উচিত। ছবিও থাকবে । তা ছাডা থাকবে উপযুক্ত 
গ্রন্থাগার | ভ্রাম্যমাণ গ্রস্থাগার এ বিষয়ে খুব কাজ দেয়। প্রত্যেক শ্রেণীতে 
২৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকা উচিত নয়। 

১৬ 


৪২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


শিক্ষক সংখ্যা হিসাবে তারা বগলেন, প্রতি ৩* জন প্রাকবুনিয়াদি এবং 
নিয় বুনিয়াদির জন্য একজন ক'রে শিক্ষক আর প্রতি ২৫ জন উচ্চ বুনিয়াদি বা 
উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্ত একজন ক'রে । প্রাকবুনিয়ার্দির বা নিম বুনিয়াপির 
শিক্ষকদের উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন ক'রে ছু বছরের শিক্ষণ নিতে হবে; 
এবং উচ্চ বুনিয়াদিতে ষেতে হলে ৩ বছরের শিক্ষণ । উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক 
যারা'ল্লাতক উত্তীর্ণ নন তাদের ছু বছরের শিক্ষা এবং ন্নাতক হ'লে এক বছরের 
শিক্ষণ। 

মাঝেমাঝে শিক্ষক-শিক্ষপ প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য পুনরালোচন] মূলক পাঠ- 
ক্রমের ব্যবস্থা (66651) ০০£9539) থাকবে । তাদের বেতনের হারও বৃদ্ধি 
করতে হবে। 

এ ছাডা অনুমোদন করলেন, ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা] । 
মানসিক ও শারীরিক বৈকল্যের জন্ত অনগ্রসর ছাত্রদের পৃথক বিগ্ভালয় £ওয়। 
উচিত। নিয়োগ পর্ষদ স্থাপন কর] দরকাব এবং অন্তষ্ঠান ও সমাজ-গত কার্য 
পদ্ধতি উদঘাপিত করা আবশ্তক । খেলাধূলা! কোন্‌ বয়সের ছেলেদের কেমন 
হওয়1 উচিত, মেয়েদের কেমন হওয়া দরকার সে সব সম্পর্কে এক ফিরিস্তিও 
দিলেন। 

আর থাকল শিক্ষাবিভাগ এবং অর্থনৈতিক সমস্য। সম্পর্কে নানা আলো চন। 
ও অনুজ্ঞা । 

তখন শিক্ষার দরুণ দেশে ৩, কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে সরকার ব্যন্ 
করতেন ১৭২ কোটি টাকা । কিন্তু এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হ'লে 
১৯৪০ সালের অর্থনীতিক মান অন্নষায়ীও বছরে ৩১৩ কোটি টাকা পডে 
ব'লে অনুমান করা হয়। আর ষদি লোকসংখ্যা বাডে এবং অর্থনীতিক 
মান বেডে যায় তবে ৯০৭ কোটি টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়। দরিদ্র দেশ 
এত টাকা ব্যয় করতে পারে না বলে এই পরিকল্পনার বিরোধীদল প্রবল 
হয়ে ঈাডাল। তা ছাডা মনোবৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে তো অনেক আপত্তির 
আছেই, বিশেষ ক'রে নির্বাচনের ভাওতায় শিক্ষার্থীকে বিপর্যস্ত করার 
কার্ধে। আর এ করে কি হবে, না, ১৯৮ সালের ভারতও ইলংগু থেকে 
অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে থাকবে । 

এই জন্যই অনেকে মনে করলেন, আদর্শ কখনও জগতের পক্ষে পরম 
হতে পারে না, আদর্শ দেশের সমাজ রূপের মুখাপেক্ষী । ইংল্যগ্ের যে 
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আদর্শ সে আদর্শ ভারতে চলতে পারে না। ভারতকে আদর্শ করতে হবে 
কোন এক কৃষি প্রধান দেশকে যেমন চীন, মিশর, তৃকীঁ, ডেনমার্ক ব। 
সোভিয়েট রুশিয়া। তাই এই নিদেশ এবং সন্ধান ভারতবাদীর খুব মনঃপুত 
তল না। 

তবু আমর1 এই সন্ধানী আয়োগের কথ! বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করলাম 
এই জন্য যে, স্বাধীনোত্তর কালের শিক্ষাপরিক্রমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে 
পারে তার কোন্টি বাদ দিয়েছি, আর কোন্টি রেখেছি । একসময় যা 
আমর? ন্তাৎ করেছিলাম অসম্ভব ব'লে, আমবা নানাপথ ঘুরে সেই দিকেই 
যাচ্ছি কিন! বোঝ! দবকার | 

মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের বিবরণী £ €(১৯৫২-৫৩ ) 

(স্বাধীনতার পব এই কমি*ন প্পানে] হয় । একে মুদ্ধালিয়র কামশনও বলা 
হয়)। অনেকে বলেন, স্বাধীনতার পব থেকে কতৃপক্ষদের মনে ভারতবধের 
দুটি ভাগই শ্বীকৃত, দক্ষিণভারত এবং উত্তর ভারত ;.তাব মধ্যে আবার 
হিমালয় নিউ দিজী ববাবখ একটি রেখা উত্তব-দক্ষিণে টানলে পশ্চিমখগুটুকুই 
তাদের নজরে পডে বেশী , এইজন্য বঙ্গ, বিভার উডিস্যা ও আলাম প্রদেশ 
যেন তাদদেব কছে পরিত্যক্ত । এব একট। বড প্রমাণ হিসাবে তারা দেখন 
যে, এই আয়োগে বাঙল1 দেশেব শিক্ষাবিদের কোন স্থান হলন। ; শ্রীযুক্ত বন্থ 
নিউ দিল্লীর একটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজেব অধাক্ষ হিসাবেই স্তান পেলেন । 
এর নাকি কি এক উদ্দেশ্ত আছে। 

আমরা এপ মনে ক'খনা। মনোবিজ্ঞানে বলে, মাতষের কাষ মাতুই 
উদ্দেশ্য পরিচালিত ; তবে তা বে উদ্দেশ্বদ্বই হবে তার কোন অর্থ নেই। 

কিন্তু অক্সফোর্ড এবং আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রের আটল্যাণ্টার শিক্ষাবিণদের 
এই আধোগে স্থান কেন দেওয়া হ'ল ত। নিয়ে ভাবা! যেতে পারে । 

আয়োগের কবণীয় সম্পর্কে যে চারটি নিদেশ ছিল, তার দুই এবং তিন 
নপ্বরে আছে, 

মাধ্যমিক শিক্ষার অস্তভূক্ত যে *সে সমস্যা তার সঙ্গে টেকনিক্যাল বা 
কারিগরী শিক্ষাকে মিলিষে কোন প্রাথমিক এবং বিশ্ববিষ্তালযের আয়োগ 
এতাবৎকাল আলে।চন। করেননি এবং বর্তমানের মাধ্যমিকশিক্ষা একরোবা 
কেবল মননবিগ্যার্জনের ক্ষেত্র হয়ে দাড়িয়েছে তাতে বন্্বিষয় পাবার মতে! 
ব্যক্তিগত তারতম্য মেনে শিক্ষান্চী নিরূপণের চেষ্টা অবাস্তর হয়ে গেছে। 


২৪৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই ছুটি কারণই প্রধান । তবে তারা এখানে স্বীকার করেছেন, বহুমুখী 
পাঠ্যতালিক! সম্বলিত মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনবিন্তান করার প্রয়োজন এইজন্য 
যে, প্রাথমিক স্তরে ভারতসরকার এবং বাজ্য সরকার বুনিয়াদি শিক্ষাকে 
বিশ্ষেভাবে গ্রহণ করেছেন ব'লেই। 

বুনিয়াদি শিক্ষার মাথায় হাত রেখে এই যুক্তি জাল তৈবী তত স্থবিধের 
বলে মনে হয় না। 

একথ1 আমাদের স্পষ্ট ক'রে ন্বীকার কবতেই হবে যে, যুগের স্বভাবে 
আমাদের দেশকে শিল্পোন্নত কবতেই হবে । নান! কারণে পশ্চিমের 
হ্বতন্্বাদীদের ব্যবসাধনীতি এবং শিল্পকাবখান1 উন্নতির চিন্তা আমাদের 
আরুষ্ট করেছে । সমাজ চাইছে আজ কারিগবী শিক্ষী। দেশকে জগতের 
অন্যান্ত দেশের সমকক্ষ কবে তুলতে হলে তাদেব অস্ত্র হাতে নিতে হবে-_ 
এইই হচ্ছে সহজ পথ | জার্খাণ থেকে ইংল্যণ্ডে, ইংলাগড থেকে ফবা দীদেশে 
আমেরিকায়, আবাব রুশিয়ায় এবং জাপানে এই ধার। চলেছে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তারা দেখেছে দেশেব নিরাপত্তার জঙ্য বৃহৎ এবং 
প্রধান বস্তর উত্পাদনের ভন। (062৬% 11051193) শিল্পকাবখানার প্রসার 
কর। দরকার | 

ভারতের পক্ষে সমস্যা হল কেবল সাধারণ শিল্প কারখান। নয ভারা শিল্প- 
কারখানার স্তরেই তাকে উঠে আসতে হবে | এই উল্লম্ষন বেঙেব মতো কি 
ব্যাত্রের মতো তা বল! মুস্কিল ; কিন্ত এমনি নির্মোক ঘটাতেই হবে একথা 
মানতে হয়। 

ত1 যদি হয়, তবে ভারতবর্ষ এখন দ্বটে চরিত্রেব-_( ১) গণতান্ত্রিক, এবং 
(২) শিল্পকারখানায় উন্নত হওয়ার অভিলধী । এই দুইটিকে সফল করতে 
হলে ভারতবাসীকে প্রধানত ঢুটি ধারায় শিক্ষা নিতে হবে ; গণতান্ত্রিকতা এবং 
কারিগরী বিদ্যা! । অর্থাৎ মননবিদ্1 এবং বিজ্ঞান । 

তাই এই আয়োগ রবীক্নাথের শিক্ষাূর্শন থেকে যেমন সরে যেতে চায়, 
তেমনি চায় মহাত্মা গান্ধীর গ্রামকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে | বরীন্দ্রনাথ 
সৌন্দর্যের উপাসক, যেখানেই সৌন্দর্যের ব্যাঘাত সেখানেই আপত্তি করেছেন; 
তাই প্রাচীন ভারতের ওঁপনিষদিক আদর্শে শিক্ষাকে সাজাতে চেয়েছিলেন, 
আর গাম্ধীজি বাস্তবপন্থী এবং সমাজকমী বলে প্র/চীনভারতের পরিবারতন্ত্রের 
অনুসারী হয়ে বর্তমান সমাজকে গভতে চেয়েছিলেন (এ বিষয়ে আমরা 
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বিস্তারিত আলোচনা করব ওয় খণ্ডে)। ঠিক এই কারণেই তার! 
মাতৃভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র বাহন করতে চান । 

কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক জগত এখন পথিবীর রাজনীতিতে জড়িয়ে 
পড়েছে বলে সমস্যা দেখ! ছিল, কি ক'রে একজাতি এক প্রাণ-ই কেবল নয় 
একভাষা ভাষী করা যায আর শিল্পে উন্নত কর। যায় নিরাপত্তার জন্য । এই 
জন্থাই হিন্দী বাষ্রভাষা! হওয়া দরকার যার সাহায্যে গণতন্ত্রের সেই “একমনা 
ভাবটি বূপায়িত হ'তে পারে আর বিজ্ঞান ও কারিগরীর জন্য জনসমাজকে 
তরী করতে তবে। এই ছুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিযে অন্যান্ত গণতাস্ত্রি 
আর শিল্লো্নত দেশ প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা! স্বয়ং সম্পূর্ণ 
করেছে, বিশ্বর্বদ্যালয়ের শিক্ষা স্কোচ করতে বাধ্য হয়েছে । এ দেশকেও সেই 
পথে যেতে ইবে। তারজন্য অভিজ্ঞত] দরকার, তাই অভিজ্ঞ পরামশধাত! 
অক্পমফোড এবং আমেরিক" থেকে আনতে বাধ্য হতে হয়। » 

এই শিক্ষা দুটি উপন্যাস আছে । একটি হল ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকেও 
কারিগর নৈপুণ্য অর্জন কর যায়। আর অপরটি, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী নিত্য 
পরিবর্তনশীল | ত খ ফশে পরীক্ষায় আসবে নৈর্বক্তিক পরীক্ষা আর পদ্ধতিতে 
আসবে চলতি-্ধর্ধ পদ্ধতি বা ডাইনামিক মেথড । বিশ্ব ব্রষ্ধাণ্ড কেন মানুষও 
স্থিব নয়; কাজেই তার শিক্ষা স্থির অর্থাৎ বদ থাকতে পারেনা 

এই অবারণ চলার এক অভিশাপ আছে। সেকথ। আচাষ বিনোব1 ভাবে 
তার “শিক্ষ। বিচার" গ্রন্থে ধরতে চেষ্টা করছেন । সেকথা ইংল্যণ্ড এবং আমেরিকা 
হাড়ে ভাছে বুঝেছে এই ভাবে যে সেখানে শিল্পোন্ততি যতইহোক গণতান্ত্রিকতার 
স্রটি হারিয়ে গেল । তারজন্য সেখানল।র শ্িক্ষাবদ আবার মন দিয়েছেন কি 
করে শ্রেণীকক্ষে গোষ্ঠ' সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, কি ক'রে সহানুভৃতি করুণা 
প্রভৃতি স্ষ্টি করা বাধ । তার পরিণতিতে দেখতে পাই ধর্ম শিক্ষাকে তারা 
আজ অন্মোদন করছেন । সে প্রসঙ্গ আমরা অন্ান্দ আলোচনা করব। 

উপরের মানসিক নীতিটি যদি অ। বুঝতে পেরে থাকি তবে এই 
'আয়োগের নির্েশগুলি না পডেও আমরা অন্তমান করতে পারব- মাধ্যমিক 
শিক্ষার কিভাবে পুনগইন করতে চান। অবস্ত আমরা অন্রমানের পথে ন। গিয়ে 
এখন তাদের কথাই আতপ।চন1 করব । 

এই বিবরণীতে ১৫টি অধ্যায় আছে। ভূমিকা; বর্তমান ব্যবস্থার পরীক্ষা ; 
নতুন শিক্ষা উদ্দেশ্য নির্ধারণ) মাধ্যযিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ? ভাষা শিক্ষা! 


২৪৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্চী পডানোয় গতিশীল পদ্ধতি; চরিত্রশিক্ষ: ৮ 
ইন্থুলেব উপদেশ ও পরিচালন] মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ; ছাত্রদের স্বাস্থ্য শিক্ষ! ; 
পরীক্ষা পদ্ধতির নতুন মান ; শিক্ষকদের উন্নতি; প্রশাসনিক সমস্তা ; আথিক 
সংস্থা]; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পকে স্ভ্যদের স্বপ্র-সার্থকতা | 

শিক্ষা সম্পকে তো রাজ্যপরকার ভাবে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন 
কেন? সে সম্পকে বিবরণীর ৫ম পৃষ্ঠ।য় উল্লেখ আছে-_-সমগ্রভাবে ভারতের 
কুষ্টি ও কাবিগরী শিক্ষাব যাতে উন্নতি হয় সে সম্পর্কে এই সরকার উদ্দাসীন 
থাকতে পারেন না; উত্তম সমাজ-ব্যক্তি যাতে তরুণের] ভয়ে উঠতে পারে 
স্যাজ পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে যাঁতে তার] সাহায্য কবতে পারে, 
এব: একথা স্পষ্ট যে মাধ্যমিক বিদ্যালয উত্তীর্ণ ছাজেব1 যাতে বিভিন্ন কাধসংস্কাব 
উপযুক্ত হয তাব সম্পকে কেন্দ্রীয় সবকারকে ভাবতে হবেই । গণতন্ত্র রাষ্ট্র 
অক্ষুপ্র বাখতৃত হলে শিদ্দিত তকণদেব দাধিত্ব ₹ম্পন্ন এব" সহযোগী হয়ে সমাজের 
কাধ পরিকল্পনা কবতে হবে। প্রাদদেশিকতা প্রভৃতি দোষ থেকে মন্ত করতে 
হলে হিন্দী এবং ইংবেজ্তি ভাষা সম্পর্কে বিশেষ বিক্চেনা কবতে ভবে (পৃষ্ঠা ৬) 

চলিত এিক্ষাব দোষ কি” জে সম্পবে ৯১ পর্গাষ বিস্তারিত লেখা 
আছে। গুথম-_-ইন্কুল সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয_-এত সন্ীর্ণ 
যে ছাত্রের হমগ্র বক্তিতব বা অন্পিতা গঠিত হয না) তৃতীয-_ ইংরেজি 
ভাষায় দুবল হলে সে জীবনের মতে। অকেজো; চতুর্থ -শিক্ষাপদ্ধতিতে 
তাদেব শ্বাধীন চিন্তাব বিকা* হয শ1১ পঞ্চমত-_বহু স্থাক ছাত্র শ্রেণীতে 
থাকায় শিক্ষকের ব্যক্তিগত সাগিধোে ছাত্রের]! আসতে পাষ না; শেষ 
পরীক্ষা নিভর ধরিক্ষাব যা কিছু দোষ। 

এত আধফোগ স্থাপন কবা সেও এ দেধষি ঘটে গেল কেন? ১৮৮২ 
সালের ভাণ্টার কমিশন বা আযোগ শিক্ষা সম্পকে এত যে বিপ্লবাত্মক নিদেশ 
দিলেন-__দেশ তখন তা' হ্বীকার করল নাকেন? ১৮৮২ সালের পর ১৮৮৫ 
অর্থাৎ কংগ্রেসের জন্ম হল। কংগ্রেস এই আন্দোলন কবেনি কেন যে 
হাণ্টার আয়োগের নিদেশ মান্ত কবা হোক! বরং বিপকীত চিন্ত। থেকে 
জাতীয় বিদ্যালযের স্ুচন] হল । এ সব প্রশ্ন আসতে প্রারে , তাই বর্তমান 
আয়োগ বলছেন, 

এমন চিন্তা ক'রে কোন প্রয়োজনই সাধন হবে নাযে, ১৮৮২ সালের 
তাণ্টার ( কমিশনের ) আয়োগের সন্ধানকে যর্দি বিশেষ উৎসাহ এবং সাহসের 


ইংরেজ আমলে ২৪৭ 


সঙ্গে প্রয়োগ করা যেত তা হলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষভাবে 
পরিবতিত হতে পারে, এবং এতটা বিলম্বে এখন বহুমুখী পাঠ)ক্ুচী, কারিগরী 
শিক্ষা, কৃষিবিজ্ঞান, বাণিজ্যিক বিষয় প্রভৃতি নতুন করে বলবার প্রয়োজন 
পড় না, ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১৬)। ৪২ পৃষ্ঠায় আবার বলছেন, ১৯৫৩ সনের 
'ভারতের অবস্থা ১৮৮২ সাল থেকে প্রথক নয়। অর্থাৎ হাপ্টার কমিশ্প্নর 
নির্দেশ পালন না কর1 এখন খুব বদ্ধির কাজ হয়নি ব'লে এর! অনুমান 
করছেন । 

১৮৮২ সালে ফিরে গিয়ে ইংরেজদেব উদ্দেশ্য যদি বুঝতে চেষ্টা করি 
তকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তার যে খুব খাটি খুষ্টান ছিল মনে করতে 
পাবিনে । বর্তমানে অনেকে রাষ্্রশ্ক্তিকে যদি সেই দ্রোষেই দোষী 
করতে চায় তবে অস্ত্রবিধার কথা । 

কিন্তু মান্ষের অন্্বিধা তো হল। ভাষা দিয়েই দেখা যাক। হিন্দী 
ভাষ! অহিন্দীভাষীদের আবশ্টিক পাঠ্য হল কেন? না, কেন্দ্রীয় সরকার 
এ ভাষাকে ভারতের সরকাব ভাষা ব'লে গ্রহণ করেছেন। কেন গ্রহণ 
কবেছেন % রাষ্ট্রের একা সাধনের জন্য । ভাষ। দিয়েই এক) গঠন করা 
যায়? এতে বিরোধ হ্ষ্টি হয় ন|! বিরোধীভাব এস্ছিল ইংরেজি ভাষা 
নিয়ে । মাতৃভাষা না হলে তো যেকোন ভাষাই বিদেশী । তা সেজাহাজেই 
আস্মক আর রেলে চডেই আস্থক। 

»1ধারণ অথচ মযাদ, অভিঞায়ী জোব আরও অসুবিধে বোধ করে এই 
বিবরণীর আশ্ত যুক্তি নিয়ে। ৪৭ পুষ্ঠায আছে, কারিগরী শিক্ষা যদি ঠিক 
পথে দেওয়া যায় তবে কারখানার, বাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের অনেক খরচ 
বাচবে । কিরকম” দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মোটর গাভীর কথা নিয়ে। একটি 
রাষ্ট্রে মেটব গভীর জন্য বরাদ থাকে ১০ কোটি টাকা । এই গাভী যদি 
সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার কর] হয় এবং মেবমত করা হয় তবে দশ বৎসর 
এর পরমায়ু। তারপর আরও 4" আছে। শেষ কথা হ₹'ল, ভালে! 
কারিগর থকলে ২২ কোটি টাকা বাচবে। এই টাকার ষদ্দি সামান্য অংশও 
এই কারিগরী শিক্ষায় ব্যয় করা ষায় তবে কারখানার এবং রাষ্ট্রের প্রভূত 
উপকার হয়। 

সাধারণ লোকে বলবে গাডী কার ত1 জানিনে, কিন্তু মোটর চালক আর 
মিস্ত্রী হওয়ার জন্যই কি কারিগরী শিক্ষা! যে কারণে বুনিয়াদি শিক্ষা 


২৪৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে রইল, সেই কারণেই এই কারিগরী 
শিক্ষা! মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পডেছে। গণতান্ত্রিক দেশে 
জনসাধারণের এই অনিচ্ছ! অকল্যাণকর | শিক্ষা ইতিহাসের ছাত্র জিজ্ঞাসা 
করবেন, কারিগরী শিক্ষা! ঠিকপথে চলেছে অথচ রাষ্ট্রের আয় বাডেনি কিন্ত 
বিক্ষোভ জমেছে এমন প্রথমশ্রেণীর দেশ কি দেখা যায় নি! 

পাবলিক ইস্কুল সম্পকে এই আয়োগ যে যুক্তি দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৫*-৫১) 
তাও তেমনি গেঁজামিল গোছের বলে সাধারণ লোক মনে করে। 

গণতন্ত্র নির্ভর করে সাধারণেব আস্বার উপর । সেই আস্থা ভেঙে গেলে 
গণতন্ত্রের আত্ম' নষ্ট হয়। এই তুর্ঘটনাই ঘটেছে শিল্পকারখানার বিশেষ 
উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে । আমর! কি সেই পথেই যাব? তার অনেক ডুব- 
সাতার দিযে আজ শ্রেণীকক্ষে সমাজ-সম্পকে” প্রতিষ্ঠা করতে চান, সফল হননি, 
আমর কি সেই ব্যর্থতা ডেকে আনব 7 

কোন পরিকল্পনাই পঁচিশবছরের বেশি মেযাদ নিয়ে উপস্থাপিত করা যায় 
না। প্ররূতির নিবাচন (21018] 991690019) এর কাছে মানুষের বৃদ্ধির 
নিবাচন (79110 96150610101) এইভাবে হার মানে । সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ 
হ্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার উত্তর কালে ন্ুখেব প্রতাশা করনেই | এই প্রত্যাশা ন৷ 
মিটাতে পারলে অস্তদ্বন্ব আসবেই | দেই অন্তদ্বন্বেই মান্য নেমে যাবেনা তো । 

১৮৮২ থেকে ১৯৫২ কম সময নয, ৭০ বছর! ৭০ বছর আগে যা 
গ্রহণ করেননি মনীষীরা, ৭০ বছর পর তা জনসাধারণ গ্রহণ করতে চাইবেন" । 

নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে এইখানেই স্বাধীন ভাবতে বিরোধ ঘটল । 
অনেক কিছু বুহৎ ঘটল, কিন্তু দেশেব মানযেব মন অনেক ছোট হয়ে গেল। 
অথচ উপায়ই বা কি? শিল্পকাবখানাব সঙ্গে গণতন্ত্রের যেমন গুঢ় সম্পর্ক, 
তেমনি বর্তমান জগতে অর্থসম্পদের সঙ্গে কারিগরী আর বিজ্ঞান শিক্ষার 
সম্পর্ক । অমিয় চক্রবর্তী যেমন তাব কবিতায় বলেছেন, 'ধান করে! ধান 
হবে। তেমনি বল] ষায় “টাকা করো, টাকা হবে । টাকা করতে হবে 
পৃথিবীর চামডাকে বিদীর্ণ ক'রে । কারখানা আসবে, সম্পদ তবে, সমাজ 
ভাঙবে, মৌন্দর্য বাবে । হা হতাশ কবলে হবে না। 

এই মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োগকেও তাই সেই নিয়তিকে স্বীকার করতে 
হল। এই আয়োগের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের পরামর্শ কিছু আমর! 
তুলে দিচ্ছি। 
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১। মাধ্যমিক শিক্ষা নতুন ধারায়- প্রাথমিক অথব। নিয় বুনিয়াদি 
শিক্ষার চাব ব' পাচ বছর কাল পব এই শিক্ষা! স্থরু হবে , এর মধ্যে থাকবে-_- 
(ক) মধ্য অথব1 উচ্চবুনিয়াদি অথবা নিয্প-মাধ্যমিকেব ৩ বছ্ছব এবং (খ) ৪ 
বছরেব উচ্চতর মাধ্যমিকেব শিক্ষা | 

২) অন্তবর্তী কালে প্রচলিত উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতব মাধ্যমি 
বিদ্যালয় নি্টিষ্ট প্রণালীতে কাজ কবতে থাকবে । 

৩) কলেজেব মধ্যবতী বালেব এক বছব উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
অন্তভূক্ত হবে। 

৪) প্রথম স্নাতক প'ঠকাল বিশ্ববিদ।ালয়েব ৩ বছবেব হবে। (৫1৬1৭ 
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৮। সামর্থ্য, প্রবণতা প্রভৃতি অন্রসবণ কবে পহুমুখী পাঠ্যতাপক। নিবে 
বহুমুখী বিদ্যাল্য প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে তাদেব আগ্রত লক্ষ্য ক'বে তারা 
পড়তে পায । 

১০ | সম্গ্র ব'জ)ই যেন ক্লধিবিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থ। গ্রামেব ইস্কূলে কবে; 
এব মণে) পশুপালন, এবং উদ।নবদা ( 1)016104160159 ) প্রততি৭ গ|কে। 
১১ থোক ২১ ধাবা পষন্ত কাব*গলী শিক্ষ'+ ও প'পলিক ইস্কুল প্রভৃতি 
প্রপ্ক্গে বন হখেশ্ছ । ২৩ /খক ২৫ দখ্যক ধারাথ শহশিক্ষা সংত্রান্থ )। 
পাঠান্ট” প্রসঙ্গে জানালেন, 

ক। ,ধ) ইন্কু/লব স্তাবে পাঠ)্চ হবে, (১) ভাৰাস্গার্ঠী, (২) সমাজ 
পাঠ ব? “দ্যা, ৩) ভাধাবৎ শিজ্ঞান (৭) অঙ্ক, (৭) চিত্রীষ্কন ও সঙ্গীত, 
(৬) ভতন্তশ্ল্ি, ৭) শবাব শিক্ষণ 

এ।| উচ্চ এব উচ্চতব স্তাব তিশমথী পাঠ তালিক। থাকবে। 

গ। তরে সাধারণ ব্স্ষি সপাবই পদ হাল ও এলঘিব মধ্যে (১) 
ভষাবগ (২) কার্ধাবণ পিজ্ঞদন, ৩) সমাজ-পাঠ “বি ৪) হস্তশিল্লী। 

শ। ভিন্নমখ* পাঠ সুচী *৭ বব **, (১) মননবিদ্যা, (২) বিজ্ঞান, 
(৩) কাবিগবী বিষয়, (৪) বাণিজ্যিক বিষর, (৫1 কৃষিবিদ্যা, (৬) অঙ্কন 
বিদ্যা (৭) গাহম্যা শিজ্ঞান | 

প্রয়োজন হলে নতুন শ্ষিয়ও প্রবি্ কবানো যেতে প।বে। 

ও) উচ্চ পা চ্চতব বিদ্য।লয়েব দ্বিতীয় বর্ষ ধেকে এই ভিন্নমুখী পাঠ্য- 
তালিকা চন্লতে থাকবে । 


২৫০ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


নিয়মান্থবতিতার জন্ত চবিত্র গঠন শিক্ষা অধ্যায়ে তাবা যা বললেন তার 
সাবাংশ হচ্ছে, শিক্ষক ও ছাজ্রেব মধ্যে একটি নিক্ডি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গডে 
ওঠে এমন ব্যবস্থা কবা, ছাত্রদেব মধ্যে স্বয়ংশাসন প্রথা প্রবর্তিত কর! ; 
১৭ বছরের কম বয়সের ছেলেদের যাতে বাজনৈতিক আন্দোলনে জডিত 
না? করণ হয় সে সম্পকে” বিধান বচনা কৰা, এচ্ছিক হিসাবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ 
কবতে দেওয়* ; অন্ুষ্ঠানগত কাষক্রম প্রসাব কর] । 

( কিন্তু এই অন্ুষ্ঠান-গত কাষক্রমে নাগবিক বাবস্থা এবং সামবিকতার স্ব 
কেন যেন বেশি )। 

পৰীক্ষা! ব্যবস্থা সম্পকে বললেন, বহিবৃর্ৰিক পবাক্ষী কমিয়ে আভ্যস্রীণ 
নানাবিধ পবীন্ম। প্রবতিত কবতে হবে ১ বচন।গত পবীক্ষাব বদলে নৈধাক্তিক 
পৰীক্ষা গ্রহণ করতে হবে প্রতি ছেলেব যাতে সমস্ত দ্দিক পবশক্ষা কব! 
যাধ তাব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা বাখতে হবে, কম্পাটমেপ্টীল ব1 অকুতকাধ 
ছেলেদেব জন্য পৃথক পবাক্ষা নিতে হবে । 

এমনিক'বে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্চিন্তিত মত তাবা দিয়েছেন | শিক্ষ'” 
বিশ্যেজ্ঞেব নিকট এগুলির অণেক কিছ নতুন ব'ল মনে না হতে পাবে, কিন্ত 
শিক্ষাৰ আয়োগ হিসাব সমাজকর্তাবা সমাজেব যবপটি স্বীকাব কবেছেন সেই 
বূপটি সার্থক কববাব জন্তা তাদেব জ্ঞাত বিষয়ই জানিয়েছেন । 

ব্যয়ববাদ্দ সম্পকে” ভাবা বি"শন্ন বকমের শিক্ষাকল প্রবর্তন করতে বলেন, 
এবং বাজ্য ৪ কেক্জ্রিয প্বকাবেব ঘনিষ্ট সহযোগিতা খাক। উচিত ব'লে উল্লেখ 
করেন ( একখাটি সপ্বিধানে৭ উল্লিথত আছে )। পাবলিক ইস্থুলের ব্যয় 
ববাদ্দ নিয়ে অনেক ন্ববিবোধী উক্তি আছে কিন্ত গণতন্ত্রে কোন শ্রেণীব 
লোককেই অবজ্ঞা কবেনা সেইদ্িক দিয়ে ধনদেব শিক্ষাৰ বিশষ ব্যবস্থা না 
বাখা অদ্ববদশিতা হত । 

সংশয়বাদীরা বলবেন, কেন্দ্রীয় এবং বাজ্য সবকার ন1 হয় সহযোগিতা 
কববেন, কিন্তু টাক। থাকলে তবেই না! সহযোগিতা করা যায | 

এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, সার্জেন্ট-পরিকল্পনাব সঙ্গে এই আয়োগেব 
তুলনা চলেন1। কাবণ, শিল্পক[বখানাব সমৃদ্ধিতে যদি দেশের আথিক উন্নতি 
ঘটেই তবে দেশের অর্থেব অনটন থাকে না। ইংরেজ আমলে তেমন সমৃদ্ধি 
প্রত্যাশা! কর! বাতুলতা৷ ছিল। স্বাধীনদেশের পক্ষে সে সন্দেহ থাকতে 
পারেনা | 


ইংরেজ আমলে ২৫১ 


এই আয়োগের অনেক পূর্বে শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বন 
মহাশয় তার গ্রন্থে এই কথা্টিই বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন, 

“এইদেশে কাজের অভাব ভয়ঙ্কর বেশি | শিল্পকারখান1 এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যিক সংস্থার সামগ্রিক উন্নতির উপরই নির্ভর করে লোকের সামগ্রিক 
আধিক উন্নতি; সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার উপরই যুক্ত কাজের সংখ্যা। 
ভারতে যে বেকার সমন্তা আছে তার কারণ বাণিজ্য এবং কারিগরী শিল্প 
ঠিকমতো বিস্তৃত হয়নি, এবং এই অবস্থার কারণ যতটা অথনৈতিক নয় তার 
চেয়ে বেশি রাজনৈতিক । কারিগরি এবং বাণিজ্যিক শিক্ষাদ্ধারা কখনও 
কম্সংস্থ(র উন্নতি হয় ন|, (79011101021 01 00101061018] 6070091121. 0% 
15611 0965 1701 8100 09111101 016200 11651 2/970065 01 910010109%10)01)6) | 
অন্তাপক্ষে আমর। দেখেছি যে রাশিয়াতে বড বড আকারের কলকা রখান! বেডে 
উঠেছে, কারিগরী শিক্ষার যণোপযুক্ত বাবস্থী করবার পুবেই । কাজেই শেষ 
পর্যস্ত এই কথ। দীডায়, বেকারসমস্থ্া নির্াৎ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাপার | 
শিক্ষাগত সমস্যা নয়। এই সমস্তাকে সমাধান করতে হবে রাজনৈতি ক-অর্থ- 
নৈতিক স্তর থেকেই |” (৮, তব, 89$9--20091610]7। 11) 14০0017) [1019. 
07160 73001 ০0171991)%, 08109068 1947, 7১28০ 108-109)। তিনি এ 
গ্রন্থেই সেইজন্য বলেছেন, যতযাই বলুন আমাদের শ্িক্ষ! স্মন্থা রাজনীতি 
থেকে বিচ্ছিন্ন £তে পারেনা; সেরকম করলে আমাদের আলোচন]1 অবাস্তব 
হয়ে পড়বে, (4110 811) ০001 6010109110170] 107001617)5 02171109116 
15909019080 0]) 70০01101053 109 0০ 1081 ৬/০01110 0191 11100 01 
0150009510105 101010218. [১890 109, | 

বর্তমানকালে, স্বাধীনোন্তর কালে, আমধা শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি যোগ 
করবার প্রয়োজন দেখিনা । আমর] দেখব এখন সমাজনীতির সঙ্গে শিক্ষাকে 
বিচার করে। বত্মান শিক্ষা আয়োগ সম্পর্কে আমাদের সেই সমাজনীতি 
বা সমাজতত্ব নিয়েই বিরোধ আছে । 

সমাজতাত্বিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভারতের এই সমাজব্যবস্তার কথা 
নিয়ে একসময় বিচার করেছিলেন ( বিশ্বভারত ? শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব লিমিটেড, সন ১৩৩০ সাল )। “[93920081526100 ০০01- 
70155101) এর উপদেশ সত্বেও, বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম্য স্বায়ন্তশাসন বিলপাশ 
হইলেও আমার মনে হয় দেশের পুরাতন ও স্বাভাবিক গ্রাম্য ও জাতি সমুহ 


৫২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ! 


শাসনের কিছুই সঘ্যবহার ভয় নাই। আর প্রজাতন্ত্রের এই দুর্দিনে, এই 
বিপরীত দলবিরোধের যুগে ষে ভাবতীয় প্রজাতন্ত্রের একট! বিশিষ্ঠতা আছে, 
তাহ] বুঝিলে শুধু ষে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অন্ষষ্ঠান জাতীয়ভাবে গড়িয়া 
তুলিতে পারিব তাহা নহে, পাশ্চাত্যের প্রজাতন্ত্রে যে শ্রেণীবিরোধ রুশিয়ার 
রাষ্ট্রবিপ্রবের সহিত প্রবলভাবে এখন জাগিয়! উঠিয়াছে তাহারও একটা মীমাংসা 
দেখাইতে পারিব। আমাদের গ্রাম্য সভ। সমুদায়ের সশ্মিলন ও সমবায়ে এমন 
একটা! (58520 10110901805) গড়িয়া উঠিতে পারে যাহ! আমাদিগকে 
মণ্টেগু প্রচারিত বিদেশী প্রজাতন্ত্রের কৃত্রিমতা হইতে শুধু রক্ষা করিবে নহে, 
উহা রাষ্ত্রীয়জীবনে বিরোধের পরিবর্তে মিলন, হিংসার পরিবর্তে মেত্রীর বাণী 
বহন করিয়া জগতেবরও কল্যাণ আনিয়। দিবে (পৃষ্ঠা ২৭৪ )1% 

মুখোপাধ্যায় মহাশষ ভারতবর্ষের প্রাচীন সমৃহতন্ত্রে মধ্যে জগতের 
কল্যাণ রাষ্ট্রের দূপ দেখতে পেয়েছেন । এই সমৃহতত্ত্ই রুশিবায় চীনে জাপানে 
আছে ব'লে তিনি প্রমাণ করেছেন । তিনি আলোচনা করেছেন--রুশিয়ার 
বাট গঠন এই রুষকসমৃহতন্ত্র নিয়েই পশ্চিম ইয়োবোপ থেকে পৃথক হয়ে 
গেল। বঙ্গাব্দ ১৩৩০ অর্থ আগ্ঠমানিক ইংবেজি ১৯১৪5 সেই সমযে 
তিনি য| অন্তভব করেছেন ১৯৬০ সালে জয়প্রকাশ নাবায়ণও সেই কথাই বলতে 
চান, আচাষ বিনোবা ভাবে ও সেই দর্শনে পৌছেছেন। 

কাজেই কথাটা ভাবনাক হযে দাদিয়েছে। গণতন্থ এবং শিল্পোননত? 
এই ঢুটো৷ কথা একপসঙ্গে সার্থক করা আলোচ্য আধে।গেব সন্ধান দ্বার হতে 
পারে না। ইংরেজেব বাজনীতিব পাশ থেকে আমখ। মুক্ত হযেছি বলেই 
কলকারখানা বৃদ্ধি করলে দেশে লৌহাদ্য এবং সম্প্রীতি মানবে ত| বোধ হয় 
ঠিক নয়। কল্যাণ বাষ্ট্র হত গেলে মান্ুষেব যাতে কল্যাণ হয় সেই ব্যবস্থাই 
করতে হয়। সম্পদ কর্ণ কবলেই মানবিক কল্যাণ সাধন হয় এমন কথা বল! 
বায় না। দাপ্রিজ্র বু ক্ষতি করে, কিন্ত বিত্ত যে জগতেব কেবল ভালোই 
করেছে এমন কথা ভাব] উচিত নয় | 

১৯৫২ সালের আয়োগ বাষ্ট্রনায়কদের সমাজভিত্তিব এই সন্ধান দিতে 
পরে নি) শুধু আত্মসমর্পণ করেছে। এই জন্ এই সন্ধান মহাত্ম! গান্ধীর 
প্রবতিত বুনিয়াদি শিক্ষার মতো জাতীয় শিক্ষায় না হয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা 
অবনসিত হল। 

তবু একথ! ভূললে চলবে না যে এই আয়োগই প্রথম ভারতের এতাবৎ- 
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কালের আগোছালো ইস্কলব্যবস্থাকে গুছিযে আনতে পেরেছে। এই 
সংগঠন রূপটি উপতাবি কববার জন্ত আমরা তাদের ছবি/ তুলে দিচ্ছি ঃ 
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৫৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ।! 


বুনিয়াদি শিক্ষা! : 

জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির সঙ্গে যিনি নিজকে অভেদ ক'রে ফেলেছিলেন 
তিনিই এই শিক্ষাব্যবস্থার কথা বিপ্লবের সুরে প্রথম বলেন । ইনি মহাত্ম। গান্ধী। 

হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর ছোট্ট একট। প্রবন্ধ (১৯৩৭ সালের 
জুলাইতে )। “সমগ্র জাতি হিসাবে শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা এত পিছিয়ে 
ষে, শুধু টাকার উপরই যদি শিক্ষা নির্ভর করে তাহলে এই পুরুষে শিক্ষার 
দিক দিয়ে জাতির কোন খণ আমর। পরিশোধ ক'রে উঠতে পারব না। 
এই গঠন কাধে আমাকে অমিত সাহস সঞ্চয় ক'রে এমন কি নিজের 
ম্যাদাও যদ্দি খলি দিতে হয় তা করেও আমি এগিয়ে এসে বলতে বাধ্য 
হব যে, শিক্ষা হবে ম্বযং নিভর | 

শিক্ষা বলতে আমি বুঝি শিশু তথা মান্ধষের শরীর, মন এবং আত্মার 
সর্বাহ্গণ বিকাশ । অক্ষব জ্ঞান শিক্ষার সুরুও নয, শেষও নয; এ হচ্ছে 
একট! মাত্র পথ যাতে নরনার* শিক্ষিত হতে পাবে। নতুবা, অক্ষর জ্ঞান 
ব্পারটিই শিক্ষা নয়। আমি শিশুব শিক্ষা সুরু করব প্র ষোজনীয হস্তশ্লি 
মাধ্যমে, এবং শিক্ষার গোডাতেই যাতে সে একাজ করতে পারে তার 
চেষ্টা কবব।".- কিন্ত তস্তশ্ল্ি বুদ্ধিবিবপ্তিত কবে শিক্ষা দেওয়া! হবে না, 
বিজ্ঞানবুদ্ধিব সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষণ দিতে হবে, শিশু জানবে এই পদ্ধতির 
সমন্ত কাধ-কারণ ষোগ।” 

তার পবিকল্পনা হল, স্থতে! কাটা এবং কাপড বোন'ণে। প্রভৃতি 
হস্তশিল্লের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পাবলে হ্ৃদূব প্রসাবী নীরব বিপ্রব 
ঘটবে । সহর এবং গ্রামে” সম্পক্ণ নৈতিক শক্তিব উপর দডাবে ; এতে 
সামাজিক নিবপন্তার বিপক্ষে যত রকম পাপ আছে এব* শ্রেণীবৈষমোর ষে 
বিষ বাম্প জমে আছে তা দৃরীভূত হ'বে। গ্রামের অবক্ষয় কমে যাবে 
এবং উচিত সমাজব্যবস্থার মধ্যদিয়ে অন্বাভাবিক বিভাগ, সেই 
সঙ্গতিসম্পন্ন "মার অভাবক্িঃই আর থাকবে না, প্রত্যেকেই কাচবার 
মতো। জীবিকা অর্জন করতে পারবে, স্বাধীনতার স্বীকরতি পাবে । কোন 
রকম রক্তক্ষয় ব্যতিরেকে কিংবা ভারতের মতো মহাদেশকে যন্তবশিল্পে 
উন্নত করতে বিবাট মূলধনের বাবস্থা বাদ দিয়েই দেশের এই উপকার 
সাধিত হতে পারবে ।., সর্বশেষে বিশেষ প্রতিভ ব্যতীত জনসাধারণের ভাগ, 
পরিবর্তন জনসাধারণই করতে পারবে ।” 
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তার এই বক্তব্য থেকেই বোঝা! যায় বুনিয়াদি শিক্ষা তিনি কাঞ্জের 
জন্য করতে চান। যেকোন কারণেই হোক ভারতবধষে প্রধানত দু ধরণের 
লোক তৈরী হয়ে পড়েছে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। যাদের আথিক সংস্থা 
আছে তারাই শিক্ষা দীক্ষা পাচ্ছে এইটিই সাধারণ নিয়ম । শিক্ষা দীক্ষা 
নিয়ে তার! যে কেবল অর্থের দিক দিয়েই বেঁচে থাকছে তা নয়, প্রতৃত্বের ষে 
স্বযোগ ত৷ তাদের এসে ষাচ্ছে। 

প্রাচীনভারতেব ব্রাহ্ধণ-ক্ষত্রিয়ের। যে প্রভৃত্বেরে মযাদায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, ইংরেজ তাদের সরিয়ে নতুন আর একদলকে সেই স্থষোগ দিল। 
যেন একটি চাকার গায়ে একটি মাত্র দড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হল। একদিক যেমন 
নামবে আর এক দিক উঠবে । 

সামাজিক যধাদ্রার দ্রিক বিচাব করলে ভারতের অরধিবাসীর ( অর্থাৎ 
সেই একটি দডিব) মাত্র দুটে। গতি কিন্তু যুগপৎ একের ভাগ্যেই ঘটবে 
না। এই অবস্থাকেই তিনি বদলে দিতে চাইলেন । দূরদর্শী এই সমাজকর্মী 
জানতেন এই কাজ কত বিপজ্জনক, তাই একে বিপ্লব আখ্য। দিয়েছিলেন । 
যে চিস্তাস্তর থেকে এই শিক্ষা সংস্কারের স্থি সেই চিন্তাশুরে দেশের 
সংখ্যালঘিষ্ঠ সহরবাসীব কথা ছিল না। সে চিন্তার পিছনে ছিল তার 
ভারতীয় সমাজ সম্পকে স্তৃচিন্তিত সংস্কার যে, ভারত গ্রামীণ সভ্যতায় পু 
এবং জীবন্ত; আর ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবতবাসীর অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানরাজ্যে 
তুলে আনবার অদম্য ইচ্ছা জাতীয়তা আর মানবিকতা এই ছুটি সুত্র তার 
মধ্যে এক হযে গেল। 

কিন্তু ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত নতুন মানুষ এই বিপ্লবকে সহরবাসীর 
মধ্যে এনে তাকে অপদস্ত করল, তারা পিছনের মনোবিজ্ঞান নিয়ে, 
র্ণডাইক আর স্পিয়ারম্যানের হ্তত্র নিয়ে নাজেহাল করে দিল। ষেটুকু 
বাকি থাকল ভা আডম্বর দিয়ে পোষাকী করতে গিয়ে অবহেলার 
ক'রে দিল। ভারতে গ্রামীণ সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হল ন1, বিদেশের 
আমদানী থাকল, যন্ত্রশিল্পে উন্নত করবার জন্য বহু মূলধন নিয়োগই 
কর হল। 

যাই হোক, নানা প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীদের নিয়ে (কংগ্রেস শাসিত 
প্রদেশের ) একটি বৈঠক বসল ১৯৩৭ সালের আক্টোবরে ওয়ার্ধায় | 

সেধানে এই নঈতালিমের প্রধান স্ুত্রগুলি স্বীকৃত হল। একটি পরীক্ষা" 


২৫৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ' 


মূলকভাবে পাঠ্যস্থচী ব1 কাধক্রম তৈরী হ'ল; সেইটি ১৯৩৮ সালের ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় । 

১৯৩৯ এর এপ্রিল ওয়ার্ধায় এই বুনিয়াদি বিগ্যালয় প্রথম প্রতিষ্িত হয়। 
তারপর অন্তান্ত প্রদেশে । অক্টোবরের মধ্যে ভারতে ২৪৭টি বুনিয়াদি 
বিদ্যালয় এবং ১৪টি শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল । 

পুণা সহরে অক্টোবর মাসে আর একটি বৈঠক বসে। কিন্তু তখন 
অন্যায়ভাবে যুদ্ধে জডিত করার দরুণ জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে 
অসহযোগ আন্দোলন সুরু ক'রে দিয়েছে । তবু ১৯৪১ সালে জামিয়া নগরে 
বুনিয়াদী শক্ষা সম্পকে একটি অধিবেশন বসে। 

অধিবেশন থাকুক । জ্ামরা একটু ভিতরের কথায় আমি। এই সময়ে 
বুনিয়াদি বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রদেশে কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকিল।” 
সরকারী বিজ্ঞপ্তির বলে উডিষ্যা এবং মাপ্রাজে এই শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। 
বোম্বাই পরকার ইতস্ততের মধ্যে । অন্ত্রপ্রদেশের জাতীয় কলাশালা 
( মসলীপত্বমে ) টাকার অভাবে এবং লোকের সমর্থনের অভাবে বন্ধ হযে 
গেল। বিহার সরকার ২৭টি বিদ্যালয় নিবে টালবাহানা করতে করতে 
বলল--“বোধ হয় ভালোই হবে), প্রশ্ন এই, এই ছুদশ! ঘটল কেন? এই 
শিক্ষা সরকারী সাহায্যের পবোয়]! করেন।, ব্যয়বাছুল্য নেই, স্বরংনির্ভর, 
গ্রাম-কেন্দ্রিক । তবে? লোকের পৃষ্টপোষণার অভাবে অন্ত্রের বিদ্যালয়টি 
বন্ধ হয় কেন? এরা কোন্‌ লোক? 

সমাজের সেই ছ্িধা। খানটুক গ্রামীণ ভারত খানটুক ইংল্যপণ্তীয় ভারত 
পাশাপাশি থাকতে পারে না। গ্রামের লোক হস্তশিল্প চায়, তার হস্তশিল্প 
শিখতে শিক্ষা চায় না; তার] শিক্ষা চায় যাতে নতুন মধাদ। প্রাপ্ত হতে 
পারে সেই ভরসায়। সেই শিক্ষার সঙ্গে যখন সহরের শিক্ষার পার্থক্য দেখে 
তখন আসে তাদের শুদাসীন্ত 1 ইংলগীয় ভারত বুনিয়াদি শিক্ষা চাইতে 
পারেনা, গ্রাম চাইতে পারে না। এই যে ছিধা একে অপসারণ করতে পারে 
একমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তি । জগতে অন্যান্ত দেশে নতুন হে।ক পুরানেো। হোক সেই 
ভাবেই সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে। 

ইংরেজের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি অবিলম্বে ভারতবাসীর হাতে আস! উচিত 
এই বুনিয়াদি বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে। 

১৯৪৫ সালের বক্তৃতায় (সেবাগ্রামে) মহাত্মাজী নতুন প্রেরণা আনতে চেষ্ট! 


ইংরেজ আমলে ২৫৭ 


করলেন; ধর্মের মতে! একটি নতুন বিশ্বাস তিনি সৃষ্টি করতে চান। 

দার্শনিকেরা বলেন, এই বিশ্বাসের উপরই সত্য-মিথ্যা ধ্াডিয়ে থাকে । 
কিন্ত এই বিশ্বাস গ্রহণের পরিণামে নঈতালিম শিক্ষাম্থচীর যে বিল্ময় আমরা 
দেখতে পাচ্ছি--ষাতে বল। হল “সমগ্রজীবনে জীবনের জন্তই শিক্ষাকে ব্যাপক 
করতে হবে? কিংবা- বয়স্কশিক্ষা, প্রাক্‌ বুনিয়াদি শিক্ষণ, বুনিয়াদি এবং উত্তর 
বুনিয়াদি শিক্ষার বিপুল কলেবর দেখলাম সেই বিম্বয় থেকেই প্রমাণ করে এ 
বিশ্বাস মিথ্যা। ইংরেজি শিক্ষায় আর চাকুরীর স্থষোগে, বাবুগিরিতে আর 
আধিপত্য বিস্তারে, আইনের গণতন্ত্রে আর নাগরিকতাষ আমরা ন্নাযু ও 
পেশীতে যে বিশ্বাসের লক্ষণ এবং মাপ এ তাবৎকাল নিয়েছি তাতে আমরা 
চলার পথে হোচট খেলাম, বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যর্থ করে দিলাম। 

পরবর্তীকালে ১৯৩৮এর কার্ষস্থচীকে সম্প্রসারিত ক'রে যে সব উদ্দেশ্য ও 
কাধপন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলি বুদ্ধিমান পাঠক একবার পরীক্ষা করলেই 
বুঝবেন ইংরেজ-নগরের শিক্ষার সঙ্গে তাকে এক করবার আপ্রাণ চেষ্টা আছে। 
সাফাই বোনাই কাতাই বাদ দিলে সাধারণ ইস্ক লেগ পাঠ্যতালিকাব সঙ্গে তার 
বিশেষ তফাৎ থাকে না। গাক্ধীজি ১৯৪৮ সালেব ১৪ই ডিসেম্বরে নঈ তালিম 
সম্পর্কে যা বললেন তাতে হহস্তশিল্পের' লক্ষণটিও আর প্রাধান্য পায় পা৷ 
(শেষদিন পরযস্ত তবু তিনি গ্রাম সম্পর্কেই ভেবেছেন )। ১৯৫২ সালেব শিক্ষা- 
আয়োগ শিক্ষার বে সিডি দিয়েছেন, তাতে মনে হয় বুনিয়াদি নামে এক- 
প্রকারের বিদ্যালয় ধখন চলে আসছে তখন, তাকে আর উঠিয়ে দরকার নেই 
তাকেও রাখা ষাক। গ্রাম বা সমাজ সম্পরকে আব ভাবনার কথা ওঠেনা। 
এইজন্যই বিনোবাভাবে তাব শিক্ষাবিচা গ্রন্থে (অঙ্বাদ রণেন্দ্রকুমাব দাস 
১৯৫৮) বলেছেন, “বহুবৎসর ধরে লক্ষ্য করছি যে, নঈ-তালিমেব প্রয়ো- 
জনীয়তা অংশত স্বীকার করতে ইঞ্টের চেয়ে অনিষ্টই বেশী হচ্ছে । বর্তমানে 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নঈ-তালিমের ব্যাপক প্রয়োগ করছে। ফলে সবত্র 
নঈ-তা'লিমের ব্যর্থ অন্করণ হচ্ছে । কারণ, নঈ-তালিমের পশ্চাতে যে জীবন- 
দর্শন রয়েছে, তাকে সম্পূরূপে গ্রহণ না করে নঈ-তালিমের কোন কোন অঙ্গ 
প্রয়োগ করাতে এর বিকৃত অনুকরণ মাত্র হচ্ছে ।***ষে সকল প্রাদেশ্ক সরকার 
নঈ-তালিমের প্রয়োগ করছে তাদের মধ্যে বিহার প্রদেশের কাজই সর্বাপেক্ষা 
প্রামাণিক বলে মনে করা হয়| কিন্তু এই বিহারেই আমি নঈ-তালিমের যে দশা 
দেখেছি, তাতে সন্দেহ হয নঈ-তালিমকে ধ্বংস করার চেষ্টাই হচ্ছে (পৃষ্ঠা ১৬৯) 1 

১৭ 


স্বাধীনতার গরে 


" ১৯৪৭ সালের পর আজ প্র্রায় ১৫ বংসর অতিক্রান্ত হতে চলল । এর 
মধ্যে ভারত শিক্ষাবিষয়ে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে । তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় আমর] পড়ছি । 

এখন পযস্ত শিক্ষা ব্যাপারে সম্প্রসারণের যুগ চলছে। অসম্ভব দ্রুত 
সম্প্রসারণ ঘটেছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সমস্ত ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চলছে । এখন পর্যস্ত বিভাগের পর বিভাগ বিস্তৃতি লাভ করছে। 
কিন্তু শিক্ষার গুণগত বিচারে আমর] যে কোথায় দাডাব ত। এখনও ঠিক 
ক'রে বলবার সময় আসে নি। গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের | শ্ধু গণতান্ত্রিক 
দেশ নয় শিল্প-সমুদ্" দেশ হতেও চলেছে । সমাজের চরিত্র এই ছুটি দিক 
জগতের অন্ত যে-দেশের সঙ্গে মেলে তারই অন্তুরূপ কাষক্রম অনুসরণ করতে 
বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষ । অন্ধ অনুকরণ যাতে না হয় তার জন্যই গবেষণ! 
এবং সন্ধানী কাষ। 

এই শিক্ষা ব্যাপারে অনেকাংশ আমেরিকার সঙ্গে মেলে, কিছু ইংলগ্ডেরও । 
“চাকার মধ্যে ঢাকা” যদি না থেকে থাকে তবে মনে হয় সন্ধানী কাধ দিযে 
আমর আমাদের দেশের নিজস্ব চরিত্র খু'ঞ্জে পেতে পারব । 

তবে কোন রকম উপসংহার না টেনে আমরা গত চৌদ্দ বছরের শিক্ষার 
একটি মোটামুটি হিসাব দিতে চেষ্টা করি । 


প্রাথমিক শিক্ষা : 

প্রাথমিক শিক্ষা! কথাটির ছুটি অর্থ আছে । ব্যবহারত প্রথম শ্রেণী ₹'তে 
পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যালয়কে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় বল! হয়। তবে সমস্ত 
রাজ্যেই এক রকম নিয়ম নয়। পশ্চিমবঙ্গে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পধস্ত অর্থাৎ 
বয়স ৬ থেকে ১০ বা ১১ বৎসর শিশুর শিক্ষালয়কে প্রাথমিক হিলাবে গণ্য 
কর] হয়েছে ; উডিয্যায় ছ”টি ছিল, এখন ৫টি; পশ্চিম মহাবাষ্ট্রে প্রথম চারটি 
শ্রেণীকে বলা হয় । 

অন্য আর একটি অর্থও আছে য। সংগঠন বিধির ৪৫ ধারাতে যেনে নেওয়া 


হয়েছে। 


স্বাধীনতার পরে ২৫৯ 


একে ইংরেজিতে বলে 'এলিমেণ্টারী এডুকেসন? । 

তাহলে আমর প্রথম অর্থে বলতে পারি ছেলেমেয়েদের প্রথম বয়সের 
শিক্ষা আর দ্বিতীয় অর্থে বলব, সমাজ-ব্যক্তির প্রথম স্তরের শিক্ষা । 

প্রথম স্তরের শিক্ষার মধো পড়ল (১) ৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স অর্থাৎ 
প্রথম বয়সের শ্ক্ষা, আর (২) ১১ থেকে ১৪ বৎসর বযসের শিক্ষাবা নিষ়্ 
মাধ্যমিক শিক্ষা ।' 

এই ই ধরণের বিদ্যালয়ে নানা নাম আছে যেমন নিম্ন প্রাথমিক, 
উচ্চপ্রাথমিক বা মধা বিদ্যালয় বা নিম্ন মাধ্যমিক । 

জাতীয পরিকল্পনায় কিন্ত প্রাথমিক শিক্ষা পলতে জাতির প্রথম স্তরের 
শিক্ষাকেই বোঝানো হযেছছ ; অর্থাৎ ৬ থেকে ১৪ বৎসর বযসের শিক্ষাকেই 
অবৈতনিক এবং আবশ্তিক করাব কথা । 

প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করবার আন্দোলন আজকের নয়। বলতে 
গেলে ১৮৩৮ খুষ্টাকে উইলিয়াম এযাভামেব কথাতেই এর আভাস পাওয়া 
যায়। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক গ্রামকে বাধ্য করতে হবে বিদ্যালয় 
পরিচালনা করবার জন্য । 

১৮৫২ খুষ্টাবে বোম্বাই £€তদেশের রোভন্য স্াভে কমিশনার ক্যাপ্টেন 
উইঙ্ছেট কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য, আবশ্যিক শিক্ষার জন্য, শতকরা 
৫২ টাক! শিক্ষাকর বসাবার গস্তাব করেছিলেন । এ সময়েই গুজরাতের 
শিক্ষা পরিদর্শক হোপ সাতেব ' 1, ০809৩) প্রস্তাব করলেন? এমন একটি 
আইন কর। হোক যাতে অধিবাসীরা নিজদের উপর কর ধাধ করে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা করতে পারে । ১৮৮৭ সাজে ভরুচের সহক।রী শিক্ষা পরিদর্শক 
্রীশাস্ত্রী প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষণ প্রবর্তনের কথা তার রিপোর্টে উল্লেখ 
করেন । 

জাতীয় জীবনে বিভিন্ন মনীষী বিশেষ করে জ্গামী এৈবেকানন্দ উনবিংশ 
শতাব্দীতে পত্রাবলীতে অসহিঞ্* এবং উদ্লাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা 
সম্পর্কে। ভবে তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমন না 
বললেও তিনিই প্রথম গণশিক্ষার কথা তোলেন । গণশিক্ষাই হোক আর 
বাধ্যতামূলক প্র!থমিক শিক্ষাই হোক, আসল কথা তো দেশ থেকে অশিক্ষাকে 


দুর কর! । 
বোগ্বাই প্রদেশ এ বিষয়ে অগ্রণী বলাষায়। স্যার রহিমতুল্লা আর ম্যান 


ই৬৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


শীতলবাদের প্রচেষ্টায় সেই প্রদেশের সরকার ১৯০৬ সালে বোস্বাই সহরে এই- 
শিক্ষ। প্রবর্তন করার জন্য কমিটি নিযুক্ত করলেন । কমিটির মন্তব্য বিরুদ্ধে 
গেল । 

এদিকে বরোদ্ার গাইকোযাড তার আগ্রেলি তালুকে ১৮৯৩ সালে 
অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। ১৯০৬ সালে 
ভার সমগ্র রাজ্যেই এই ব্যবস্থা চালু হল। তখন বোধ হয় বরোদার 
গাইকোয়াড মহরাজ সযাজিরাও | 

১৯১ সালে গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচারে (১৯২১ এর আগে 
ভারত সরকারের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই নামে অভিহিত ছিল) এই 
বিষয়ে প্রস্ত।ব আনলেন । 

গোখেলের প্রস্তাব খুব একটা অসম্ভব কল্পনার নয়। কারণ তিনি 
৬ থেকে ১৭ বছর বয়সের শিক্ষাকে এই ব্যবস্থায় আনতে বলেছিলেন । 
তাও সবাইকে নয় । নিদিষ্ট সংখ্যক শতকর। হারের ছেলেমেয়েরা যেখানে 
লেখাপডা শিখছে-_সেই বকম কিছু অঞ্চল বেছে নিয়ে প্রবর্তন করা হোক। 
কিন্তু তার প্রস্তাব ৩৮-১৩ ভোটে নাকচ হয়ে গেল। এই প্রস্তাব সমর্থন 
ধারা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছুজনের নাম উল্লেখ করতেই হয় একজন 
পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং দ্বিতীয় জন মহম্মদ আলি জিন্নাহ | 

গোখেল হেরে গেলেও (75 1010, 110070৬ 101)81 109 0111 ৮11] 
০6 0018৬70 ০ 99916 01) ৫99 0109595. | 09106 10 ০0101118111) 
[90911 100 6661 6৬০ ৫6101659560. [ 178৬6 92195 161 2100 
[১8৬০ 00091) 9810 0026 ৬6 ০01 06 016560 591)91860091) 11) 11)018, 
087) 0019 17006 (0 961%5 ০ ০০05 0 ০0] 19110195, ) তার 
আন্দোলনে কাজ হয়েছিল। গোখেলের “বিল” এর সারাংশ একটু আলোচনা 
করা যেতে পাবে । 

বোস্বাই প্রদেশের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ১৯১৭ সনের 
১৯শে মার্চ প্রথম তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন | তার মর্ম £ 

(১) যেমন ইংল্যণ্ডের ১৮৭০ সনের বিধিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (7:০০৪] 
9১০53 ) উপর ভার দেওয়া হয়েছে, তেমনি এখানেও তাদের উপর ভার 
দেওয়া! হোক এ সব অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত, 

(২) বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছেলেদের জন্যই থাকবে, মেয়েদের জন্য নয়, 


স্বাধীনতার পরে ২৬১ 


(৩) ৬ থেকে ১* বছরের ছেলেদের শিক্ষাই এই ব্যবস্থায় আসবে, 

(৪) শতকরা ৩৩ জন ছাত্র (পডবার উপযোগী এই বয়সের ছাত্রসংখ্যা 
অস্পাতে ) যেখানে পডছে সেখানেই এই ব্যবস্থা চালু হবে, 

(৫) এই শিক্ষা অবৈতনিক হবে, 

(৬) সরকারকে ২ ভাগ এবং স্থানীয় কতৃপক্ষ ১ ভাগ এই হারে শিক্ষার 
ব্যয় নির্বাহ করতে হবে, 

(৭) এই বিষয়ে বিশেষ সরকারী বিভাগ থাকবে 

(৮) ভারত সরকার নিজে দায়িত্ব নেবেন, প্রদেশের উপর ছেডে দেওয় 
যাবে না। 

'এই বিল কার্যকরী করা হবে বলে সরকার পক্ষ থেকে প্রত্যাশ1 দেওয়ায় 
গোখেল “বিল”ট তুলে নেন। 

কিন্তু তেমন কোন নীতি চালু না করার গোখেল পুনরায় ১৯১১ সনের 
১৬ই মাচ এই বিল উত্থাপন করেন । এইবার তিন্নি আরও সতর্কতার 
সঙ্গে “বিল' উত্থাপন করেন, স্কানীয় কর্তুপক্ষের উপর কতগুলি নির্দেশও ছিল । 
এইবার মেয়েদেব শিক্ষাকে 9 বাধ্যতামূলক করার ইঙ্গিত ছিল। 

“বিল"টি এইবার বেসরকাবী আকারের । সরকার মতামত স্থির করতে 
সময় নিলেন । গোখেল ১৯১২ সনের ১৮ই মার্চ আবার এই বিতর 
তুললেন । দুদিন ধরে বিতর্ক চলল, ভূম্বামীরা কিন্তু গোখেলের বিরুদ্ধে 
এবং সরকারী সদস্যদের সঙ্গে এক জোট হলেন। আর তারই ফলে তিনি 
ভেরে গেলেন ভোটে । একদিকে যেমন গাইকোয়াড ছিলেন এই নীতির 
স্বপক্ষে কিন্তু অন্যপিকে বেশি সংখ্যার ভম্বামীরা বিশেষ করে রাজপিপলার 
মহারাণ! এর বিরুদ্ধে । 

গোখেল হেরে গেলেন কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত পরিদর্শনে এসে 
১৯১২ সালের ৬ই জান্ুয়ারীতে শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ জোর দিতে নির্দেশ 
করলেন। আর তারই ফলে সরকাবী বিভাগ এই বিষয়ে এগিয়ে এল । 
দিন্রী দরবাবে শিক্ষণ বরাদ্দ ভিসাবে ৩৩০১০০০ পাউগু ধরা হয়েছিল, তার 
বেশির ভাগ প্রাথমিক শিক্ষাতে ব্যয় কর! হবে বলেই হাউস অব কমন্স্-এ 
ঘোধিত হল। তার ফলে ১৯০৪ এর শ্ক্ষা আইন পরিবর্তন করে ১৯১৩-এর 
২১শে ফেব্রুয়ারীতে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল । যেমন, 

(১) নিম প্রাথমিক বিদ্যালয় বাড়ানো হবে। এখানে লেখা, পড়া, 


২৬২ ভার'ত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


অস্ক কসা, অঙ্কন শেখা, গ্রামেব ভৌগোলিক জ্ঞান প্রভৃতি পডানো এবং 
শেখানে। হবে, 

(২) এর সঙ্গে যুগপৎ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে বিশেষ বিশেষ 
কেন্র্রে। প্রয়োজন বোধে নিশ্নপ্রাথমিককে উচ্চ প্রাথমিকে পবিবত্তিত 
কর] যাবে, 

(৩) অবশ্ত এখন পযস্ত গ্রাম এবং সবেব ইস্কুলেব চরিত্রগত এবং পাঠ- 
গত স্বাতন্ত্য আন সম্ভব নয । 

”.. (৪) ছাত্রদেব সামাজিক শ্রেণী থেকেই শিক্ষক নে গা হবে , তাদেব মধ্য 
বাংলা (11015 ৬০171200141) পা* কবে হবে এবং এক বছবেব শিক্ষণ 
নিতে হবে । তবে মধ্য বাণল! পাশ নাহলে উচ্চ প্রাথমিব উন্তণদের জন্য 
ছু বছবেব শিক্ষণ । 

(৫) ১২ টাকার কম এদেব বেতন হণ না, তাদেব অবসববৃতি 
( 090751090 ) অথব। প্রভি্েট ফণ্ডেব ব্যবস্তা এাববে। 

(৬) ৫০ জনেব বেশি একটি শিক্ষকেব অধণনে ছা থাকবে না। 

১৯১৭ এব পব থেকে এই ধবণ্বে আপ্া।সক বিদ্যালয অনার হয়ে গেল। 
কেখল মাক্রাজ, বাণ্লা, বিতাব আব উন্িয়াতে হল না। বাংলা দেশে 
পঞ্চারেতী ব্যবস্থব ইস্কুল করা হল। অথাৎ ১৭ বগ মাইলের মধ্যে একটি 
এইউনিযন" ভাব তাব অধীনে একটি জ্দর্শ প্রাণমিক ইস্কুল, সবক।ব- খবচায় | 
তিনটি শ্রেণা এতে । অর্থা নিন প্রাথমিক | সবকাবা ট।কা হলেও কর্তৃত্ব দেওয়। 
হল জেঙ্গ! বোডকে | এব্যবস্থা নানাকাবণে সঞ্ল হয় নি। 

এবপব বাংলা দেশে ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইশ পাশ করা হল। 
মিউনিসিপ্যালিটিব উপব এই শিক্ষাৰ ভাব থাকল । এই শিক্ষ। অবৈতনিক 
নয় বটে, তবে অভিভাবক অক্ষম হলে বেতন মকুব কবাব ক্ষমত? থাকল । 

তারপব অবা।হত গতিতে আবও সব প্রস্তাব অগ্রপ্রস্তাব চলল । ১৯৩৫ 
সনে প্রস্তাব হল প্রাথমিক শিক্ষা চাব শ্রেণী পযন্ত হবে, গবীবদেব বেতন 
নেওয়! হবে না; বঙ্গদেশ ১৬১০০০ প্রাথমিক বিচ্যালয় অঞ্চলে ভাগ কব। হবে, 
৬৪,০০০ শিক্ষক থাকবেন, তব! কত ঘণ্টা পডাবেন তারও নিদেশ থাকল, কোন 
শ্রেণীতে কতজন ছেলে থাকবে প্রভৃতি নান। বিষয়ে ভাবনা এল। মাইনে 
প্রধান শিক্ষকের হবে ২০২ মাসে, অন্য শিক্ষকেব ১৫২ টাকা। তবে এসব 
প্রস্তাব অনেকটাই পরীক্ষামূলক কার্ষের জন্য । ঠিক বিধান এখনও হল ন'' 


বাধীনতার পরে ২৩ 


বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯১৮ সালে বোশ্াই প্রদেশে বিঠলভাই প্যাটেল 
যে আন্দোলনকে সফল করে নিয়েছিলেন তার উল্লেখ করতেই হয়। সংক্ষেপে 
এই-ই হচ্ছে ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অভিযান । 

খ্বাধীনতার পর সংগঠন বিধির ধারাকে অনুসরণ করে স্বাধীন ভারত 
কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থা এবং রাজ্য উভয়ের মিলিত স্হযোগে এই কাধ রূপায়িত 
করার চেষ্টা করছেন । 

ছুটি ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়। হয়েছে হ ০১) ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত 
বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক এবং আবশ্তিক শিক্ষার ব্যবস্থ1 এবং (3১৮ 
প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত অবস্থার উন্নতিসাধন কর? এব* এই শিক্ষাকে 
বুনিয়াদি শিক্ষায় পরিবতিত করা |. 

কাজটি বৃহৎ বলে, ভারতসরকার স্থির করেছেন_-তুতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের বালক বালিকার এইরূপ শিক্ষা! ব্যবস্থা 
সম্পন্ন করা হবে । 

১৯৫৭ সালের শিক্ষা ব্যবস্থার নিরীক্ষা করে (1800081101081 915৮ ) 
ছুটি নীতি নির্ধারণ করা হল, 

(১) প্রতি ৩০০ ব। অধিক অধিবাসীর জন্য একটি করে দ্বয়ং নির্ভর 
(101700610 9০1০০1) প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে । 

(২) কিন্ত যে সব যায়গায় অরধিবাসীর সংখ্য। '৩০* জনের কম, সেখানে 
কয়েকটি অঞ্চলের অধিবা৯* একত্র করে উপরে।ক্ত নিদিষ্ট সংখ্য? অনুযায়ী 
বিদ্যালয় নির্মাণ কর? হবে । এই বিদ্যালয়ের পাম গোষ্ঠী বিদ্যালয় (97997 
5০%)০9]1 )7 এই গোষ্ঠী বিদ্যালয় গ্রাম -খকে এক মাইলের মধ্যে নিযিত হবে। 

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, সমগ্র ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য' দ্াভাবে, 
৩, ২৩, ৪৬৩টি | তার মধ্যে ১১,৫০,৯১৫টি স্বয়ং নির্ভর এবং ১,৭৩,২৪৮টি 
গোষ্ঠীগত | 

এই বিদ্যালয় ২৭*৭৫ কোটি লোকের শিক্ষার সুযেগ দিতে পারবে অর্থাৎ 
সমগ্র জনসংখ্যার »*তকর] ৯৮৬৯ জনের জন্য প্রাথমিক শিক্দা ব্যবস্থা কর! 
যাবে। অবশ্ট এই নিরীক্ষায় সহর অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রশাসিত চারটি 
অঞ্চলকে বাদ দিয়ে ধর1 হয়েছে। 

১৯৫৭ সালের মার্চমাসের দিকে নির্ধারিত অঞ্চলে ২,২৭১৩৫টি বিদ্যালয় 
ছিল; বাডতি বিদ্যালয় সংখ্য। প্রয়োজন ৯৬,৩২৮টি। তৃতীয় বাধিক 


২৬৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


পরিকল্পনার পৃধে কিছু বিদ্যালয় এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছে কাজেই তৃতীয় 
বাধিক পরিকল্পনায় আরও ৭*১০** বিদ্যালয় প্রয়োজন । 

গত চৌদাবৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয় পূর্বের তুলনায় দুইগুণ বেডেছে এবং 
মধ্য বিদ্যালয় (1110016 5০1)0901) বেডেছে তিন গুণের উপর | তবে মধ্য 
বিদ্যালয়কে প্রাথমিক শিক্ষার অস্তভূক্ত কর1 হবে বা কোন কোন অঞ্চলে হচ্ছে 
বলে আশা করা যায়। 

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ২৭৭৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 

আছে; আর ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষের মতো; শিক্ষক সংখ্য। প্রায় 
৭৮ হাজারের মতো । অর্থবরাদ্দ ৬৩? কোটি টাকা ১৯৫৯ সালে-_ 
(6519৮ 01 20019261011 111 [10012)  7110150/ ০01 
800080017, ৩ 10611, 7886 659 )। 


মাধ্যমিক শিক্ষা £ 


কিশোরকালের শিক্ষাব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা । 
কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে চতুর্থশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যস্ত 
ছিল। গ্রবেশিক1 পরীক্ষা দেওয়াব বয়স কখনও স্থিরীকৃত ছিল, কখনও 
বয়সের সীমা তুলেও দেওয়া হয়েছিল । আবাব প্রাথমিক বিদ্যালয় আর 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পথক এক ধরণের বিদ্যালয় ছিল ধাকে বলা যায় 
মধ্য বিদ্যালয় (1410016 9011001 )। 

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার কালকে ৮ বছরের ধবে নেওয়া ভয়েছে, অর্থাৎ 
ছয় বৎসর বয়মল থেকে ১৪ বসব বয়স পর্যস্ত। তাই ১৪ থেকে ১৭ বৎসর 
বয়সের শিক্ষা কালকে ধর] হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। ১৯৫২ সালেষে 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় কমিশন বসেছিল তাবাই এইবপ নিদেশ দিলেন । 

পুথিপুস্তকে এই নামকরণ মেনৈ নেওয়া হলেও, বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় 
এখনও ৩৬ বয়স থেকে ১১ বৎসর বয়সের শিক্ষালয়কে বল হয় প্রাথমিক 
বিদ্যালয় এবং ১২ থেকে ১৬ বৎসরের শিক্ষালয়কে উচ্চ বিদ্যালয় 
এবং ১২ থেকে ১৭ বৎসরের শিক্ষালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বেকার দশম শ্রেণীর উচ্চবিদ্ালয়কে একাদশ 
শ্রেণীতে তুলে আনায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্ভালয় নামকরণ করা 
হল। এ'দিকে একাদশ শ্রেণী হওয়ায় কলেজের ৪ বৎসরের ম্নাতক পড়ার 


স্বাধীনতার পরে ২৬৫ 


কাল কমে গিয়ে ৩ বৎসরের হল । আবার যেহেতু সমণ্ড দশমশ্রেণীর বিদ্যালর 
একাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়নি সেইহেতু দশম শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে একবৎসরের পর একটি প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় 
শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়ে থাকে । এদের প্রায় একবছরের মধ্যে ছুবার অন্তমোদিত 
পরীক্ষা দিতে হয়| র 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবার আর এক ধরণের বিগ্ভালয় আছে 
তাকে বলা হয় বহুমুখী বিদ্ালয়। বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যতালিকা আছে। 
চাত্রদের মানসিকতা পরীক্ষা করে কে কোন ধরণের বিষয় পডডলে ভবিষ্বাত 
স্থবিধা করতে পারবে সেই সেই বিচার করে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন করতে 
দেওয়! হয়। পূর্বে উচ্চবিদ্যালয়ে সবাইকেই একই বিষয় পডতে হত। 
এখন তা অনুমোদন করা হয় না। কিন্তু এই নিবাচন প্রথা তেমন 
কার্ধকবী হয় নি। 

বহুমুখী বিদ্যালয়ে ৭ রকমের পাঠ্যতালিকা থাকে”্ঃ (১) মনন বিদ্যা 
(২) বিজ্ঞান, (৩) শিল্পবিজ্ঞান, (৪) ব্যবসায় বিজ্ঞান (৫) কৃষিবিজ্ঞান 
(৬) অঙ্কন বিদ্যা (৭) গাহস্থ্য বিজ্ঞান । তবে কোনও বিগ্যালয়েই এই 
৭টি পাঠ্য তালিকা থাকে ন13 ৩টি পাঠ্য তালিকার বিদ্যালয়ই বেশি, কোনটিতে 
চারটিও আছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার পর সমগ্র দেশে ৩,১২১টি উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় এবং ২,১১৫টি বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় স্থির কর! হয়েছে বহুমুখী বিদ্যালয়েব সংখ্যা আর ন1 বাড়িয়ে 
ইগুলিই সংগঠিত কর] হবে। দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ধরে 
দেশে সধসমেত ১৫,৬০৭ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে 
ছাত্র সংখ্য! ২৯১ লক্ষ । ১9 থেকে ১৭ বছরেব ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সব 
বিদ্যালয়ে পড়বার স্থযোগ পায় শতকর! ১১৫ জন। ইংরেজ আমল 
থেকে বর্তমানে প্রায় আডাই গুণের অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পভডবার 
স্থযোগ পেয়েছে। 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫,৬০০টি হবে বলে 

ধরে নেওয়া হয়েছিল ; এর যধ্যে ছেলেদের বিদ্যালয় ১৩,১০০টি এবং 
মেয়েদের ২৫০টি । ১৯৫৮-৫৯ সালে এই বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ১৪,৩৩৪টি। 


২৬৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


১৪-থেকে ১৭ বৎসরের সংখ্যার অন্পাতে বিদ্যালয়ে পডছে ছেলের? 
শতকরা ১৮৪ জন এবং মেষের! শতকর1! ৪'২ জন; একুনে ১১৫ জন 


পশ্চিমবজের সরকার নিয়ম করেছেন, (১) প্রাথমিক এবং নিয়বুনিয়াদি 
হবে ৫ বৎসরের পাঠকাল নিষে , (২) নিয়মাধ্যমিক বা উচ্চবুনিয়াদি 
তবে ৩ বৎসরের (৩) এবং পববর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয হতে পারে 
(ক) প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণীব, (খ) যচ্চ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর, 
(গ) নখম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর বন্তমুখী অখবা (ঘ) শিয়মাধ্যমিক বা 
উচ্চবুনিয়াদি প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর | 

১৯৫৯-৬০ সালে এই বিদ্যালব সখা] ভিল ৭*৭৯টি (এব মধ্যে ৫৮৫টি 
উচ্চতর মাধ্যমিক এবং ১৭২টি উচ্চবূনিযাদি) এবং ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা 
৮,০৯১২০০ $ শিক্ষক সংখা! ৩৫,৬৭০ 77”. বাজ্যেব ববাদ্দ ব্যয় ২৭৯ লক্ষ 
টাকা ([২০৮10% 0112300201010 11) 17010, ট10190% 0? 120008001) 
7১856 661-562 )। 


সমাজ শিক্ষা 


নিবক্ষবতা দূবাকবণেব জঙগ্থাই বধস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে ছিল। 
১৯৫১ সনেব আদমন্ত্রম(রাঁতে দেখা গেছে *তকবা মাত্র ১৬৬ জন শিক্ষিত, 
এদৈর মধ্যে পক্ষদের হাথ শঙকব' ৯০৯ জন এবং মেয়েদের শতকর। 
৭"৯ জন] এত ₹ংথা। বেছে গিয়ে দাড়িযেছে পুরুষদের 
শতকরা ৩৩৯ এবং মেয়েদের শতকরা ১২৮ জন। একুনে শতকরা ২৩*৭ 
জন। নিবক্ষব বধস্কদেব সংখ্য1 আন্তম[নিক ২" কোটি। 

বর্তমানে গড়ে ৫০,০০০ বয়স্কদের শ্রেণী পরিচালনা কবা হয়, এবং 
১২ লক্ষ বরস্ক ব্যক্তি এই শ্রেণীতে যোগদান করেন | বাধিক ব্যয় ৮* লঙ্গ 
টাকা । __. 

এই বয়স্কদের শিক্ষ। ব্যবস্থাব নূতন নামকরণ হয়েছে সমাজশিক্ষা । এখন 
বয়স্কদের শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূরীভূত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজে 
নতুন নতুন দিক এসে পা সেই সবের সঙ্গে বয়স্কদের পরিচিত করাও এই 
সমাজশিক্ষার অঙ্গ । অর্থাৎ সমাজশিক্ষার এখন উদ্দেশ্য হ'ল- নিরক্ষরত। 
দুরীভূত করা, সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি হতে সাহাধ্য কৰা, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে 


স্বাধীনতার পরে ২৬৭. 


অবগত হওয়া, দৈনন্দিন কার্ধে বিজ্ঞান ব্যবহার করতে জান1) দেশের এবং 
বৃত্তির (৬০০৪০) নানারকম সংবাদ কার্কৌশল শেখা, অবসর বিনোদনের 
প্রকৃ্ঠ উপায় খুঝতে পার1। ১৯৫২ সন থেকে সমাজ শিক্ষার এইরূপ নীতিই 
গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাষের সহায়ক হিসাবে সমাজ-গোঠী উন্নয়নের 
বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে (00120101715 106৮6100106) [31001 )। 
প্রতি ১০০টি গ্রামে দুজন কর্মচারী থাকেন এবং একজন সমাজ শিক্ষা 
সংগঠনকারী (9০9০191 €0০০৪1101 07811567) আর একজন মুখ্য .সবিকা। 
এদের কার্য পরিদর্শনের জন্ব আছেন ভেল1 সমাজ শিক্ষা সংগঠনকারঈ। 
তার উপরে ব্রাজ্যসবকারে একজন অর্দিকর্তা থাকেন | 

গ্রামের প্রতিনিধিদের শিক্ষণের জন্তা রাজ্যস্রকাব পরিচালিত জনতা 
কলেজ স্থাপিত হফেছে। 

সমাজশিক্ষারই অঙ্গ ভিসাবে নানা বিভাগে কীজ কর হয়--(১) পুস্তিকা 
প্রকাশন বিভাগ (২) অভিনব পুস্তকের জন্য পুরস্বরেইী ব্যবস্থা (৩) যার] 
শেখাবেন তাদের জন্য সাহিত্য রচন! করার বিভাগ (৪) ইউনেস্কোর 
পরিচালিত নতুন বয়স্ক শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য (৫) উপযুক্ত কোষ গ্রন্থ 
প্রকাশনা । 

শিল্পকারখানার কমীদের মধ্যে শিক্ষা কিভাবে ছডিয়ে দেওয়া যায় 
তা জানাবার জন্য ১৯৬০ সনে ইন্দোরে একটি শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান স্বাপন করা, 
হয়েছে নাম কমীদের সমাক্ষশিক্ষা গ্রতিষ্ঠান ( ৬/011515" 90০0181 1505০801012 
[70501005 )। এই সঙ্গে গ্রস্থাগারিকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য । 
দিলীতে একটি প্রতিষ্ঠান আছে এখানে গ্রন্থগাবিকেরা শেখেন কি করে 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেল! গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং গ্রামের গ্রন্থাগার 
পরিচালিত করা শয়। 

পশ্চিমবঙ্গে ৩১০১টি এই শিক্ষাকেন্দ্র হয়েছে । বমস্ক 

শিক্ষার্থীর সংখ্যা! ২,০৮ ১৭ জন আর তার মধো ৮৬,৪৫৯ জন অক্ষরজ্ঞান 
সম্পন্ন হয়েছে । 


জ্রী-শিক্ষা। : 


স্্ী-শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ ন1 হওয়ার জন্ত ১৯৫৮ সনে কেন্দ্রীয় সরকার" 
প্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপন করেন । শ্বাধীনোতর 


২৬৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


কালে কিভাবে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করা যায় এবং ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে 
সমতালে শিক্ষিতার সঙ্গে বাধা যায় তার ব্যবস্থা এই কমিটির কাছে চেয়ে 
ছিলেন | তার] নির্দেশ দিলেন, (১) মেয়েদের শিক্ষা যে এক বিশেষ সমস্যা 
তা কিছুকাল মেনে নিতে হবে_-এবং সেইভাবে অর্থবরাদ্দ করতে হবে 
(২) জাতীয় এবং রাজ্য পবিষদ ( 800081 200 58815 00৮10০119 ) 
সত্রী-শিক্ষাব জন্য স্থাপন করতে হবে (৩) কেন্দ্রে এবং রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেব 
জন্য বিশেষ বিভাগও থাকবে । 

এই নির্দেশ অন্তষায়ীই এখন কেন্দ্রে এবং বাজ্যে কাজ কর হচ্ছে। অবশ্য 
স্বীকার কবতে হবে যে, ১৯৪৯-৫০ সন থেকে ১৯৫৮-৫৯ সনে আ্ত্রী-শিক্ষা 
দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 

১৯৪৯-৫০ সনে বিশ্ববিদ্যালয়েব বিভিন্ন বিভাগে ৩৬,০৪০ জন মেয়ে 
পডছিলেন , ১৯৫৮-৫৯ সনে সেখানে ১২৪,৬৭৯ জন । 

বিশ্ববিদ্যালয়েব মান অন্ুষাষী বৃত্তিকরী এবং বিশেষ শিক্ষা নিচ্ছিলেন 
১৯৪০-৫০ সনে--৪৮২৬ জল, ১৯৫৮-৫৯ সনে ২১৮৩৬ জন | 

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষায় ১৯৪৯-৫০ সনে, ৫৭,৫৫,০৫৩ জন 
১৯৫৮-৫৯ সনে--১১১৩১৮৯১৯৭৪ জন । 

বিদ্যালব মানেব বৃত্তিকবী এবং বিশেষ শিক্ষা ১৯৪৯ ৫০ এ ৯১৫,৪০১ জন 
১৯৫৮--৫৯ সনে ১৭৮১৪৫১ জন। 

একুনে ১৯৫৮--৫৯ সনে, ১,১৮,১৪ ৯৫১ জন শিক্ষ। নিয়েছেন । ছেলেদেব 
শতকবা অন্রপাতে ১৯৪৯-৫*০ সনে মেষেব। শিক্ষা নিচ্ছিলেন, ৩৩ জন, 
এবং ১৯৫৮-৫৯ সনে ৪০ জন। 

এই হিসাব থেকে দেখা যায, মেয়েবা সবচেয়ে বেশি যোগ দিচ্ছেন প্রাকৃ- 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গবেষণ। বিভাগে স্গাতকোতব শ্রেণীতে এবং 
বৃত্তিকরী শিক্ষায় । 

ডচ্চ এবং উচ্চতব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেযেদেব সংখা ১৯৫৮-৫৯ 
সনে প্রায় অর্ধেকে দাডিয়ে গেছে । 

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ১৪ বৎসর বয়স পযন্ত বালিকাব শিক্ষাকে অবৈতনিক 
করা হয়েছে । ১৯৫৮-৫৯ সালে এই ব্যবস্থা কবা হয । শতকরা ৬০ জন এ 
বয়সী মেয়ের! এখন লেখাপডা করছে বলে মনে কবা হয়; খরচ হয়েছে 
১৯ লক্ষ টাক। আর ছাত্রীসংখ্যা ৪৬০০০ হাজার জন। 


স্বাধীনতার পরে ২৬৯, 


শিক্ষক শিক্ষণ : 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতিকল্পে শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজন । 
শিক্ষার্থীদের মানসিকতা অন্তপরণ ক'রে বিষয়বস্ত উপস্থাপন করতে ন1 পারলে 
পড়ানোর কাজ হ্থসম্পন্ন হয় না। পূর্বকালে ভারতবর্ষে শিক্ষণের পৃথক কোন 
ব্যবস্থা রাখা হতনা । যারা ভবিষাতে শিক্ষক হবে সাধারণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
তার সেইরূপ বিশ্লেষণমন নিয়েই পডত, তদন্তরূপ চরিত্রগঠন ক'রে যেত। 
কিন্ত সামাজিক ব্যবস্থা! জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল? এ বিষয়ে আরও 
ধরাবাধ! নিয়মে অগ্রসর হওয়া উচিত । 

ভারতে মিশনারীরাই প্রথমে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আনয়ন করে। 
মান্্রাজে, বাংলাদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এইবপ বিদ্যালয় অষ্টাদশ থেকে 
উনবিংশ শতকে স্বপিত হয়। তবে তাদের উদ্দেশ্য তত বাাপক ছিলন]। 
১৮৫৪ সালে উড সাহেবের নিদেশনামায় শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ 
করে বল! হয়। 

শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্য|লয় দুই শ্রেণীর আছে 2 (১) প্রাথমিক শিক্ষকের এবং 
(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের । 

প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য 
সরকারকে সম্পূর্ণ অর্থ সাহাষ্য করবেন বলে পরিকল্পন1 নিয়েছেন । কিন্তু সর্ভ 
এই যে, যে সব শিক্ষণ বিদ্যালয় আছে তাতে ছাত্র সংখ্যা বাডানে। এবং 
প্রয়োজন বোধে নৃতন নিদ্যালয় স্থাপন করতে হাব। ২৭৬টি এইরূপ নৃতন 
শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হছে। (7২০৮16%/ 07 12000811017) 17) 171019, 
0285 18 )। 

১৯৪৯-৫০ সনের মধ্যে (মধ্য বিদ্যালয় সমেত ) শতকরা ৫৮ জন শিক্ষক 
শিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়েছেন ; দ্বিতীয় পঞ্চ বাধিক পরিকল্পনার শেষে শতকর] ৬৫€ 
জন শিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন বলে গোডার দিকে ধরে নেওয়া হয়েছিল । এই হাবরে 
বাডতে থাকলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের খতকর1 হার হবে ৭৫ জন। 


মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের শিক্ষক শিক্ষণের জন্যও বহু কলেজ স্থাপিত হয়েছে । 
১৯৪৯-৫০ সনে যেখানে ৪৮টি কলেজ ছিল ১৯৫৮-৫৯ সনে সেখানে এই 
কলেঞ্জ সংখ্যা হয়েছে ১৩৩টি। শিক্ষণের সযোগ দেওয়। হয়েছে ২৪১৪২৮ জনের । 
১৯৪৯-৫০ সনে শতকর] ৫৩৬ জন শিক্ষণ প্রাঞ্ধ ছিলেন, 


১৭৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ 


'দ্বাডিয়েছে শতকরা ৬৫ জন। আশা কর! যায়, শতকরা 
৭৫ জন শিক্ষণ শিক্ষক বিদ্যালয়ে থাকবেন । এছাডা পরবর্তী বিশেষ শিক্ষণের 
জন্য ৫৪টি শিক্ষণ শিক্ষক মহাবিদ)ালয়ে বিশেষ বিভাগ আছে (18865175101) 
921751999 101: 99০0107097% 100080100) | 

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের খিক্ষণের জন্য ৭০টি প্রতিষ্ঠান আছে 
সেখানে 9৮৪০ জন শিক্ষকের পড়বার ব্যবস্থা । ১৯৫৮-৫৯ সনে শিক্ষণ 
মহাবিদ্যালয় ছিল ৫টি বুনিষারদদি এবং ১২টি সাগারণ। সাধারণ শিক্ষণ 
মঙ্তাবিদ্যালযে এ বছবে ছাত্রসংখ)1 ১৪৯২ তার মধ্যে শিক্ষিক? ৬৩৪ জন। 

মোটামুটিভাবে শিক্ষণ শিক্ষা সম্পর্কে এইটুকুই বল! যেতে পারত । কিন্ত 
আর একটু বিস্তৃত না কবলে এই শিক্ষা যেকেমন জটিল আকার ধাবণ কবছে 
তা বোঝা যাবে না। স্মাজ ও সভ্যত]1 এমন ছডিয়ে পড়েছে যে, ন।ন।ভাবে 
নানাদিক দিয়ে শিক্ষা সুর হযেছে | শিক্ষার প্রতি কেবল উতৎসাহেই এপব 
বাডছে তা বল যায় না, এব সঙ্গে ভবিষ্যত মানবের 'ধাক্কাধ[ক্কি*-ও রযে গেছে 
বলে মনে হয়। মর্যাদাস্তন অতিক্রম করবার উদ্দিপ্রতা প্রচুর । প্রানিং-এর 
যুগে তাই কেউ দিশেভার] হতে চান না, ক্রুতপায়ে একট] সন্ধল্প নিষে অগ্রসব 
হতে চান। অন্ত গ্রহের অধিবাসী হঠাৎ এসে পডলে মনে কববে, “এরা যেন 
কি একট চায়? । কলকাতার লোকে দেখতে পাবে বেলা দশটাব সমযকার 
বনুবাজার ট্রাটের একখান| ছবি । সামনে ডালভৌসি ক্বোয়াব | কিন্তু এরই 
মধ্যে অনেক তুর্ঘটন! আছে। 

যাই হোক শিক্ষাৰ এই বিচিত্র পথে শিক্ষক চাই। সেউ শিক্ষকের জন্য 
ভারতে বর্তমানে ষে শিক্ষণ বিদ্যালয় পাওয়া যায় তার চেভাব। হচ্ছে, 

(১) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াব শিক্ষক শিক্ষিকার, 

(২) নর্যখাল অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯, ১ 

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ন্লাতক নন এমন ১১ ১১ 


(৪) 59 ও নাতক 9 55 
€৫) বিশেষ শিক্ষকের শিক্ষণ বিদ্যালয় 
প্রাক্‌ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষণ বিভ্ভালয় £ 


প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আমাদের দেশে সরকারী তত্বাবধ।নের একরকম 
বাইরে। ব্যক্তিগত ভাবে বেসরকারী 'বিদ্যালয় বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার 


হ্বাধীনতার পরে ২৭১ 


তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ৩ কোটি টাকা এই বাবদ ধরে রেখেছেন । 
ইতিমধ্যে নিউ দিল্লীতে “বাল ভবন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

১৯৫৬ সালে শিক্ষকদের শিক্ষণেধ জন্য দেশে মাত্র ৯৪টি বিদ্যালয় ছিল। 
এইসব শিক্ষণ বিদ্যাপয এক বছরেব একটি পাঠ্যক্রম চাল করেছেন | শিক্ষক 
শিক্ষিকাব! সাধাবণ-৯৪ প্রুরশিক' পল্টক্ষা উন্ভতীণ অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত । 

এবইউ মধ্যে পাক বৃশ্বাপ্দ বিদ)[লয়েব শিক্ষকদেব শিক্ষণ বাবস্থাও আছে। 
উাদেখ শিক্ষণ পাঠ্য তালিক1 সাধাবণত কম কেন্ছিক । 

পাঠ্য তালিকার পো (১1 সমান গোঙঠী ( (01771701115 110 ) নিবপণের 
শিক্ষা, (২) সমাজশিক্ষা, 1৩) শ্িশুদেব সম্পর্কে জান। (৪) শিশু শিক্ষার ইতিহাস 
(৫ এবং ৬) পূনিযাদি সংক্রান্ত শিক্ষা, (৭। ক* পরিচালনার শিক্ষা, (৮) 
সাফাই এবং স্বাস্ত) শিক্ষণ, (৯) প্ররুতিপাঠ, (১০) ভাষা-সাহিত্য এবং উচ্চারণ 
শেখানো, (১১) সঙ্গীত গ্ররভতি, (১২) অস্কন এবং হস্তশিল্পী | 

এই শিক্ষণেব উচ্চতব দিক9 আচে । যেমন ববোদাব গাহস্থ্য বিজ্ঞান 
বিভাগ খেকে এবই উচ্চ'*ক্ষাব জন্ত এ এস-এ ডিগ্রী দেওয়া হয়, ডিপ্রোম। 
দ্বেওষা তক । এমনি বাবস্থা আব এ পয়েকটি স্থারনও আচে। 

প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণ : 

দ্ধ ধবণেব-বনিয়াদ* ও সাধারণ বুনিয়াদি শিক্ষণ বিদ্যালমথব ছাত্র 
সাধারণত সাত বহুরের গু"থামিক শিক্ষা উত্তীণ এবস প্রশ্বশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ । 
শিক্ষণ দুবছবেব | প্রথম ধবণেব শিক্ষক পাভ কবেন জনিয়ব পার্টিফিকেট । 
আর দ্বিতীয় পরপ্ণব **ক্ষক লাভ ক ন সিনিষব সাটিফিকেট | এদের শিক্ষা 
বিষয়ে াধারণত পূব অভিজ্ঞণ্ত| থাকে না। 

সাধাবণ -্ক্ষা বণ)ালতয বাজ্যে বাজ্যে ভিন্ন ধবণেব ব্যবস্তা কোনটার 
সঙ্গে কোনটাব বিশেষ মিল নেই | এইসব পাঠ'তালিকাব পরীক্ষায় “লিখিত? 
দিকই বেশি "ঠাব সঙ্গে বনচ্াবিক বা প্র্যাকটিকাল পধীক্ষা থাকে । পাঞ্জাবে 
ুনিধার সাটিফিকেটে অনেক বকম তম্তশিল্প শিক্ষাব বাবস্থা আছে যেমন, 
ইট তৈবী, চপউ” তৈবী, মাদ্বর তৈরী প্রভৃতি । সিনিয়ার শিক্ষকদেরও 
অনেকট। এই রকম । 

বুনিয়াদির জন্য হিন্দুস্থানী নঈ তালিম সজ্ৰের পাঠ্য তালিকাই অন্ুরণ 
করা হয়। 


২৭২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা $ 

নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাধারণতঃ আাতক শিক্ষা প্রাপ্ত নন । 
এদের শিক্ষণ কাল ১ বছর বা ২ বছর | এর বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বিভাগ 
থেকে ডিপ্লোমা পান । বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বরোদ, বোশ্বাই, গুজরাত, 
কাণ্ণাটক, নাগপুর, পুণা, সাগর, জব্বলপুর--উপাধি দেন কেউ কেউ টি. ডি. 
কেউ ব1 ডিপ. টি। 

টি. ডি দেওয়া হয় একবছর শিক্ষা অন্তে; ভিপ. টি দেওয়া হয় দুবছর 
প্ঢার পর । রাজ্যসরকারের মধ্যে বিহার-দেয় সি. টি. বোম্বাই-_-এস. 
টি. সি; মধ্যপ্রদেশ__সি. টি $ উত্তর প্রদেশ-_সি. টি. পশ্চিমবঙ্গ টি. টি. সি। 
কলকাতা! বিশ্ববিচ্যালয়ে এল. টি ডিপ্লোমা ও ছিল । 

শিক্ষণ মহাবিগ্কাল় ১ এও ছুরকমের-_বুনিয়াধি এবং সাধারণ । 
সাধারণ কলেজে বি. টি. বা বি. এড, ব! এল, টি. বা! ডিপ্লোমা ইল এডুকেশন 
দেওয়া হয়। এক বছরের শিক্ষণ। শিক্ষক সাধারণত স্নাতক উত্তীর্ণ । 
পাঠ্যক্রমে দ্ুটোভাগ আছে-_তত্বগত (1711501% ) এইং ইস্ক ল-পাঠনার 
ব্যবহারিক দিক। 

বুনিয়াদিতেও একবছরের শিক্ষণ। শিক্ষকেরা স্নাতক শ্রেণী উত্তীর্ণ 
( 059082665 )। বিভিন্ন রাজ্য নিজন্ব পাঠ্যতালিকা করে নিয়েছেন । 

বিশেষ শিক্ষণ বি্ভালয় 3 

এই বিভাগে পডে শরীর চচার শিক্ষণ বিদ্যালয়, সংস্কৃতি চচাব, গাহস্থ্য 
বিজ্ঞানের, হম্তশিল্পের, এবং হিন্দী প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ের | 

শনীর চর্চার শিক্ষণ বিদ্যালয়ের মধ্যে কৈবল্যধাম এস. এম. ওয়াই, এম. 
সমিতি (লোনাভাল ) যোগশ্ক্ষাির ডিপ্লোমা দেয়। কোন বিশ্ববিগ্ভঠলয়ই 
শরীরচর্চা শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখে নি। সরকারই এই ডিপ্লোমা দেয়। সমগ্র 
ভারতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ২০টি এইরূপ শিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল । 

সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষণের জন্য নাম করতে হয়-_বিশ্বভারতীর (নৃত্য, সঙ্গীত, 
অস্কনশিল্প ), বরোদার বিশ্ববিদ্যালয় ( কল! বিজ্ঞান ); মাদ্রাজের কলাক্ষেত্র; 
মাত্রাজের সঙ্গীত শিক্ষকের শিক্ষণ বিদ্যালয় ; লক্ষৌ; দিলীর জামিয়া মিলিয়]। 

গা্ঠস্থ্যবিজ্ঞানের জন্য কলকাতার বিহারীলাল মিত্র ইনস্টিটিউসন, দিল্লীর 
লেডী আরউইন কলেজ, বোম্বাইয়ের এস. এন. ডি. টি মহিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের, 
বরোদার ফ্যাকা্টি অব হোম সায়েন্স, হায়দ্রাবাদ এবং এলাহাবাদ । 


স্বাধীনতার পরে ২৭৩ 
বুনিয়াদি-শিক্ষা 


১৯৩৭ সনের মহাত্মা গান্ধী উদ্ভাবিত বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেঠ ও রূপের 
অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পুস্তক-কেন্ত্রিক শিক্ষার বদলে কর্মকেন্ট্রিক 
শিক্ষা প্রবতন করাই বুনিয়াদি শিক্ষার এখন প্রধান নীতি। 

জগ্মু এবং কাশ্মীরে ১৯৫৭ এর দিকে দেখা গেছে হস্তশিল্প কেন্দ্রিক 
(০0780 ০9০৫০) বুনিয়াদি শিক্ষার বদলে কর্ণকেন্দ্রিক শিক্ষা (8০00%109 
99110110 9৫010901010 ) প্রবর্তানের বেক) সেই নীতিই বর্তমানে ভারতের 
অগান্য বুনিয়াদি শিক্ষায় দেখা গেছে । জদ্মু ও কাশ্মীরে তখন শিক্ষা-অধিকর্তা 
ছিলেন_-এ. এ. কাজমী। তার পূর্বে ১৯৩৮ এর দিকে কে. জি. সাঈদাইন | 
হয়ত বা তাদের প্রভাব এখানে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে থাকবে । 
বুনিয়াদ শিক্ষার প্রথম দিকে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল ষে, প্রত্যেক বিষয়ের 
সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের যোগসাধন করে পড়াতে হবে, এবং তারা যাতে 
স্বাবলম্বী সমা-ব্যক্তি হতে পারে সে দিকেও নজর দেওয়া হবে ।' 

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদি 
শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে এবং নিম্নবুনিয়াদিকে উচ্চবুনিয়াদিতে উন্নীত করতে 
যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করছিলেন । 

কিন্ত আশানুরূপ ফললাভ হয় নি। তারা বলেন এর কারণ, বুনিয়াদি 
শিক্ষার ব্যবস্থা ও উপকারিতা সম্পর্কে দেশে মতবিরোধ । কাজেই কর্তৃপক্ষ 
একটি নতুন পুস্তিকা প্রকাশ ব লেন-_0)6 00770670% ০1 830 12010901018 
নামে (১৯৫৬ সালে )। তারপর আর একটি পুস্তিকায় পড়ানোর পদ্ধতি 
এবং কার্ধক্রম নিয়ে আলোচন1 কর] হল । এই পুস্তিকার নাম [017051502170108 
38510 2000০290101). 

জি. রামচন্দ্রন-এর নেতৃত্বে একটি নিরীক্ষা পরিষদ গঠিত করে বুনিয়াদি 
শিক্ষার ফলাফল বিচার করা হল। তারা ১৯৫৬ সালে প্রবতিত “কম্পাকট 
এরিয়! মেথড+-কে নাকচ করলেন। বলঙজেন, এতে এখানে-সেখানে বুনিয়াদি 
আবহাওয়। হলেও সমগ্র দেশে এই শিক্ষ। প্রসারের অন্তরায় এই পদ্ধতি । এই 
পদ্ধতিতে বুনিয়াদি শিক্ষা কুত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে । তারা আরও 

খেলারান যে, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদি বিগ্ভালয়ে পরিবতিত করতে 
সম্মতিক্র্মে' বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য ১৯৫৬ সালে মন্ত্রী পরিষদ ট9119081 
অন্ধ দেশেরই সমকক্ষ 1” ৩০৪৫০, নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 

২২ 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পারিকল্পনার ছবি 


' অর্থবরাদ্দ 
প্রথম শুন্বে শিক্ষায়_-৮৯ কোটি টাকা 
মাধ্যমিক স্তবে ৫১ ৮” 
বিশ্ববিদ্যালয় হন 
কারিগবী ও বৃত্তিমূলক ৪৮ * ৮ 
সমাজ শিক্ষা ৫ ৮৮ 
শিক্ষাসম্পৃক্ত প্রশাসনিক 
বিভাগে _-৫৭. ৮. ৮ 


মোট ৩০৭ কোটি টাকা । নর 
এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় ৯৫ কোটি টাকা আব ' ৮ 
সরকারের দেয় ২১২ কোটি টাকা । -1হাবাদ। 


চীন দেখে 


পৃথিবীতে ভারতবর্ষই কেবল বিচিত্র দেশ নয়, মানব-সভ্যতাই বিচিত্র । 
এই বৈচিত্র্য যে-কেবল দেশ এবং কালের প্রভাবেই নিমিত হয়, তাও ততটা 
সত্য নয় ; বৈচিত্র্যের আবিভাব হয় মানব-সমাজ সম্পর্ক রচনায়। সম।জ-সম্পর্ক 
চিতই হয়; সেই রচনাকে বিশ্যাস করতে এক-একজন দার্শনিক, সমাজকর্মী 
সমাজ-স্বীকৃত-পন্থা অবলঘ্ন ক'রে কতগুলি স্থত গঠন করেন। সেই স্থ্ত্র 
কোন এক যুগে সংজ্ঞার আকারে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যেহেতু তা সমাজ- 
স্বারূত তাই তার প্রভ'ব ব' প্রয়োগ কোন এক যুগেই সীমাবদ্ধ থাকে না। 

আশু উদ্দেশ্যে জন্য সামস্ত ব1] নুপতির1 জোর ক'রে এর রদ-বদল করতে 
চান; কিন্তু এই উদ্দেস্থাতুষ্ট পরিবর্তন এমনিই একরোখা, ইয়ত বা কেবলই 
মস্তিক নিতর, হয়ত বা শাসন-তস্ত্রেরে অমোঘ বিধানে তা আশ্রয়-_কিন্ত 
হদর ব1 আত্তরিকতাকে বর্জন ক'রে তা ক্রমশই গণ-অপ্রিয় হ'তে থাকে । 
তবু তাদেরও অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব আছে বলেই সমাজ-এঁতিহা এবং 
সংস্কৃতির এক বিচিত্র “নক্সা” রচিত হয়। 

এমনি এক বিচিত্র দেশ চীন । কেবল বিচিত্র দেশ নয়-_বিচিত্র সমাজ । 
চীনের উতিহাস পডলে তাও আমরা “মভামানবের সাগরতীর” বলতে 
পারি। 

মান্তষের বুদ্ধির বড একটি খেলা *হচ্ছ “বিশেষণ' পদটির দাবার ছক্‌। 
দাবার ছকের বিশ্ষে বিশেষ শক্তির মতোই বিশেষণেরও “তির “তম? 

ভতি গুণ স্বাতন্ত্র্যের ধারণা । যেমন বুদ্ধির খেল1 “বিশেষণ” তেমনি হৃদয়ের 

খেলা দেশ-প্রীতিতে । দুটির শক্তি খন এক ভয়ে মিশে যায়__তখন তা 
অমোঘ কিন্ত সত্য নয়। 

বুদ্ধির খেলায় আমর] বলতে চাই কোন্টি প্রাচীনতম দেশ, হৃদয়ের 
খেলায় আমরা প্রমাণ করতে চাই “কোন্‌ দেশটি সবার সেরা।' কিন্তু এই 
খেলার ছক যদি কিছুকাল বাক্সে রেখে ইতিহাস নিয়ে বসি তা হ'লে সর্ব- 
সম্মতিক্রমে শ্বীকার করব-_চীনও একটি প্রাচীন দেশ, চীনের গৌরবও 
অন্য দেশেরই সমবক্ষ । তবে যেহেতু এটি আর-একটি দেশ সেই"হেতু অন্ত 


১৪ 


৩৩৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


দেশ থেকে এরও ম্বাতন্ত্য আছে। এই কথাটি মনে রেখেই আমরা চীন 
দেশের শিক্ষা এবং ইন্কুল সম্পর্কে আলোচনা! করব । 

চীনের ইতিহাস কোন্‌ যুগ থেকে সরু কবব, সে-এক সমস্যা । চীনের 
সমাজের স্বর্ণযুগ ৩০০০ থুষ্ট পূর্বাকধে বলে অনেকে মনে করেন। তার 
সভ্যতার ইতিহাসকে আলোচনা করতে এই বয়স-কে কমিয়ে কেউ কেউ 
১০০০ থুষ্টপূর্বা্ধ থেকে সরু করেন, (801 & 506 581%6% ০1 010108+ 
58115 01৬11158010) 16 19 1006 18909539819 60 7051) 101161 080 
00917 005 100) ০০00919 73. 0.1. 4৯5 01155১71005 01511159001) 01 
00178) ড/11118)5 210 1018816, [.0100019 1911. 08০ 20 )। কেউবা 
১৫০০ খুষ্ট পূর্বাব ( **:2156075 ০৫ 0000109. ০918706 ৮০ 19091150 2010 
095০00 ৪৮০এ--1500 ; 1996101) বব ০6011900, 9016006 200 01৬11129- 
017 10 0191178 ৬০1 | 7১9০ 98) 

চীন সভ্যতার পবিণতি খৃষ্ট পূর্বাব্ব দশম শতক থেকেই স্তরু করা যায়। 
কিন্ত সেখানে সমাজ-মান্তষ তো! তাবও আগে ছিল। মান্য আবার বন্ 
পূর্ব থেকে । 

১৯২৭ খষ্টাব্ধে পিকিং-এব কাছে চান-মান্থষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, 
আদিম চীন-মানষ ষে কেমন তাব হিসাব নির্ধারিত হয়েছে । এই পিকিং 
মানষ উত্তর চীনে বাদ করত ৫০০,০০০ বব আগে । বতমান কালের উত্তর 
চীনের মানষেব সঙ্গে এই মাগুষেব অনেক সাদৃশ্য, (7075 29117811810 0 
05 21756 0010১86 ০ 1000৬ 81911)1176 2০০০, 116 11৬৩0 1) 010) 
(10119 ৪৮০৪৮ 590,000 995 260. , *0৬610 00. 12162001 
2:8000)016) 1106 109101)6 ০1 1$109091) (17109) 990189 /৯1161) & 
01010 1:00) 1,0100010 1945- 7480 34) 1 ওয়েইডেন-রেইখ-এর মতে 
( %/510০1610) ) প্লেইস্টো'সীন যুগের মধ্যকালে এই মানুষের অস্তিত্ব ছিল 
( অর্থাৎ খষ্টপূর্বাব্ ৪০০,০০০ বছর আগে )। নিযানডার্থাল মানুষেরও আগে । 
কাজেই পুরাতন প্ররস্তরযুগেত্র চীন মান্তষেরা কঠিন প্রস্তরেব অস্ত্র নির্মাণ 
করতে জানত বলে অন্গমান করা যায়। পর্বত গুহায় অনির্বাণ অগ্নি 
প্রজ্ভালিত রাখতেও জানত । 

নৃতন প্রস্তর যুগের চীনারা সমগ্র চীনস্থানে ছড়িয়ে ছিল । এদের মধ্যে 
কতক লোক শিকার করত, মাছ ধরত, ফল-মূ) এবং বুনে। ঘাসের বীজও 


চীন দেশে ৩৩৯ 


সংগ্রহ করত খাছ্যের জন্য । উত্তর চীনের লোকে চাষ বাসও শিখেছিল। 
দক্ষিণ চীনে এ যুগেই ধান চাষ করতে তারা শিখেছিল। কুকুর, শুকর ছিল 
তাদের" প্রথম গৃহপালিত পশু; তারপর এল মেষ, ঘোড! প্রভাতি (1.21628915 
-70286 35) ল্যারটিমোরের1 এমনও অনুমান করেন যে তারা ঝুঁডি 
বুনতে, কাপড তৈরী করতে, ম্বখ্পাত্র নিশাণ করতেও এ সময়ে 
শিখেছিল। অবশ্য পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে নৃতন প্রস্তর যুগের চীন অধি- 
বাসীর সংস্কৃতির ধার! অব্যাহত চলেছিল কিন1 সে বিষয়ে মতান্তর আছে। 
আগারসনের (4110573500. ) মতই যদি সত্য হয়, তবু চীন-বাসী ষে 
একেবারে কপুবের মতা উবে গিয়েছিল ত। মনে হয় না) অন্তত মাঞ্চুরিয়ার 
আবহাওয়া! তো ছিল। সেখানকার জীবনযাত্রায় কোন ছেদ পডেছিল বলে খুব 
শোনা যায় না। যাই হোক, চীন মান্তষ যে-অভিজ্ঞতা পূর্ধে শিখেছিল তারই 
পরিণতি দেখতে পাই ২৫০* খুষ্ট পুবাব্ে। এ “ছুঃখের নদীর” তীরে 
(হোয়াংহে। বা ইয়োলো রীভার ) মানুষের সে কি কর্মচাঞ্চল্য । সঙ্ঘবদ্ধ 
হয়েছে তারা, বড বড জনপদ, কৃষি ছাডাও কাঠের কাজ, বয়ন কাজ, মাটির 
কাজ অনেক উন্নত এখন । 

কান্হ্ৃ-শেন্সিশান্সি-হোনান-শানটুউ অঞ্চল ব্যেপে একটি সভ্যতার 
কথা জানতে পারা যায় ২৩০০ খুষ্ট পুবাবের মধো । এই সভ্যতাকে বলা 
হয় উযাংশাও সংস্কৃতি। ছোট্ট ছোট্ট বীজের একরকমের খাছ্য তারা বাবহার 
কবত (12011150), শেষে” দিকে ধান বুনতে ৪ শিখেছিল । কিস্তু এই ফসল 
ছুটি তো চীনের দেশীয় ফল নষ, তবে কোথেকে তার! এর ব্যবহার শিখল ? 
মনে তয়, দক্ষিণ-পুব এশিয়া অঞ্চল থকে তারা এব ব্যধহার জানতে পাবে 
(199910. 1০9০01)917) 90121006 210 01111506101) ৬০] ] [0898০ 81, 
02710011056 [01015679105 01655, 1954 ), অথাৎ এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়! অঞ্চলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল ব'লে অন্তমান করা যেতে 
পারে । আরও স্পষ্ট ক'বে বলা যায, শিক্ষার জন্য তারা কেবল তৎপরই নয়, 
তাদের নিধাচনী শক্তিও এসেছে-__বুবেছে কোন্টি প্রয়োজনীয়, কোন্টি 
গ্রহণীয় | কিন্তু ঈয়াংশাও সভ্যতার বড কীতি হচ্ছে চিত্রিত মুৎ্পাত্র। 
তবে কুস্তকারের চাকা তখনও তারা ব্যবহার করছে না, তার] অন্য উপায়ে 
নির্যাণ করছে। নব্য প্রস্তর যুগের মাটির কাজের এই রীতিতে চীন অন্ত 


সমস্ত দেশ ছাড়িয়ে গেছে। 


৩৪০ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় তখন যে এক সভ্যতা প্রবাহিত 
হচ্ছে, তারই এ এক শাখা । অর্ধবৃতাকার বা চতুক্ষোণের পাথরের ছুরি 
সাইবেরিয়ার থেকে সুরু ক'রে এস্ষিমোদের মধ্যে পর্যস্ত দেখা যায়। এই 
সভ্যতাকে শামানবাদ বল] হয়। গর্ত-খুডে বাস করার প্রথা, বিশেষ, 
ধরণের ধনুক নির্মাণ, আর তিন-পায়ার উপর কডাই রান্নার-কাজে ব্যবহার 
তা ছাড1 রসায়ন বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক দিক-_বাম্পে রান্না করার জন্য 
পাত্রাদি তৈরী-_এই সভ্যতা বিশেষ ক'রে নব্য প্রস্তর যুগের চীনসভ্যতায় 
দেখা যায়। এই প্রথা তো শাঙ্‌ বংশ পর্যস্ত দেখা গিয়েছিল। 

ইয়াংশাও-মান্ষের পর নব্য প্রস্তর যুগে এখানে আর কয়েকটি সভ্যতার 
কথ! জানা যায়| লুঙ-শান মানুষে ইয়াংশ।ও মানুষ থেকে অনেক অগ্রসর 
হয়েছে । এই সময়ে নগব নির্নীণ করতে শিখেছে, বিশেষে প্রকারের মাটির 
ঘ্বরও তৈরী করছে, কুম্তকাবের চাকা এসেছে । চাকাব গাডীও তৈরী 
হচ্ছে বলে অনেকে অন্থমান করেন। তবে এখন পর্যস্ত ধাতুর ব্যবহার 
দেখা যাচ্ছে না। শাউ় (808 ) বংশের সমযে বা ১৬০০ খুষ্ট পুবাধ 
থেকে ব্রোঞ্জের ব্যবহার দেখা যায়। 

কিন্ত শামান-বাদ কি? শামান-বাদের মধ্য থেকেই আমরা তৎকালের 
কেন বর্তমানকালের চীনের চবিত্র পর্বস্ত বুঝতে পাবব | শামান-বাদ তাদের 
চরিত্রে একটি কাঠামো! তৈরী ক'রে দিখেছিল-_যার উপর আশ্রয় কবল, 
কনফুসিয়াস, তা এবং বৌদ্ধমতবাদ । এই শামানবাদেব মধ্যেই আছে 
চীনের রাসায়নিক বিজ্ঞানেব মাননিকত] | 

শামান-বাদ মোটামুটি বলতে গেলে উত্তর-এশিয়া অধিবাসীর মধ্যে 
প্রচলিত যাছু-বিছ্য। মতো অনেকট1| বেরিং প্রণালী থেকে স্কাঙ্ডিনেভিয়। 
পর্ষস্ত লাপ-এক্কিমোদের অন্তভুক্ত ক'রে এব প্রসার অর্থাৎ উরাল 
আলতাইক অঞ্চলের প্রথা । এদের ভিষক বা বৈদ্যদেরই বল! হয় শামান। 
বন্ধ ঈশ্বর মতবাদ, টৈত্য-দানোর কল্পনা, প্রকৃতি-পুজ। প্রভৃতি এই প্রথার 
অন্তর্গত । 'এই ধর্মীয়দের পুরোহিতের! ধনুক বর্শা এবং বাচ্যন্ত্র যখ! ঢাক বা 
ছুন্দুভি প্রভৃতি ব্যবহার করে । কারও উপর ভূত-প্রেত ভর করলে এর। রোগীকে 
নিরাময় করে মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে, দেবতা ভর করলেও তাদের ডাক পডে। হিষ্টিরিয়। 
বা যু রোগগ্রস্ভের মতো হয়ে দেবতার ভর এনে সাধারণ মান্ুষ এবং দেব- 
দানোর মধ্যে ষোগ।যোগ স্থাপন করে আধার হিসাবে । এই উৎসবে নত) 


চীন দেশে ৩৪১ 


হচ্ছে একটি বিশেষ অঙ্গ । নানারকম পণশু-পাখী এবং ব্যক্তির প্বর প্রয়োগ 
করাও একটি মুষ্টিফোগ বিশেষ। 

কিন্তু এর সঙ্গে চীনের মানপিকতার সম্পর্ক কোথায়? 

আমরা পূর্বে দেখেছি, শামান বা শমণ বৌদ্ধুগেরই নয় । আরও আগে 
ভারতে ছিল। কাজেই বৌদ্বপ্রথার শ্রমণ কথ| থেকে এটি এসেছে এমন মনে 
করা যায়না] | চান ভাষার শা-মান (9118-10010) শ্রমণ কথা থেকেই এসেছে; 
তবে বৌদ্ধযুগের আগেকার সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুক্ত হয় পরবতী কালে সঙ্ঘ- 
শমণদের নাম নিয়ে (98108 1067.) | 

অনেকে অনুমান করেন,বন্ৃপৃধে ভারতের তারিম অববাতিধায় (ভারতে না 
বলে তিব্বতের উত্তরে বল1 উচিত ) এই কথাটি ছিল। সেখান থকেই শব্দটি 
এসেছে । তারপর পমগ্র উন্তব এশিয়াতে ব্যাপ্ত হয়ে পডল। বিস্ক নতমানে 
এই তথ্যের উপর নির্ভর করা তয়না,  (7804161) [০০181 প্রভৃতি ব্যক্তি) | 
লউফার (07151) 91 015 /০1:৫ 91810091) ; /১00011027 /100010109195130, 
1917) বলেন, এটি হচ্ছে প্রাচীন তুষ্গুসিক শব্দ (70118891০) | এর সঙ্গে বৌদ্ধ 
শ্রমণ বা চীনাশব শা-যেশ গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এই তুঙ্গসিক শব্ধ শামান 
পারন্তে রূপ নিল “সামান,) তুকীতে এসে “কামান” হয়ে গেল। তবে 
চীনভাষার এই শব্দটি বপ নিয়েছিল “হসিয়েন মান” রূপে | “হসিয়েন মান' 
কথাটি পরিবারগত পদবী হিসাবেও ব্যবহৃত দেখ। গেছে খুষ্টপৃৰ চতুর্থ শতকে। 
হয়ত এই পবিবার ধর্মের উপাসক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই কথাটি 
ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে । ব্যাপক অর্থটি_-যাদুকর অতি-মানবীয় শক্তি 
বিশিষ্ঠ। ছিউ. বংশে এদের নাম হয় ০-চু (994-০08) হিসাবে । 

এছাড। চীনে শামানদের বল] হত “উ” (48) বলে। নৃত্যের সঙ্গে এই 
গ্রথাটির যোগ আছে । এই উৎসবে শামানর] নৃত্য করত, পালক বা অন্ত কোন 
আন্রষঙ্গিক বস্তু এই নূতোর সময় তারা হাতে ধ'রে রাখত। ওঝা হিসাবে 
তারা অনেক সময় ভালুকের চামভাও পরচ্ত। সময় সময় তারে শূন্যে অনেকটা 
লাফিয়ে উঠত। ইংলগ্ডেও এই প্রথা দেখা গেছে। এর পিছনে একটি মত 
আছে যে, এর! যত শৃন্ে লাফাতে পারবে তত নাকি ফসল ফলবে। ছু 
রকমের উ ছিল, মেয়ে এবং পুরুষ | মেয়ে উ-র খুব সমাদর ছিল। পুক্লুষ উ-কে 
বল! হত হসি। তাও সমাজে শ্রী জাতির প্রাধান্তের জন্য বোধহয় উয়ের (মেয়ে) 
প্রাধান্ত ঘটে । পরবর্তীকালে এই ওঝা বা যাছুকরদের প্রবঞ্চক হিসাবে 


৩৪২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ! 


অভিহিত করা হয়। যাইনোক স্থ্দুর অতীতকালে এই শামান ধর্মমতই 
রাষ্ট্রের ধর্ম ছিল। তখন তার অতি প্রয়োজনীয় ঘোটকের ব্যাধি নিরাময়ও 
করত । সমাজে এদের যে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হত তার অনেক প্রমাণ 
কন্ফুসিয়াসের লেখা থেকেও পাওয়া যায়। ভালে বৈছ্যের সঙ্গে তাদের 
আচরণের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল । বড কথা তচ্ছে, তারা বুষ্টি নামানোর জন্য 
এমন সব ক্রিয়াকলাপ করত যাতে সমাজে তাদের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন 
করে। উলঙ্গ হয়ে আগুনে বারো ঘর্যান্ত কলেবরে তাদের নৃত্য বিদ্ময়- 
কর। এ ঘর্মবিন্দুই বুষ্টির প্রতীক । 

ওষুধ পত্তরের মধ্যে এর] গাছ-গাছড! ব্যবহার করত, উৎপন্ন করতে পারত 
অমৃত রসায়ন | নীভহ্বাম বলেন, এদের মধ্যে দিয়েই চীনে রসায়ন বিজ্ঞানের 
চচ€1 সুরু হয় (৬০1 ]া, 1956, 70886 136)। 

কিন্তু এদের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সব সময় মিল ঘটেনি । এই সময় তাও 
ধর্মমতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঘটে | এব্র ফলে যাদুর সঙ্গে যুক্ত হয় রা 
রাজনীতি এবং দাশনিকতা । তাও-র] রাজার বিরোধী হয়ে পডে, ফলে এই 
উ-রা ও। এদের মধ্যে একটি প্রথা প্ছল, পীত নদীকে কন্যা দান করা । এই 
প্রথা খুষ্টপূর্বা্ধ ৪১৫ তে রহিত কর] হয়। চতুর্থ শতকেও দেখা যায় মেয়েরা এই 
অনুষ্ঠান উদযাপন করছে ; তাদের সঙ্গে মিলে তাও-র। পরিবার-গত অন্ষষ্ঠান 
উদঘাপন করে, পূর্ব-পুরুষের শব উৎসব তারাই প্রতিপালন করে (তর্পণ)। মৃতকে 
পৃথিবীতে নামানে। প্রভৃতি নানা রকম ক্রিয়! তার। করত । ম্বর নকল বোধ 
হয় এইভাবে যাছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে । আর বড দিক হল, রাজবংশের 
বিরুদ্ধে গুপ্তসমিতিগঠন | এই গুপ্রসমিতিতে আছে তাও এবং উ। তাবিজ 
কবজ জ্যোতিষী সমস্ত কিছু তাও আর উ-দের ব্যবসায় । 

উ বাশামান সম্পকে এতকথা আলোচনা! করলাম কারণ, আমাদের 
দেশে অথর্ববেদী থেকে সুরু ক'রে তান্ত্রিক পর্যস্ত এই ব্যবহার দেখতে পাওয়া 
যায়। চীনে দেখতে পাওয়৷! গেল--অনেকট] বিজ্ঞান চর্চার মতে কিছু 
শিক্ষা । অর্থাৎ য়সায়ন বিজ্ঞানের অনেকটা আদিম অবস্থা চীনে আমরা 
শামানদের মধ্যে পাচ্ছি আর পাচ্ছি লোক ধর্শমত। লোক-ধর্মের মধ্য 
দিয়েই জাতির সংপ্রত্যক্ষ গঠিত হয়ে যায়-_সে কথাটি মনে রাখা দরকার । 

খৃষ্ট পূর্বাব্ধ ৩০০০ থেকেই দেখা গেছে পীত বা হোয়াংহে। নদীর তীরে 
বেশ সংগঠিত জনপদ সৃষ্টি হয়ে গেল । সেচ কাজও এই সময় দেখা গেছে। 


চীন দেশে ৩৪৩ 


এই পীত নদীর জনপদ প্রাক চীন সভ্যতা নয়, বরং আদি-চীন সভ্যতা । 
এই সভ্যতা এবং জনপদ ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সমুদ্রুতটের দিকে প্রসারিত 
হয়, আর দক্ষিণে ইয়ধাসি নদীর তীরে । এখানকার নব্য প্রস্তর যুগের 
মান্ঠৰঘকে নিজেদের করে নিল এর। | এই জনপদ রাষ্ট্র-গঠনের মূল ব] সম্ভাবন। 
ত্বূপ। হ্ক্ষ হ'ল ইয়াংসি নদীর তীরের রাত্জ্যর সঙ্গে উত্তরের রাজ্যের 
বিবাদ। পার্বতী আদিম অধিবাসীকে এরা পরিবতিত করতে করতে 
মঙ্গোলিয়া থেকে তিব্বত এবং ইন্দোচীন পধন্ত চীন রাজ্য মহাচীনে রূপান্তরিত 
হ'ল। ল্যাটিমোর অবাক হয়েছেন এই ভেবে ষে, চীন অধিবাসীদের মধ্যে 
এই একতার রূপ হঠাৎ কি ক'রে প্রকাশ পেল? পৃথিবীর আর কোন 
জাতির মধ্যে তে। এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি, (106 1791006 01 1/100617 
0101779--7785 36) % মনে হয় বর্বর আর সভ্যচীন তখন থেকেই স্বাতস্ত্ 
বজায় রেখেছে । চীনের সভ্যতা সম্পর্কে গব তখনই দেখা গেছে। এই 
গৌরবই চীন অধিবাসীকে অগ্রসর করেছে । 

চীনের ইতিহাসে দেখা যায় আদিম অধিবাসীর সঙ্গে সভ্য চীনবাসীর 
অবিরাম বিরোধ । কেন এই বিরোধ? এই বিরোধ থেকে কি নতুন 
সভ্যতা হ'তে পারে--তা অনুমান করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে উত্তর 
মধ্য এশিয়ার এই আদিম অধিবাসীদের সৃম্পকে একটু আলোচনা ক'রে 
নিই। অবশ্য এই আদিবাসীদের সম্পকেকিছু বলা বিপদ আছে। কারণ, 
এসব আলোচন1 বর্তমান কালের অবশেষ-আদিবাসী সম্পকে ই মূলত। 
তবে এশিয়ার আদিবাসী সম্পকে নৃতত্ববিদের] বিশেষ মাথা না ঘামালেও, 
এই আদিবাসীরা এখনও সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাম করে ব'লে, 
যেটুকু আলোচনা হয়েছে নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে তা একেবারে অগ্রাহ 
করা যায় না। 

প্রথমেই ধর] যাক তুঙ্কুদের কথা (যাদের কাছ থেকে শামান কথাট। 
পেয়েছি )। উত্তর এশিয়ায় বলগা হরিণের প্রাধাশ্ত বিশেষভাবে দেখা 
যায়। এই উত্তরের তুঙ্ুরা প্রধানত বলগ! হরিণ চরিয়ে বেভায়। এক একটি 
পরিবারের প্রায় ডজন-ডজন থেকে সরু ক'রে শতশত বলগ। হরিণ আছে। 
যাদের কম, তারা বেশিরভাগ শিকারজীবী, কিন্তু বলগ। হরিণের তদারক 
করে তাদের মেয়ের । শিকারের সময় মেয়ে-হরিণ নিয়ে তার] বনে যায়। 
নানারকম শিকার পদ্ধতি তাদের আছে। পশমের জন্য এরা কাঠবেড়াল 


৩৪৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


বা এ রকম জন্ত ধরে। চামড়াগুলি বদল-বিক্রী করে রুশদের সঙ্গে। 
রুশদের কাছ থেকে তারা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নেয় এর বিনিময়ে । তুঙ্গর! 
সাধারণত খাদ-লোহা গালায় না, পরিষ্ৃত লোহ। দিয়েই অস্ত্রানি নির্মাণ করে। 

বলগ। হরিণের দুধ এরা পান করে| মাংস খায় বটে তবে কোন 
উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে । গাভী চালাতেও তার বলগা-হরিণ 
ব্যধহার করে। কিন্তু এই হরিণের বড শক্র মশা । কাজেই এই সময়ে 
তাদের যেতে হয় কোন উচু স্থানে; আগুনের খেশয়াও জালাতে হয়। 
এই হরিণ লবণপ্রিয়। কাজেই লবণ যোগাতে হয়। শীতকালে বাঘের 
উৎপাত । অর্থাৎ বলগা হরিণ যেমন সম্পদ তেমনি তার রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্যও তাদের অনেক হাঙ্গামা। জীবন থেকে তাদের শিখতে হয়। 

খতুচক্র অযায়ী তার্দের জীবনযাত্রা প্রণ।লীাবদ্ধ। শীতকালে অনটন 
বশত তার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খাগ্যান্বেষণে ছডিয়ে পডে, আবার 
গ্রীম্বের সময় গ্রামের মতো বাস করে । 

তা হলে জীবনযাত্রায় দ্বেখছি ছুটি রূপ, একটি যাযাবর আর একটি 
সমাজবদ্ধ হওয়া, বিচ্ছিন্নতা এবং সংঘুত্তি একই সম্প্রদায়ে। অন্তমান করা 
খুব কষ্ট হয় না যে, এমন কোন সমাঞ-নীতি আছে যাতে ছুটি দিক বেশ 
নিয়মিত হতে পারে । এই শিক্ষা ভৌগোলিক যেমন, সামাজিকও তেমনি । 
বিচিত্র পরিবেশ তাদের অভিনব সমাজপদ্ধতি নির্ণয় করতে সক্ষম করেছে। 

সমাজপদ্ধতির মধ্যে দেখছি তার] পিততন্ত্প্রথার । নিজেদেরই ভাষা 
আছে। কিন্ত কুলগত নামই আছে, কওম-গত নাম নেই, এক্য নেই। 
কুল ব1 গোত্র নানা রকমের, ১২ থেকে শতাবধি গৃহস্থ নিয়ে। উত্তরাধিকার 
স্থত্রেকোন মণ্ডল বা মাতব্বর থাকে না। ষখন লডাই সুরু হয়, তখন 
সর্দার নির্বাচন করে নেয়। গ্রীষ্মের সময়ে একত্র হয়ে ঝগডা সালিশ 
করে, মীমাংসা করে । যখন মহামারীতে বা রোগে বলগা হরিণ কমেযায় 
তখন সকলের হরিণ একত্র করে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। মালিকানা 
তা হলে পরম-ভোগের নয়। হঞিণের ছুধ নিয়েও এমনি ভাগ-বাটোয়ারা 
হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা আছে কিন্ত তা সমাজ কতৃক নিয়স্ত্রিত। 
এখানেও ছুটি দিক দেখছি-্যক্তিগত মালিকানা আর সর্বজনীন স্বত্ব । 


বলগারিণ বলি দেয় কারহণ তার] মনে করে-_স্বৃতপুরীতে এই জীবস্ত মানুষের 
যোগাযোগ সে এই ভাবে করে দেয় । : 


চীন দেশে ৩৪৫ 


প্রথম স্ত্রীর যদি সম্তানাদি ন! হয় তবেই দ্বিতীয় বিবাহ কর চলে__নতুব 
এক স্ত্রী গ্রহণ কর! বিধান । 

সামোয়েদের জীবনযাত্রা অনেকট1 এইরকম, তবে তার! বলগাহরিণের 
উপর এমনভাবে নির্ভর করেন] । 

তুঙ্গুদের উত্তপ্ে আছে ইয়াকুটর]। এরা ঘোডাপ উপর নির্ভরশীল ; এর! 
পশুদের মাছ মাংস খাওয়াতে বাধ্য করে । কেন করে সে কথ! ভাববার বটে। 
বর্তমানে এর] দক্ষিণপশ্চিম দ্রিকে সরে আসছে । ঘোডার অভাবে এর! 
বল্লাহরিণের উপর নিভরশীল হযে পডেছে। 

এমনি আরও আধিবাপী আছে যেমন, চাকচী, কোরিয়াক, ইযুকাগির | 
শেষোক্ত আদিখাপীর। এখনও খাটি শিকারজীবী ধা খাছাসংগ্রহকারী 
জবস্থায় | 

এরপর পাওয়া যার কাজাক, কিরঘিজ, কালমাঁকদের । কাজাকর। 
পিতৃতন্্প্রথার । ছোট ছোট দলে বাস করে, কিন্ত লডাইয়েধ সময় তার] বুহৎ 
গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এদের মধ্যে রাজ্য গডবার মতে শক্তি দেখা ধেয়নি 
বটে কিন্তু বড যুদ্র-বাজ | কাজাকদের কুলগত এক্যই প্রধান ; এই একতার 
মধ্যে অন্তশিহিতই তাদের আধিক ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যবস্থা। প্রত্যেক 
কুলের (০121) একজন করে সদার থাকে । এই সদার-রাই হচ্ছে নিয়ম রক্ষক। 
প্রত্যেক ফুলের শিরক্তাণে তাদের বিশিষ্ট বিশেষ প্রতীক থাকে, ষে পশু তার 
চরায় সেই পশুরই একটি প্রতীক নেয়। তাদের পরিবার ও স্বামীদের নিজস্ব 
পশ্ডু-চারণ ভূমি থাকে, তবে দরিপ্রবা ধনীদের কাছ থেকে অভাবের সময় খাছ্- 
সাহায্য পায়। শীতের সময় অভাব "*নটন বেডে যায়। সেসময় তাগ। 
পরস্পরের উপর নিভর কবতে শেখে । দাসপ্রথ। এদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দী 
পর্যস্ত ছিল। এই কাজাকর1 সামাজিক হিসাবে ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত-_শ্বেত 
এবং কৃষ্ণ (%1)105 1001695 0170 01201 001569) ) প্রথমোক্ত দল সমন্ত্রাম্ত তার 
জেঙ্গিস খার বং্ধর বলে দ্রাবী করে ; এই ছুই দলে অস্তধিবাহ নিষিদ্ধ। 

গ্রীষ্ম এবং শীত এই ছুই কাল অন্তযায়ী তাদের জীবনযাত্রা নিরূপিত হয়। 
অভাবের সময় তাদের আঞ্চলিক দাবী থাকেনা; সুবিধামতো। তার! অঞ্চল 
অধিকার ক'রে নেয়! ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অভিষানে বের হয়। 
কোন্‌ সময় কোন কুল কোন্‌ অঞ্চলে যে আক্রমণ করবে তা অন্যে জানতে পায় 
না। অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষী এবং স্থযোগ সন্ধানী । 


৩৪৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা! ব্যবস্থা! 


পশুচারণ ছাড়া এর1 কষিকাজও করে । এই কষিকাজে তার! দাস নিযুক্ত 
করে। শিকার যাত্রা বিশেষ দেখ! যায় না। 

এশিয়ার এই আদিবাসী ছাড! চীনের দক্ষিণে ভারতে আছে মঙ্গোলদের 
শাখা লেপচা (-৮006 1509095 জা) 2011০510015] 060016 ০0 9110010) 
৪16 2০608115 01 1৬101790119 120৩. [21010 19100108600, 41) 11101000০- 
6০01) (0০ 9০০19] /£১000101001959. ৬০] ], 011561 21) 7309৫ [:011001) 
19509 2 70886 65) 

এই আদিবাসীদের ঘেরের মধ্যে তুরাশীয়ন বা উরো-আলতাইকে জাতি 

হিসাবে চীন সমাজ গঠিত হ'ল; উরো-আলতাইকে জাতির মধ্যে পড়ে 

মঙ্গোলীয়, চীন।, মাঞ্চু, জাপানী তুকী, তাতার,ফন এবং হাঙ্গারীর আদিবাসী । 
মূলত এর! ছিল যাষাবর | এই যাযাবর সম্প্রদায় সভ্যতা গঠন করল, নগর 
নিধাণ করল ; আর তারই প্রাচীন নিদর্শন চীনা স্থান (07150011091 901৩ ০৫ 
চ১16-০0107151080, 60100811010 7 1:901165 1,0171800209 91697; ৫ 0০০, 
[,010001) 1907, 0286 103) : 

চীন নামট]1 »'লকি করে? সে এক মজার কথা । পশ্চিম-দেশ অর্থাৎ 
ইয়োরোপ গ্রীক শব পেল সের অর্থাৎ সেরিস (99155); কারণ স্স্থু (558) কথ 
চীনের ; তার অর্থ পিক্ক বা রেশম | রেশমের বাণিজ্য থেকেই এই নাম চালু। 
কিন্ত অনেকে অনুমান করেন এ শবে চীনবাসীকে মনে কর] হত না; মনে করা 
হ*ত সাইবেরিয়ার যে সব লোক রেশম নিয়ে বাণিজ্য করত । 

ক্যাথে বলেও ইয়োরোপে চীনকে বোঝাত (080১5) | এ ছুটি নাম একই 
কি ন। সে নিয়ে মতভেদ থাকলেও 'একটা মত দাড়িয়েছে এই যে, জলপথে যারা 
আসত তাদের বল! হয় চীন আর স্থলপথে যারা কারবার করত তাদের বল! 
হত ক্যাথে (6০9017800) ০! ] ১ 7১৪9০ 169) | 

কিন্ত চীন নামটি ভারতেরই দান। খুষ্টপূর্ব তৃতীয় তকে চীন বংশের 
(0010) রাজত্বকালে এই রাজ্যের সংযুক্তি ঘটে। গৌরবের যুগ। এই 
বংশকে মনে রেখেই সংস্কৃতে এলো চীন-স্থান বা মহাচীনস্কান। এ চীনস্থান 
থকেই লাতিনে এল সিনা । এইভাবে বদল হ'তে হ'তে চলল । আরবে হ'ল 
অল-সীন ! আর্মেনিয়ানে হ'ল জেনাস্দান (35100250217) | 

যাইহোক দেখা যাচ্ছে খ্পূর্ব তৃতীয় শতকের চীনবংশ পৃথিবীতে চীন- 
সভ্যতার একট? স্থায়ী প্রভাব রাখতে পেরেছে । 


চীন দেশে ৩৪৭ 


তবে খঃ পৃতৃতীয় শতক ছাডাও চীনের এঁতিহাসিক কাল পাওয়া যায়, 
খ্‌ঃ পৃ ১৫২০ থেকে । অর্থাৎ যখন থেকে আমাদের দেশে বৈদিক যুগ সুরু 
হ'ল। মোটামুটি একট] হিসাঁব কর! যাক £ 

থ্‌ঃ পৃঃ ২০০০ থেকে খ.ঃ পৃঃ ১৫২০ _হসিয়া রাজ্য (কাহিনী গত যুগ )। 
৯. ১১ ১০৩০ _শাড় ব1 ইন রাজ্য । 
৮. ৮ ২২১ --চাউ বংশ ( সামন্ত্র তান্ত্রিক যুগ )। 
১.১, ২২১ ৯5 ১১ ১১ ২০৭ --চিন বংশ ( সংযুক্তির যুগ )। 
ঠ5১5 ২০২ 55 ১১ ১ ২২০ ---হাঁন বংশ। 
খৃষ্টা ২২১ ১. ১,» +, ২৮৫ -শৃঃ ওয়েই এবং উ বংশ (বিভক্তি যুগ) 


১৫২০ 


১০৩০ % 


১. ১১ ২৬৫ ১১ ১১ ১৯ ৪২০ -_চীন বংশ (সংযুক্তি ২য়) 
১১::2১:৪২০ ১১ ১১ 5১ ৪৭৯ -_স্ুড় বংশ । 
থুষ্টাক্বা ৪৭৯ থেকে খৃষ্টাব্দ ৫০২ চী বংশ (২য় বিভক্তি যুগ ) 
৫০২ মত ৫৫৭ লিয়াং 
৫৫৭ ০০৫৮৭ (?) চেন 
( এরই মধ্যে আছে উত্তর, পূব, পশ্চিমের 
ওয়েই বংশ, উত্তর চি বংশ, উত্তর চাউ বংশ ) 
৫৮১ ০০৯০৬ স্থই এবং তাঙ বংশ 
(তৃতীয় সংযুক্তি ) 
৯০৭ ** ৯৬০ এবং ১১২৭ (%) (তৃতীয় বিভক্তি রা 
৯৬০ ০০ ১১২৬ উত্তরের সঙ বংশ 
১১২৭ ১১২৭৯ দক্ষিণ ** টি ্ 


(এরমধ্যে ১১১৫ থেকে ১২৩৪ পর্যস্ত তাতার চীন, এবং ১২১০ থেকে 
১৩৬৮ হচ্ছে মঙ্গোল ইয়ুআন বংশ )। 


১৩৬৮ ০৮ ১৬৪৪ মিউ. বংশ 
১৬৪৪ *** ১৯১১ মাঞ্চু চিঙ. বংশ 
১৯১২ থেকে তি রিপাবলিক। 


নীভ্হামের সারণী থেকে আমরা মোটামুটি এই তালিকাটি নির্ণয় করলাম । 
এর মধ্যে সাঙ, বংশের সময়ে ( খুঃ পৃঃ ১৫২০ থেকে) চীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
দিক দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। পূর্বে বণিত এন্দ্রজালিক ধর্মমত ছাডা, 
ব্রোপ্ধের কাজ ছাড়াও গম উৎপম্ন করতে শিখিয়েছে । অনেকে অন্গযান 


৩৪৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


করেন, পশুচারণ জীবনযাত্রা চীনে কখনও ঘটেনি (কারণ দুগ্ধ বা দুথজাত 
দ্রব্যের চিহ্ন দেখা যায় না খাছযতালিকায়) তার একেবারে কৃষিজীবীতে 
এসে পড়েছে । কথাটা যদি সত্য হয়*তবে ভাববার মতো । আমরা 
তুস্ুদের মধ্যে দেখেছি তুগ্ধের প্রচলন ; মাংসাহারই বরং নিয়মিত। তবে কি 
চীনেব এই অধিবাসীদেব সঙ্গে অপরিচয ছিল” অপরিচয় যে ছিল না_তার 
বড প্রম।ণ শামান ধর্ঠমত। বে কি শত্রুতা এসেছিল? শত্রুতা এসেছিল 
কি ছুধরণেব জীবনযাত্রার জন্য ৮ এব। কি সামোযেধ জীবনযাত্রার অন্তরূপ 
পদ্ধতিতে চলত ?» মীমাংসা কর? কঠিন। তবে চীনের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
'করবাব মতো-_এর এমন একটি জাতি যাদের জীবনযাআ্র সঙ্গে হণ মঙ্গোল, 
বা! তাতা কাজাক বা তুঙ্গুদের একটা সজ্ঘব আবহমান কাল থেকে আছে । 

শা বংশ থেকেই দেখা যায় সামন্ত প্রগাব উদ্ভব। তবে শাঙ্রাষ্্র 
খুব বড ছিশ ন1| বাজধানী থেকে একশ-ঢ্ুশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

কিন্তু দাপপ্রথা, নববলি এবং মাতৃতন্ প্রথার অবশেষ এই যুগে দেখা যাষ। 
মাততওস্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে তার এই স্ময়েই আসছে । 

দ্রব্যমূল্য হিসাবে এই যুগে কডি ব্যবহৃত হ*৩। কডি হয়ত ইয়াংসি 
সন্দম থেকে প্রশান্ত মহাসগব এলেক" থেবে আমদানী হ'ত। কথাটা 
সত্য হলে দূরপথে ব্যবসাবাণিজা স্বীকাব কবতে তয়। চীন ভাষায় মূল্য 
কথাটা হত “পই (0০1) শবে । এ *বটির অথ কডি, (আমাদের দেশে 
পাই পয়স। অর্থে ববহৃত হ*ত ; তাব উদ্ভব কডি থেকে কিনা, কিংবা ছু দেশের 
শব্দে কোন এঁক্য আছে কিনা আলোচনা সাপেক্ষ )। 

এই যুগে বাশেব ছ্িনিস্রে9 প্রচলন ছিল। পুস্তক ইত্যাদি লিখিত হত 
বাশ এবং কাঠে। বিদ্বানের গুভ একটি গুদাম গোছেব হয়ে পডত। এই 
জন্যই বোধ হয়, সেকালে চীনে গ্রন্থের বহ্ন্যৎসব খুব সহজ ছিল। রাজার 
আক্রোশ পড়লে কোন গ্রন্থই বচান যেত না। হয়েছিলও তাই, চাউ বংশ 
শাঙদের সমস্ত পুথিপত্র নষ্ট করবার এমন ব্রতই নিয়েছিল যে, তার কিছুমাত্র 
অবশেষ নেই। কিন্তু শাঙ্যুগ থেকেই যে লিপি সুরু হয়েছিল বা তার 
অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ মেলে। প্রথমে বোধ হয় ছিল চিত্রলিপি 
(010005াথোঃ। )1 মিশরের লিপি থেকে এ লিপি নতুন, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, 
মিশরে প্রাচীন চিত্রলিপি বা ভাবলিপি আর নেই, কিন্ত চীনে এখনও এই 
লিপিই অনেকাংশে বর্তমান । 


চীন দেশে ৩৪৯ 


শাউযুগের চিহ্ন থেকে আরও অনেক খবর পাওয়1 ষায়। বিশেষ 
সমাজ গঠনের | বিশেষজ্ঞের মনে করেন চীনসভ্যতার মধ্যে কয়েকটি 
শ্রেণীভেদ কর! যায় £ 

(১) উত্তর সমাজ-_সাধারণত ইয়াংশাউ এবং লুঙশান সংস্কৃতির প্রভাবে .; 
এদের মধ্যে আছে তুঙ্গু চরিত্রবৈ শিষ্ট্য 

(২) উত্তর-পশ্চিম গে[ঠী--তুকীচরিত্র বৈশিষ্ট্য, অনেকটা যাযাবর ; 

(৩) পশ্চিম গোর্ঠী--তিব্বতীয় প্রভাব ; 

(৪) দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব গোঠী__থাই প্রভাবে ; এদের বলা হত, 
সমুদ্রতটবাসী ব1 ইয়ুয়ে | 

শাঁও-বুগের চীনর] হয়ত উত্তরের সমাজ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সমাজের প্রভাবে 
গঠিত। অর্থাৎ শামান-বাদ আছে, সর্পপৃজা আছে, ড্রাগন আছে, নৌকো 
যাত্রা আছে, পবতপুজা আছে, বন পুড়িয়ে জনপদ গঠনের শিক্ষা আছে, 
শরৎ এবং বসম্তকালের উৎসব আছে, ব্রোঞ্জ-বাগ্য আছে, কুকুর প্রতীক নিয়ে 
ইন্দ্রজাল আছে। 

চাঁউদের রাজত্বকাল রাভনৈতিক দিক দিয়ে খুব যে একট। নতুন কিছু 
করেছে তা! মনে করা যায় না। এরা শাঙ্দের থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর | 
শেন্সি অঞ্চলের পশ্চিমে বাজ করশ । প্রায় ৯০০ বছব রাভজ্ত্ব করে। এর! 
বিদ্বেশী নয়, শাঙদেব অনেক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাদেরই 
স্তর গুলি প্রয়োগ করে চটনসভাভার স্িতি সম্পাদন করে। ভাষা তার 
মধ্যে একটি, দ্বিতারটি সালন্যতস্ব। ক্রাঞ্ড যুগকেও তার। অনেক এগিয়ে 
নিয়ে এল । কিন্তু সাহিত্যদশন » সাত দিক দিয়ে এই যুগকে স্থবর্ণযুগ বলা 
যায়। কনফুপ্রাস, মেনসিয়াস, পাউতসে এবং মোতৎসে এই যুগেরই দার্শনিক | 

সামস্ত-প্রথা চীনের ভূগেলে রয়েছে, কর্মক্রিয়ার চরিত্রে রয়েছে । 
জলসেচন প্রক্রিয়ায় যৌথক্রিয়া প্রয়েজন ; উপতাকাগুলি যদি জনপদ হয়, 
তবে তাদ্দের সংযোগ বিশেষে একট? থাকে না, এক একটি জনপদ অন্য থেকে 
নিরপেক্ষ হ'তে চায়। অনেকটা! দেহের কোষের মতে] এই জনপদ । কিংবা 
বলা যায় চাকের মত। প্রত্যেক চাকে একটি ক'রে প্রাচীর ঘেরা নগর; 
এখানে ফসল ইত্যাদি গোলাজাত কনা হয়; অভ্যন্তরে কারিগরের] কাজ 
করছে, কাপড তৈরী করছে, অস্ত্র তৈরী করছে, তৈজস তৈরী করছে, 
বাণিজ্যিক সমস্ত বিষয়ই উৎপন্ন বা নিশ্নাণ কর হচ্ছে। ৩০ থেকে ৬০ 


২৩৫৩ ভারত ও এশিয়ার শক্ষাব্যবস্থা 


মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে এইরূপ নগর | প্রাচীরে ঘেরা করবার কারণ নিরাপত্া। 
কিস্ত এই জলমেচ আর প্রাচীর চীনবাসীর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের এবং শিক্ষার 
বিশেষ পরিচয় দেয়। তা হলে বিজ্ঞানের ছুটি দ্িক--রসায়ন ও শিল্প-বিজ্ঞান 
চীনের চরিত্রে এবং জীবনযা ত্রায় বেশ উদ্ভাসিত হচ্ছে। 

রাজনীতির দিক দিয়ে তারা এখনও জাতীয়তা বে।ধ পাইনি, কিন্তু 
রা্ত্রীয় এঁক্য গঠন করেছে। সামস্তদের মধ্যে এক্য এনেছে চাউ সম্রাট। 
চাউসম্রাট এক শাসন আনে নি, এনেছে পামস্তদের বশ্ততাবোধ । কিন্তু 
অভিজাততন্ত্ও এখান থেকেই সৃষ্টি হ'ল। এখান থেকেই সুরু হ'ল ছুটি 
শ্রেণী--কষক আব অভিজাত 7 বণিক বা দোকানদার আর ভদ্র; শিক্ষিত আর 
অশিক্ষিত; রাজকর্মচাবী আর দাস। 

চাউদের রাজধানী শেন্সী প্রদেশের সিয়ান নগরে । ৩০০ বছর পযস্ত 
এই রাজধানী ; তারপর খুঃ পৃঃ ৭৭১ চাউর| পশ্চিমের অনগ্রসর জাতির 
কাছে পরাজিত হ'য়ে পূর্বে পরে এসে উত্তর হোনানে, পূর্বকালের শাঙ রাজ্যে, 
রাজধানী তৈরী করল। অর্থাৎ পুরনো চীন সংস্কৃতি ক্ষেত্র আবার জেগে 
উঠল। এখানেও খ.ঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে তারা সামন্তদের কাছে হেরে রাজপদ 
থেকে অপস্যত হল। 

চাউদের ধ্বংস কর] হল বটে, কিন্তু এই র।জত্বকালের শেষের দিকে বিভিন্ত 
দার্শনিক সাহিত্য শিক্ষার যে ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হল, তা চীনের শিক্ষাকে নিয়মিত 
এবং সঙ্ঘবদ্ধ করে দিল। এই যুগ গৌরবের, তার কারণ রাজনৈতিক 
দিক দিয়ে নয়, তার কারণ সংস্কৃতি ব্য়নেপ যে টানা এরা জুডে গেল পরবর্তী 
কালে তারই উপর পোডেন গেঁথে চীনের সংস্কৃতি গঠিত হয়, (] ৯৪3 
5101109059১, 201 007 10091161028] 201719%91061/05, ৮০ 101: 076 
551810115171061) 01 0106 00100110 51)101) 0০020)6 0105 ৮/০10 00 ৮1010 
[90016 2665 /0৬০ 011611 ৮2151110 080161005--4৯ 17115601 01 0101109) 
ছ্/. 7, ৪০০৫11]1 5 10651 83000 1:00, 10100011--7২951500 150101012 
1950 72৪5০ 21 )। 

এই ইতিহাস থেকে আমর] চীনের মোট!মুটি “গঠন প্রকৃতি জানতে 
পারছি$ শিক্ষা যে কি চরিত্র নেবে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আরও 
স্পষ্ট করবার জন্য রাজনৈতিক ইতিহাস বাদ দিয়ে আমরা চীনের ভাষা 
ও দ্রার্শনিকতার সম্পর্কে একটু সন্ধান করি। 


চীন দেশে ৩৫১ 


চীনভাষা1 একাক্ষর1 ; কোন রকম প্রত্যয়-বিভক্তি নিম্পন্ন নয়; ছাড। ছাডা 
কিন্তু শব্গুলি মূল ভাব থেকে আহত হযে পডে। একই শব্ধ বিশেষ, ক্রিয়া, 
অন্থসর্গ ব| ক্রিয়া! বিশেষণ পদে ব্যবহৃত হয়। কেমন করে অর্থভেদ হয়? 
তারের স্বরে বৌকে অথবা শব্দের স্থান ভেদে । শিশুর! যেমন বাক্য বলে, 
একটার পর একট] শব্দ ব'লে_কোথাধ ষোগস্থঙআ নেই : চীনের ভাষার 
বাক্যও তেমনি এক দেহী নয়, (7019 59601 ০1 016 (01)10599 15 
1001059112010 2 ০০ 01 11)0 1801091 0109 টি 00110 01005,,.,০০, 105 
5109901) 01 1116 010117956 1)95 70961) 2191] ০0101981650 60 11186 01 ৪, 
017110, চ/10101) 00615 ৮/0105 0100 20191 218011)01 ড/1070801 101771116 
(1061) 01690102119 1170 2 39107601106. 1,70116- 17156010108] 5016৬ 
01 016-0111190191) 12001081101], [.011807918, 01601) & 0০, 1.01001), 
1907 [7269 105 )। 

বর্ণমালা চিত্র-প্রতীক (101969519]7) ) অর্থাৎ কোন স্দৃশ্য বা ভাববস্তর 
প্রধান ছাপটি (101101655101)5 01 5$6101815 ) সমাজ-ম্বীকৃতি বা দ্বমিতি 
স্তরে এনে তাকে রূপ দেওয়] বা অঙ্কন কর1। সাধারণত মূর্ত বিষষ বা নভোচর 
বন্ত, জীবজন্ত বা প্রাণী, উদ্ভিদ জগত, মান্রুষেখ হুষ্ট উপকরণার্দিই এই 
বর্ণমালায় স্থান পেত। তান পরেব যুগে পরক্ষোভাবে প্রতীকও স্্ট হ'ল 
(171017000 591719019 )। এই পবোক্ষ প্রতীকের একটা নিয়ম ছিল যে, 
সামগ্রিক থেকে আংশিক বা প্রধান চিত্রের আভাপ মাত্র গ্রহণ করা হত; 
মাগষের ভাব-ইশ্ি৩ বর্ণমালাষ স্থান পেল , জবে্যর “কান গুণ শিয়েই চিত্রাঙ্কন 
চলত; (যেমন পাখীর কেবল উডন্ত ভ1, মান্তযেত্র দ্বন্দের রূপ প্রভৃতি )। 

যদি দেখাতে ভয় মান্ধধ উপরে উঠছে তবে হয়ত ছধি আক] হ'ল, মানুষের 
প! উপরের দিকে তোল! ; পূর্ণতা বোঝাতে কলপী ব্যবহার প্রভৃতি । 

এইগুলি হ'ল ভাব-প্রতীক কিন্তু কোন বিষয়কে মূল হিসাবে ধ'রে । কিন্তু 
দুটি বিষয়ের সহযোগে একটি ভাবকেও বোঝানো হত। যেমন হাত এবং 
ঝট ছুটির সমবায়ে স্ত্রীজাতি, হাত এবং লাঠি মিলিয়ে স্বামী ব! কর্তা, সহ বা 
ভালোবাসা বোঝাতে একটি মেয়ে এবং তার কোলে একটি সম্তান। 

আর একপ্রকারের ছবি হ'ত অস্ত্রোষ্ ব্যাখ্যামূলক প্রতীক (208/82115 
70510150806 5529019) | পরীক্ষা বোঝাতে বৃদ্ধের ছবি দেওয়া হত 
কারণ বৃদ্ধেরাই ছোটদের পরীক্ষা নিত। 


৩৫২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


কিন্ত সমোচ্চারিত শব্ধ নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েছিল । কবির কথায় এবং 
কালক্রমে এই শৰগুলি মূলভাব থেকে পরবর্তীকালে অনেকখানি সরে এসেছে। 
এগুলি যেন বিশেষ 'ভাবটি থেকে ধার নিয়ে অন্য একটি ভাব বোঝাতে ব্যবহাত 
হতে থাকল । ভাষাতত্বের পক্ষে এইসব শব্ধ অনেক মূল্যবান ; এরা অতীতের 
নান! ঘটনাকে যেন নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে । 
একরকমের শব্দ আছে ষার উচ্চারণ এবং বর্ণ একই, কিন্ত সেটি যে-শবের 
সঙ্গে বসে তার সমবায়ে নতুন অর্থ স্চনা করে। দ্বর্থাৎ মূল শব্ষের অর্থকে 
এর নিয়ন্ত্রিত করে (0615001108110 01907050০) যেমন, 
চিন (ধাতু) + থুর্দ - তামাবা ব্রোঞ্জ, 
চু (বাশ) + থুজ - বাশি 
ইসিন (হৃদয়) + থুঙ্গ - বিমষ। 
এখানে থুঙ্গ শব্দটি মূল শব্দকে পরিবতিত করছে। তেমনি. 
শ্‌ই (জল ) + মো (শাখা) - ফেন।, 
শুই (জল) -- লাঙ (প্রান্ত) _ ঢেউ 
শুই (জল) + চা (চিমটা) - নদীর শাখা। 
এই যে ছ রকমের বর্ণকপ বলা হল তার সম্পর্কে চীন দেশে ত্রয়োদশ শতকে 
অনেক আলোচন] হয়ে গেছে । ১৭১৬ খষ্টাবন্ধের একটা অভিধানে ৪৯০০৬ 
শবের মধ্যে শতকরা ৯৫টিই শেষোক্ত যঙ্টশ্রেণীর অন্তভূক্ত। এই কথাটি 
ভাববার মতো। খ. £ পু ১৭৪০-এই দেখা গেছে চীনে লেখার অভ্যাস 
জন্মেছে; প্রমাণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত করা তয়েছে খ.ঃ পৃ ৩০০০-এই লেখ্যরীতির 
অস্তিত্ব আছে (7:9011০১ 7085০ 106) | কিন্ধ ভাষা বা] শবরীতির বদল কেমন 
ক'বে ঘটছে, চীনবাসীর পধবেক্ষণ শক্তি কিভাবে স্থক্ম বিশ্লেষণের ধারা বেয়ে 
চলেছে তা চিন্তা করতে গেলে চীনের শিক্ষা এবং বুদ্ধির চলত ধমিতা যে 
বিলক্ষণ ছিল তা৷ অনুমান কর! যায়। 
খুঃ পু পঞ্চদশ শতক থেকে থুঃ পু একাদশ শতকে শাঙের যুগে সাধারণত 
চিত্রধগ্রিতা বর্ণ বিস্তাসে বেশি, তবে অন্ান্ত কয়েকটি শ্রেণীর শব্দও এসেছে । 
চাউ-এর যুগে (খুঃ পু ১১শতক থেকে খুঃ পৃ ৩য় শতকে ) ষষ্ট শ্রেণীর শব্ধ বেশ 
বেডে গেছে । কিন্তু পরবর্তী কালে চীণের শব্দধ্বনি যেরূপ তেমন লিখিত পে 
মিল থাকল ন1। অস্থবিধা হলনা কেন? অনুমান কর! হয়, লিখিত রূপ 
স্থায়ী কূপ, কাজেই চীনের ভাষ! উচ্চারণে আঞ্চলিক তারতম্য থাকলেও পড়ে 


॥ 


!] 


চীন দ্বেশে ৩৫৩ 


তার! ঠিষ্চ বুধত। ভাবার এ যেন এক আস্কিক নিয়ম । এই আত্বিক নিয়মে 
ৃষ্টার্দ চতুর্দশ শতকে পারশ্যবাসী অকুষ্ট হয়। হরফ বা বর্ণমালা যে উচ্চারণ 
থেকে বিমুক্ত চীনের এই অভিনব দিক পারস্য বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য 
করেছিল। কেবল পারস্য বৈজ্ঞানিক কেন, ইয়োরোপের লেইবনীজও 
(75151হ) এই আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে তিনি অক্ষের ন্যায় স্থাপন করেন 
(৩৩৫1)210, ৬০1১ 2 0296 33)। 

আমর] চীনের ভাষ! ব1 শব্ধ নিয়ে আর বেশি আলোচনা করবনা । কিন্তু 
চীনের অভিধান এবং শব্ধ যে তার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অনেক খবর দেয় 
তার সম্পর্কে ইয়োরোপের অনেক শিক্ষাব্রতী একমত। ১৮১৫ খুষ্টান্দে 
একজন ফরাপী লেখক বলছেন যে, তাদের শব্দ আলোচন] ক'রে একথা প্রমাণ 
হয়েছে__জ্যামিতির সমকোণী ত্রিভুজের অনেক চরিত্রই তার] খুঃ পৃ ২২০ 
বছরে আবিষ্কার করেছিল, ওরই উপর নির্ভর ক'রে তার! নদীর গতিপথ 
জলধার! নিয়ন্ত্রিত করেছিল ; জোয়ার ভটা যে চন্দ্রের আবর্ধণ-বিকর্ষণে তা 
তাদের অভিধান থেকেই বোঝা যায়; উদ্ভিদবিজ্ঞান এই চীন থেকেই জগতে 
ছড়িয়ে পডেছে ইত্যাদি। 

এই প্রপ্ধির মুলন্থৎ হচ্ছে চীনবাসীর পষবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার । ছুই 
চে।খ দিয়ে তারা দেখছে, তাকে শবে গেঁথে ফেলছে । শব্দ রেখে দিচ্ছে 
তাদেব অভিজ্ঞতা । এই অভিজ্ঞতা পুনরায় নতুনের সন্ধানে পাঠককে এগিষে 
দেখ। জাতিগত শিক্ষার দিক দিয়ে এ এক অভিনব পদ্ধতি । যদি কেউ ভাষ! 
পড়তে পারে, শব্দগুলো বুঝতে পারে, তবেই তার অনেক বিষয় আয়ত্ত ইয়। 
শব্দের মধ্যেই রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, মনোবিগ্ভা এবং সমাজ- 
নীতি। আমাদের ভাষায় আমর] বিষয়বস্তকে বর্ণনা করি, ভাষ। যেন বাহ, 
ভাষ! বিষয়ের অবলঘ্ন, কিন্তু বিষয়ই প্রধান। কিন্তু চীনাভাষ। ভাষাই বিষয়, 
বিষয়ই ভাষা । চীনভাষ! হয়ত কৃত্রিম কিন্তু সর্বজনীম। মান্থষে হয়ত বলেনা, 
কিন্তু সকল মানুষ সমান পড়ে, বৈষম্য নেই । কোন প্রকারে একজন চীনবাসী 
যদি লেখাপডা আয়ত্ত করে তবে হাজার বছর আগে মানুষ যেমন পড়েছিল 
সে তেমনই পডতে পায়; তেমনি আনন্। পায়, উপভোগ করে । আমাদের 
দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা আজ হয়ত উপভোগ করতে পারি না, রবীন্দ্রনাথের 
ভাষাও একদিন হয়ত পুরুনে। হয়ে যাবে, কিন্তু চীনের ভাষার এ পরিবর্তন 
নেই। এইজন্ত চীন অবিরত প্রাচীনের সঙ্গে যোগ্লাযোগ করতে চায়, 


২৩ 


৫৫৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রাচীনতার দঙ্গে সঙ্গে চলে। ভাষার এই সংস্কৃতি-কামিকতা চীনের সম্পদ 
বিশেষ | শিক্ষ।য যত বাধাই থাকুক, শিখলে বাধ! থাকে ন1। 

আর তারই ফলে চীনের প্রাচীন শিক্ষাধারা বিংশ শতাব্দী পর্যস্ত চলেছে। 
অনেক বিপ্লব এসেছে, শিক্ষার্থীদেব কাছ থেকে অনেক অভিযোগ এসেছে 
কিন্ত তাতে ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, ভাষার বিশেষ পরিবর্তন কয় নি। 
চীনবাসীর এঁক্য সাধনের এ এক বড কাবণ। 

শিক্ষাশান্ত্রে ভাষা ষেমনি একটি উপকরণ, দুতমনি উপকরণ চীনের 
ঘনীষীদ্দের পোক-ধর্মমত। এই ধর্মমত চাউষুগ থেকে মূলত উৎসারিত 
হয়। আমতা! এই প্রসঙ্গে সেই সবের একটু আলোচনা! করে নিই। 

শাঙবংশকে অপসারিত করেন উ ওয়া, বা রাজা উ; তিনি রাজকে 
'ভাগ ভাগ করে তৃম্বামীদের বিতবণ করেন। তার অঠজ ছিলেন তার মন্ত্রী। 
তাকে দেওয়া হ'ল লু প্রদেশটি। লু অঞ্চল শানটুডে অবস্থিত। এখানেই 
কনফুসিয়াস জন্ম গ্রহণ করেন খু: পৃঃ ৫৫২ তে। লু-র এই অধিপতিকে বল! 
হত চাউয়ের রাজা (1000 ০1 011০%)। তার জ্ঞান পাপ্তিত্য এবং ব্যক্তিত্বকেই 
কনফুসিয়াস আদর্শ হিসাবে পরিগণিত কবেন, (1715 ৮250010 817৫ 
10201721210010 12090610117) [176 10621 10217 01 00180001005, 9০9 ০001111 
1099০, 1 )। 

লু-র অধিপতি ধর্মকে ব্যক্তির বদলে সম্প্রদ্দায়গত করে তোলেন। এই 
জন্যই নীতি প্রভৃতি ধর্ধেরই অঙ্গ হয়ে গেল। এই ছুই জনের সমবেত 
প্রচেষ্টায় চিন্তা, প্রেষণা, সামাজিক এবং ব্যক্তিক উদ্দেশ্ত যেন নতুন সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হ'ল। সামাঞ্জিক এবং অর্থনৈতিক মঙ্গলসাধনই দেশবাসী এবং 
রাজার কঙব্যের মধ্যে দ্াডায়। সম্রাট বা! বাজার জীবন-চরিত্র অনুষ্ঠানিক 
ক্রিষা কর্মের মধ্য দিয়ে নিয়সত্রিত হতে থাকে, পুরনো এঁতিহ্যকে অনুসরণ 
করণ সম্প্রদায়ের মঙ্গলের মধ্যে পরিগণিত হয় । 

এই ষুগটি ব্রোঞ্ু-যুগ এবং আদি সামস্তযু্গকে কেবল অতিক্রম করতে 
বসেছে। সামস্তদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে, কে কাকে পরাভূত 
করতে পারে ; একট! যুদ্ধের আবহাওয়া । 

এই আন্দোলন বিশেষ বিষয়ের ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এসে 
ধান্ধ। দিয়ে পডল। এদের মধ্যে লিপিকর, লিপি সম্পাদক, উৎসব-অনুষ্টান 
কারী, সঙ্গীত এবং লৈল্ত শিক্ষণ শিক্ষক এবং ধাতু ব। কাঠের কর্মীদের ধর] যায়। 


চীন দেশে ৩৫৫ 


পুরনো যুগ এদের অভিজ্ঞতায় আছে, শাঙবংশের লোকও আছে। 
শাঙবংশজ সামস্ত বা ভূম্বামী পদ থেকে অপসারিত হয়েছে, কাজেই সেসব 
অভিযোগও রইল । সমাজ থেকে তাদের প্রায় অপাংক্কেয় ক'রে রাখা 
হয়েছিল । 

খৃঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে চীন দেশে একটা বিশেষণ পদ পাওয়া! গেল 'জ,, 
নামে । “জি, অর্থ ছুর্বল। অপহৃত শাঙবংশজেরা লোকের এই অপবাদকে 
্বচ্ছন্দে গ্রহণ ক'বে বসল। এই ভেসে বেডানে “জং” বা হৃত মর্ধাদ] ফিরিস্বে 
পাওয়াব জন্য বিদ্যা-বুদ্ধির সাধন! করতে থাকে । আর্দি তাও মতের 
অন্তভূক্ত যারা হ'ল তারা ছাডা এই পণ্ডিতবর্গ বাজসভায় পুনরায় চাকুরী 
বাকরী ব] অন্ত দায়িত্বসম্পন্ন পদ গ্রহণ করতে উদ্নগ্রীব হযে পডে। এই দল 
কন্ফুসিয়াসের আগেও ষে তার মতো সমাজ মত ঘোষণা করেননি এমন 
বলা ষায় না। কিন্তু কন্ফুসিযাসের মতো! তাদের হয়ত মৌলিকতা ছিল না, 
তাই তার। এতট। সফলকাম হন নি। 

কনফুসিয়াস নামটি ইয়োরোপের বিকৃত উচ্চাবণ থেকে এসেছে । যেমন 
গঞ্গাকে গ্যাঞ্জেস বলে । পরিবারগত নাম তাব খুড, (বাখোড)। নিগের 
নাম চিউ; এবং ডাক নাম চুউ নি। খ্যাতিব নাম খুউ-ফু-ত্স্থ। এই নামটি 
লাতিনে হ'ল কনফুসিয়াস। 

এর পরিবার শাঙ্বংশের একজন সন্তাস্ত ব্যক্তি থেকে উদ্ভৃত। খুঙড একটি 
রাজকর্মচাবীর পদ পেয়েছিলেন । সমাজনীতি সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা 
তার হয়। সে গুলি প্রয়োগ করবার জন্য থৃঃ পৃঃ ৪৯৫ তে কয়েকজন শিশ্তকে 
নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন, ফ্শানকার সামস্তরাজাদের মধ্যে প্রচার 
করেন । জীবনের শেষ তিনটি বছব লু-তে এসে পুথি-পত্তর লিখতে ব্যাপৃত 
হন | দোহাম্তর ঘটে খুঃ পৃঃ ৪৭৯ তে। 

তার শিশ্যদের বল] “জ, চিয়া” অর্থাৎ পণ্ডিতকুল। খুঙের নিজের জীবনে 
তার মতের প্রতিষ্ঠা তেমন দেখে যেতে পারেন পি বটে, কিন্ত শিল্কের1 এমন 
সিদ্ধি ঘটিয়েছিলেন যে খু$কে চীনের মুকুটখিহীন রাজাই বলা হয়। 

তার মতবাদ কি? তিনি সামস্ত প্রথা পরিবর্জনে সমাজ-উন্নতি বিশ্বাস 
করেন নি। ববং তাকেই সমর্থন করেছেন । চাউ-য়ের আদর্শ ামস্ততন্ত্রকে 
তিনি অগ্নমোদন করেন-_-অর্থাৎ জ্যেষটপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হবে, অন্যপু্র 
পৃথক জমি পাবে । 


৩৫৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


খুঙ দেখেছিলেন, রাজাদের দুর্নীতির জন্য, সভালদদের অন্তায়ের জন্ঠা 
দেশের লোকের ছুর্শা । দেশের লোকের ছুর্দশার দরুণই রাজ্যের দুর্দশা, 
রাজাদের উথানপতন । এই জন্যই আদর্শ রাজার নীতির দিকে তিনি এত 
মনোযোগ দেন। সত্যকার শালকের আদর্শ হবে অমগ্রজনের মঙ্গলসাধন 
করা। কঠোর আইন প্রণয়নে এই কঙ্যণধর্খ উদ্যাপন কর] যায় না, যায় 
প্রকৃতির নিয়মকে উপযুক্তভাবে গ্রহণ ক'রে তাকে অনুষ্ঠিত করবার সহায়তা 
করা। এই প্রশাসনিকের জন্য দরকার বুদ্ধি, সহানভূততি, এবং বিষ্াঁ। জন্মস্থত্রেই 
যেশ্শাসন করবার ক্ষমতা জন্মে ত1 নয়, ক্ষমতা জন্মে চরিত্র এবং প্ররুত শিক্ষার 
দ্বার । কাজেই শিক্ষা! সাজনীন তওয়! উচিত | 

খু$ তাহলে ছুটে। দিক স্বীকার করছেন ; প্রত্যেক মানুষই শিক্ষা গ্রহণের 
উপযুক্ত আর প্রতে)ক মান্ষই শাসনকর্ষের অধিকারী | শিক্ষা দিয়ে সেই 
শীগনকর্নকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । অনেকটা] গণতত্্রের যতো । 

কিন্তু শিক্ষাই তে) পৃথিবীতে যত বিপধয় এনেছে । তাহলে প্রকৃত শিক্ষা 
কোনটি? তিনি বলছেন, “ষখন তুমি কোনকিছু জান তখনই যেন বলতে পার 
যে, হ্যা তুমি এ বিষয়টি জান ; আর যখন তা জাননা তখন যেন স্বীকার করতে 
পার যে, না তুমি জানন?; এইটিই প্রকৃত শিক্ষা |” 

প্রকৃতি-শিক্ষার সঙ্গে ষে তার কোন বিরোধ ছিল এমন নয়, তবে বোধ হয় 
পুথির মধ্যে সেগুলি আবদ্ধ রেখেছিলেন । পাখী, পণ্ড, গাছ-পালার নাম 
জানতে হবে, তা তার কথায় পাওয়] যায় । 

মানুষের সমাজের আদর্শপথ ঠিসাবে তিনি বললেন, সমাজ-মাহষ প্রকৃতি 
থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন, প্রারুত-মান্ুষও সমাজ-মান্ূষ থেকে পৃথক থাকবেন। 
তবেই সে সত্যকার মানুষ হতে পারবে । 

তিনি সমাজদর্শন থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেননি । এ ছুটিই এক। 
তিনি জানতেন এবং বলেছেনও, রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং আহত হয় 
জনসাধারণের মধ্য থেকেই । এই স্থত্র থেকেই খুঙ-কে বিপ্রববাদের সমর্থকও 
বল। হয়েছে। 

খুউকে প্রধান শিক্ষাব্রতীর মধ্যে একজন বলে মনে করা হয়। কারণ, 
তিনি শিক্ষাকে সকলের জন্য প্রচার করলেন; তার পূর্বে কেবল ধন্ুবিগ্যার ইন্কুলই 
ছিল। তিনিই প্রচার করলেন, শিক্ষা্ন কোন শ্রেণীভেদ থাকবেনা । শাসন 
কর্মচারী যে কেউই হতে পারে যদি তার শিক্ষা-যোগ্যতা থাকে । অনেকে- 
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অনুমান করেন, এই নীতির মধ্য দিয়েই তিনি নতুন অভিজাত শ্রেণী তৈরী 
করার পথ প্রস্তুত করেছিলেন । তবু স্বীকার করতে হবে, এই উপায়েই তিনি 
গণতন্ত্র বোধ আবাহন করতে পেরেছিলেন । খুঙের প্রকৃত শিক্ষা বলতে 
মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় চরিত্রে বিনয়ের প্রতিষ্ঠা। 

আর একটি বৈশিষ্ট্য খুউ-বাদে পাওয়! যায়, ঘুক্তির উপর এই বাদ বেশি 
জোর দেয় “কোনরকম কুসংস্কার বা! মরমীবাদকে আমল দেওয়। হয়নি অর্থাৎ 
মানব সমাজের অন্তভুক্ত যানয় তাকে বর্জন কর! হয়েছে । তার কথায়, 
ন্যায় বোধ এবং সঘ্বিচার মানুষের মধ্যে ষখন প্রয়োগ করতে পার] যায়, তখন 
তাই হচ্ছে প্রজ্ঞা । দেব দানোকে শ্রদ্ধা করঃ কিন্ত তাদের থেকে নিজেকে 
সরিয়ে ৪ রাখো । দেব-দানোকে পুজো! বা সেবা করতে চাও? মানুষকেই 
যে সেবা! করতে শিখল না, সে দেব-দানোকে সেবা করতে চায় কোন্‌ সাহসে? 
মৃতকে জানতে চাও? জীবস্তকেই যে জানলন1 সে মৃতকে জানবে কি করে?” 
“ষে মান্থষ মানবিকতাই শেখেনি সে অনুষ্ঠান উদঘাপন ধ'রে কি করবে? 
যে মানুষ মানবশ্ডণ পায়নি সে সঙ্গীত নৃত্যে যোগ দিয়ে কি করবে :?” 

খুডের মতবাদে একদিকে সমাজ মতকে যেমন পাশ কাটানো আছে, 
অন্দ্িকে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করবার সবল প্রচেষ্টা আছে। 

তার আলোচন তিনটি বিষয়ে থাকত, স্তবস্ততি, ইতিহাস এবং অনুষ্ঠান 
উদযাপন | পড়ানোর মধ্যে থাকত লিপিশিক্ষা, চরিত্র গঠন, গুরুজনে আস্থা 
স্থাপন এবং প্রতিজ্ঞা পূরণ বা শপথরক্সণ। 

কিন্ত তিনি অতি-প্রাক্কত বিষয় বর্জন করেছিলেন । ভূমিকম্প আগ্নেয়- 
গিরির অগ্নযৎপাত প্রভৃতি বিষয় তার শিক্ষায় স্থান পায়নি, অথচ এগুলো দেশে 
আছে, দেশের এ সমল্সা। এইজন্যই অনেকে বলেন, তার শিক্ষা চীনকে 
কারিগরা বিজ্ঞান এবং প্ররূত বিজ্ঞানের পথ থেকে সরিয়ে আনল । কিন্ত তিনি 
সম্পূর্ণ সক্ষম হননি, কারণ তাও মতবাদ খুডেব মতবাদকে এইভাবেই প্রথম 
থেকে খগুন করে দিয়েছে । খুউবাদ এইজ্ন্তই দেশে একেবারে নীচের তলায় 
নেমে আসতে পারেনি । 

খুউ-বাদীদের মধ্যে মাউ-থে। হচ্ছেন অন্যতম (11500109) | তার সময় 
ুষ্ট পূর্বাধ ৩৭৪ থেকে ২৮৯। লুর দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করেন। লিয়াং এবং 
চি-তে তিনি পডাতেন, সেখানকার অধিপতিদের পরামর্শ দিতেন | 

মাউ-খে খুঙের গণতন্ত্রের দিকটির উপর জোর দ্বেন। মানবমন সম্পর্কে 
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তার বিশেষ মত ছিল। তার মতে, প্রত্যেক মান্গষেরই এমন মন থাকে যা 
অন্যের ছুঃখে বিগলিত হয়। কোন ছেলে যদি দেবা কুয়োতে পড়ে যায় তবে 
মানুষ যে হা হুতাশ করে তার কারণ এ নষ যে ছেলেটির পিতামাতাকে তার। 
বিশেষ ন্েহ করে, কিংবা প্রতিবেশীর প্রশংসা কুডোতে চায়; তার কারণ মানব- 
মনের এ এক ধর্ম ব1আবশ্তিক গুণ। অর্থাৎ তার মতে, মান্য স্বভাবতই 
সদ্ধর্মী । 

যদি বল, "ভালো, হচ্ছে শিক্ষা-সাপেক্ষ ; অনেক্ষট। বুনো গাছের মতো 
তাকে যেমন কেটে খুদে পাত্র তৈরী করতে হয়-তেমনি মানুষকে সদ্ধর্মী 
করতে হয় শিক্ষ। দ্রিয়ে ; যর্দি বল জলকে যে-পথ কেটে দেবে সেই পথে ষাবে, 
তা হলে বলব বুনে! গাছকে কাটা মানে তাকে বিনষ্ট কর1$ বিনষ্ট ক'রে 
মান্ষকে শিক্ষা দিয়ে লাভ নেই ; জলকে ষেপথ কেটে দেবে সেই পথে যাবে 
বটে, কিন্তু পাহাডের উপরে নিম্নাতিমুখী জলকে উঠাতে হলে তোমাকে 
বলপ্রয়োগ করতে হবে-সেটি হবে জলের ধর্মবিরোধী, প্রকৃতি বিরোধী ; 
তেমনি শিক্ষা দিয়ে সন্ধর্মী করতে গেলে মানুষকে প্রকৃতি বিরোধী করে 
তোল। হয়।? 

মাঙ-থে! এখানে অনেকট? তাও মতাবলম্বী হয়ে পডেছেন। মাউ-খো 
তৎকালের একটি মতবাদকে খণ্ডন করতে চাচ্ছেন-_তা হচ্ছে, মানুষ মূলত 
ভালোও নয় মন্দও নয়-_তাকে শিক্ষা দিয়ে ভালো করতে হয়। মাঙখো 
বলতে চান মানুষ ম্বভাবতই ভালো, সেই প্রককৃতিকেই সাহায্য করতে হয় 
শিক্ষা দিয়ে । মানষের প্রতি গ্রীতিই মাঙ খো-কে খুঙের মতাবলম্বী করেছে 
কিন্ত মাউ খোর মধ্যে এই দিকটি তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । 

স্পষ্ট করলেন ₹.স্থন চিঙ (খৃঃ পুঃ ২৯৮ থেকে ২৩৮)। শান্সীতে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিভাগের রাজকর্ণচারী ছিলেন, কিন্তু 
লেখক এবং শিক্ষক হিসাবেই তার বিশেষ খ্যাতি । 

তার মতে, মান্তষের খারাপ হওয়ার প্রবণত। আছেই । তাকে ভালে। 
করতে হয় শিক্ষা দিয়ে । 

খৃঃ পূর্ব চতুর্থশতকে আরিস্ততল মানষের মনের শ্রেণীভেদ (78০৩ ), 
করেছিলেন ; কিন্তু খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে হস্থন চিউ চীন দেশে মনোবিগ্ঠার 
আবাহন করলেন । হুন্থন বলেন, জল এবং আগুনের ধর্ম আছে (চি), কিন্ত 
গ্রাণ নেই (সাও); গাছের প্রাণ আছে কিন্তু দৃষ্টি নেই (চিহ )7 পাখী- 
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পশুর দৃষ্টি আছে, কিন্তু বিচার ক্ষমত1 নেই (ই )3 মানুষের ধর্ম আছে, জীবন 
আছে, দৃষ্টি আছে এবং সর্বোপরি বিচারবোধ আছে।**'মানুষ সজ্ঘবন্ধ 
হতে জানে সম।জগঠন করতে জানে (চণ)। কেমন ক'রে মানুষে পারে 
আন অন্যে পারে না? কারণ মান্ষ যৌথভাবে শ্বস্ব কাজ করতে পারে, 
এবং নিজের নিজের ভাগ নিতে জানে । কেমন ক'রে সে পারে? কারণ 
তার বিচার-বে'ধ এবং অধিকার বোধ আছে। 

চীনের মনোরবছা। এই লুক পথেই বিকশিত হতে থাকে । তার 
পষবেক্ষণশভ্ির শিক্ষাই এমন গভীর ভাবে সমন্তা তুলতে শিখিয়েছে। 
হ-সথন কুসংস্কার বিরে।ধা কিন্ত জাতিরএঁতিহ উৎ্সব-অন্ুষ্ঠান তিনি মান্ত করেন; 
তিনি বিজ্ঞান বিবোধী 1কন্তু গ্রচলিত কারিগরী বৃত্তিকে অনুমোদন করেন। 
অর্থাৎ প্রকৃতি অন্ুসারী যা কিছু তাকেই তিনি মান্য করেন, কিন্তু জোর 
ক'রে কোন পরিবর্তনকে স্বীকার করেন নি। বোধ হয় তাও-বাদের 
মুখাপেক্ষী তিনি হয়ে পডছেন। 

তবে মধ্যযুগে খুউ-বাদীর! অঙ্ক, সেচকার্ধের বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, 
চিকিৎসা শাস্ত্র এবং কৃষিবিগ্াা অর্জন করছে দেখা যায়, কিন্তু আলকেমী বা 
রসায়ন শাস্্ অবহেলিত। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই কামাবের কাজ, 
কারখানার কাজ কিংব। অন্তাগ্ত কারুকর্ণকে তার] নিতাস্তই অবজ্ঞার চোখে 
দেখছেন । 

হাঁন সআাটেব পৃষ্ঠপোষণায় খুঙ-ধম রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেতে 
থাকে । তগণ থেকেই মন্দির গড হয়। আর এই ধর্ম যখন পণ্ডিতদের 
ধর্ম তখন অন্রমান কব] অসত্য হবে না ফে এই মন্দিরগুলি লেখাপডা শেখারই 
যায়গ] বা ইঞ্চল। পিস্ত মনন শাপ্তই এই ইন্থুলের পাঠ্যতালিকা হয়ে পডল। 

মখমীবাধেপ মধ্যে তাও-বাদই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র যা বিজ্ঞান-বিরোধী 
নয়। তাও-ব।্ চীনের বিজ্ঞানচচার স্বপক্ষে । হয়ত এই বিজ্ঞানচর্চাকে 
যাছু ব1 ইন্দ্রজজাল হিসাবে অভিহিত কর] হয়ঃ কিন্তু বিজ্ঞান আর ইন্দ্রজালের 
মধ্যে পার্থক্য সেদিন পধস্ত, যোডশ-সগ্তদশ *তক পর্যস্তও, করা কঠিন ছিল। 
নিউটনকেও শ্যে এন্দ্র জালিক বলা হয় (17,010 8০765 13০৬107) 16 
14197, 319 1946) । কাজেই ইন্ত্রজাল কথাটি নিয়েই আমাদের উন্নাসিক 
হওয়া ঠিক হবে না। 

তাও-বাদের ছুটি উত্স আছে। চাউ যুগের শেষ দিকে মানব-সম।জ 


৩৬৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


বিরোধী হয়ে তাও-রা প্রকৃতি উপাসক হয়ে উঠল। রাজসভা ছেডে দিয়ে 
তার! নির্জনে, অরণ্যে এবং পাহাড-পর্বতে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতিকে অনুসরণ 
করতে সুরু করল। মনুষ্য সমাজকে শৃঙ্খলায় আন] যাবেনা বলে তাবা 
বিশ্বাস করে; এই দ্বিক দিয়ে তার! খুঙের যে কেবল বিরোধীই তা 
নয়, প্রবল শক্র। খুঙ-বাদের এই জ্ঞানচর্চাকে তার] অবজ্ঞা করতে 
স্বরু কবে। 

তাও-বাদের আর একটি শাখা পলবিত হতে থাকল “শামান? ধর্মমতকে 
আশ্রয় ক'রে । এইটিই ছিল লোকধর্মমত, বাষ্ত্রীয় নয় । কাজেই খুঙ-বাদীদের 
বিরুছ্ধে এই ধর্মমতও প্রক্কতি-বাদীদের সঙ্গে এক হয়ে অভিযান স্থকু করে। 
এই শামানবাদ থেকেই এল আলকেমি এবং ইন্দ্রঞজাল, উৎসব অনুষ্ঠান, নৃত্য- 
গীত প্রভৃতি । 

তাও-বাদ থেকেই চীনের কবির! প্রেরণা নিয়েছেন, এদের কাছ থেকেই 
কারিগরের! উৎসাহ পেয়েছে, তাও-বাদের পৃষ্ঠপোধণাতেই চীন অভিজাত- 
তন্ত্র বিরোধী হয়ে পডেছে। অর্থাৎ তাও-বাদ চীনের আষ্টে-পুষ্টে। 

তাও-বাদের প্রথম প্রবক্তা লাউ-ৎস্থ মনে হয় ভোনানের এক সন্ত্রাস্তবংশ 
জাত। কিন্তু তিনি পরিবারের নীতির সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। 
আনুমানিক খুঃ পৃঃ ৪র্থ শতকে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । 

তাও হচ্ছে পথ। কিন্ত এ পথ মানব-সমাজের পয়, প্রকৃতি পরিক্রমার | 
তাও এই ব্রক্ষাগ্ডকে জন্ম দিয়েছে, প্রতিপালন করেছে, ভূষিত করছে, 
পূর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই তাও মতাবলম্বী ষে কোন কিছু 
পালন করবে কিন্তু দাবী করবে না, নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু নির্ভর করবে না, 
প্রধান হবে কিন্তু প্রতৃত্ব করবে না। এই-ই হচ্ছে তাও-বাদের অদৃশ্ঠ “গুণ” 

তাও অস্ত ; বা কাজ করে যায়, কিন্তু প্রতুত্ব করেন।) প্রকৃতিকে মান্ত 
করে, প্রকৃতির উপর বলপ্রয়োগ করে না । “দেখ এবং বোঝ, কিন্তু শাসন 
করনা? এই-ই হচ্ছে প্রক্কৃতি সম্পর্কে তাও-এর নীতি । 

তাও সর্বদা, সবাইকে সঞ্ীবিত করে, কর্মসম্পাদন করে কিন্তু কর্মভোগ 
করে না; সকলকে ভূষিত করে কিন্তু কারও উপর প্রতৃত্ব বিস্তার করে না। 
শূন্ত অর্থাৎ “কিছু নাই” থেকে এর জন্ম, কাজেই সবার নীচে এর স্থান, কিন্তু 
যেহেতু তার বলপ্রয়োগ ব্যতীত সবাই এর আদেশ পালন করে সে হেতু 
'তাও সকলের উপরে, নিজের মহত্ব জাহির করে না তাই সে মহৎ। 


চীন দেশে ৩৩১ 


মরমীবাদীদের এইই হচ্ছে মৃলমন্র। অনেটাঁ সাদ্ধ্ভাার মতে।। 
উপনিষদের কথার মতে। শোনায় “তদেজতি, তন্ন এতি. তদ্দ,রে তথ্বস্তিকে |” 

বর্তমান যুগে ইংরেজি সাহিত্যের কবিদের মধ্যেও এই সাদ্ধ্যভাষার 
ব্যবহার দেখা যায়, পরম সত্যকে বোঝাবার জন্য । যেমন এলিয়েট বলছেন, 
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এই জন্যই ইংরেজি সাহিত্যের কবি-গুঁপন্থাসিক সমালোচক ডুরেল বলেন, 
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কিন্তু মরমীবাদীদের মধ্যে তাও-বাদ প্রকৃতির সত্য দর্শন থেকে ক্ষাস্ত 
হয় নি। প্ররুতির প্রক্রিয়াকে মে পষবেক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র £ 

“এই অসীমশূন্ অবিরাম ঘুরছে কি করে ?...স্্য চন্দ্র নিজের নিজের স্থান 
নিয়ে কি সন্তষ্ট? কোন অরুশ্ত শক্তি কি এদের চালনা করছে? কে এই 
সব গ্রহমগ্ডলকে নিয়মে বেধেছে? কোন বিপ্লব ঘটছে না কেন? **এর। 
কি কখনও থামবে না? কি করে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টি থেকে যেঘ ? 

ই সব প্রশ্ন তাও-বাদীর। আলোচনা করে। এই প্রথম কেবল 
আত্মসমর্পণ করে না, সন্ধান কনে। 

“যে প্রাণীর নবদ্বার তারাই গর্ভ থেকে জাত হয়; যাদের অষ্টার তার! 
ডিশ্ব থেকে জন্মে। জীবনের অস্তিত্ব অনৃশ্ত উৎস থেকে, গমন অশীমে।” 
জ্ঞান দিয়ে এসব বোঝা যায় না, যুক্তি দিয়ে ধর] যায় না।..এই স্ছষ্টিতে তুমি 
কিছু যোগ করতে পার না, কিছু (স.ল হ্ঙির কোন কিছুরই হ্রাস হয় ন।” 

পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের চরিত্র গঠিত হয়-_-একথাও তাও স্বীকার 
করেছে । পরিবেশের মধ্যে জলের ধ্ আর গতি নিয়ে তাও-বাদীর! 
অলোচনা করেছে । শরীর-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাদের ধারণ! সেকালের 
পক্ষে নিখু'ত। প্রকৃতিকেই ধেসে দেখে তা নয় সে জীবজন্ত গাছপাল! 


৩৬২ ভারত ও এশিয়র শিক্ষা ব্যবস্থা 


মানুষ তার জীবনযাত্রা অবয়ব সংগঠন, মানসিকত৷ প্রভৃতি সমস্ত দিক গভীর 
অভিনিবেশ সহকারে দেখে । 
কিন্তু পষবেক্ষণ করার সঙ্গে সব কিছু বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেও তাও-বাদী 
স]মগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে নি। সব কিছুব মধ্যে “এক'কে খুঁজে ফেরে 
জগত ব্রক্মাণ্ডে যেন এক মহা-এক আছে যার দ্বার] সবকিছু পরিবর্তিত হয়, 
স্থিতিলাভ করে । এই একের চেতন] €থকেই চীনের ধর্মনীতি, প্ররুতিবিজ্ঞান 
এবং রাজনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রাজনীতির দিক দিয়ে তাই “এর 
সমস্ততন্ত্রে মতো। একটি মানব সমাজেব বিচ্ছিন্ন অংশ মানতে চাষ নি।, 
"  ছান্দোগ্য উপনিষদ যেমন ব্রহ্ধকে কল্পনা]! করছে সমগ্র বস্ত-বিশ্বের মধ্যে, 
অনেকট1 তেমনি তাও-এর অস্তিত্ব; পিপীলিকাম় এই তাও আছে, আছে 
মাটির পাত্রে আছে সধন্ধ। তাই তাওবা কোন কিছুই ঘ্বণা কবে ন।, 
খুঙ বাদীর মতে! কামাব-কুমোবেব তৈবী বস্তকে উপেক্ষা করে না, 
বিজ্ঞানচর্চায় সব কিছুকেই তারা গ্রহণ কবেছে। তা সে ষফত অবজ্ঞাত, ফত 
কুৎসিত বস্তই হোক না কেন। 
চরির গঠনের দিক দিয়ে তার] বলে, “যে বাজ1 পক্ষপাতীত্ব ক'বে 
কাউকে পুরস্কৃত কবে ন।, তাব মত নিয়ম বাদী এব” কঠোব হও , ভূমি এবং 
শণ্ের মতো! বিবেক্ী কিন ধীব হও. যেমন ক'রে তারা সমস্ত উপচার গ্রহণ 
করে এবং আশির্বাদ বধণ কবিতে প্রিয়জন মানে না) উদার হৃদয় হও 
যেমনভাবে “আকাশ” বাধাহীন হয়ে চতুর্দিকে ছভিয়ে আছে” ইত্যাদি | 
তাও প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেয় প্রকৃতির কোন অবস্থাকেই তার। উপেক্ষা 
করে না ঘেমন, “গ্যাৎগেতে জায়গায় থাকলে মান্রষের বাত হয়, মবেও যেতে 
পরে; কিন্ত সে তো আর্দ্রতীব দে।ষ নয, কারণ তা হলে পোক1 সেখানে জীবন 
লাভ করেকি করে? গাছেব উপরে বাস করা স্নাষুর পক্ষে মঙ্গল ন। হতে 
পারে, কিন্ত সে তো মানুষের পক্ষে; শাখামুগের বেলা ৮” অর্থাৎ পরম 
হিতকর ব'লে প্ররুতির কোনটিকে জগৎ মানবে? পবম অহিতকবই ব। 
কোন্টি? 
এই ভালে। মন্দ যে এক €৫স কথা ফ্রযেডের তথ্য থেকে পাচ্ছি। আর 
ফ্রয়েডকে অনুসরণ ক'রে আরও গভীরে যিনি প্রবেশ করেছেন সেই চিকিৎসক 
ডক্টর গ্রভেক (010990601. ; 1866-1934 )-এর উক্তি; (1 ৫০0 100916811 
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চীন দেশে ৩৬৩, 
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আমি বলবই যে, মানুষ তার ব্যাধি সৃষ্টি করে নিজেরই কোন বিশেষ 
উদ্দেস্তে ; বহির্জগৎ-কে দে এর উপকরণ তৈরী করে মাত্র। বহির্জগতে সে 
খুজে পায় অফুরম্ত উপাদান য। তার উদ্দেশ্যুকে চরিতার্থ করতে পারে; 
আজকে সে দায়ী করবে কলার খোসাকে কালকে যৌন ব্যাধিকে, পরশু 
শীতল হাওয়াকে অথব। যে-কোন জিনিস যা তাব ছুঃখকে বাডাতে সাগায/ 
করে। (উদ্ধতি ভ্যুরেলের বই থেকে পৃষ্ঠা ৭২ )। 

তাঁও-এর এই নীতির সার্থকত। কি? সার্থকতা হচ্ছে এই যে, মানুষের 
নিজের কল্যাণের জন্ত প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চায়, এইটি সত্য-সন্ধানের 
পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা নয। প্রকৃতি শুধু মানুষের জন্য নখ। প্রকৃতির 
সব কিছুর পিছনে একটি হেতু আছে। যদি মানুষ তার সন্ধান না নেয়, 
তবে ঘটন1 সংগ্রহে তারা যতই নিয়মনিষ্ঠ হোক তার! ভুলই করে। নিজের 
বিচারে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এই যে ভেদজ্ঞান করেছে, এই জ্ঞানেই সে 
মানুষের মধ্যেও ভেদ করেছে; এমনি ক'রে পণ্ডিত শাসক সাধারণ মান্য 
থেকে নিজেদেব পৃথক করল, সরিয়ে রাখল। পবত থেকে জল উৎসারিত 
হয়ে নদীর দ্রিকে যায়, তাব কারণ তো৷ এ নয় যে, জল পবতক্ে খ্বণা করে 
আর সমুদ্রকে ভালবাসে! গোধূদ সমতলভূমিতে উৎপন্ন হয আর 
গোল[বাভীতে স্তপীকৃত হয় তার কামণ এ নয় যে, গোধুম এই অবস্থা পছন্দ 
করে-এ ঘটেছে মাগষেব ইচ্ছার দকণ। প্ররুত সাধু ষে ভালে'-মন্দ বাছে 
না, স্থায়ীত্ব আর ধ্বংস নিষে চিন্তা করে না, সে অন্রসন্ধান করে তার কারণ। 

মান্তষের কি কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না? তাও 
প্রতিবাদী সে বিষয়েণ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন) “যুক্তিই কার্ধ 
পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে। খস্ত বিশ্বে অন্তনিহিত ধম মেনেই এই নিয়ন্ত্রণ 
চলবে । যেমন, আগুন হয়ত কুয়েকে শ্বকিয়ে ফেলতে পারে, অথবা হুয়াই 
নদীর জলকে সেচকাষের জগ্ত পাইাডের মাথায তোল। যেতে পারে। কিন্ত, 
এই কাজ হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, এই প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ । 


৩৬৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই কাজকে বলা যায় অহিতকর ব অনাৰশ্ঠক চেষ্টাপ্রস্থত কর্ম (ইয়ু উয়ে)। কিন্তু 
নদীতে নৌকা চালাও, বালুতে গাডী চালাও, শীতের হাত থেকে পরিজাণের 
জন্ত কিছু ব্যক্তিগত ব্যবস্থা নাও, বর্ধার বন্যার জন্ত খাল খনন কর- _এইগুলি 
হবে প্রকৃতি অগ্ুসারী কাজ। বস্তুর প্রকৃতিকে মান্য করে যে কাজ সেই কাজই 
তাও বাদী করবে ।” 

খুডের নীতি পরিবর্তন ক'রে তার! বলে, জ্ঞানী তাকেই বলে ষেজানে ষে 
সেকিছু জানেনা । ভূল তারাই করে যারা মলে করে যে তার জানে কিন্তু 
প্রকৃত পক্ষে জানে না। আর জান। কেমন ক'রে সম্ভব? বই থেকে নয়, 
গুরুর মুখ থেকেও নয় । যাবা ধন্গক চালন। ভালো জানে তার ধন্র্ধরের কাছ 
থেকে শেখে না, শেখে ধনুকের কাছ থেকেই , নৌকো চালন। মাঝির কাছ 
থেকে শেখা যায় না, নৌকে। চালন1 ক'বেই শিখতে হয়। 

তাও-দের এই মতবাদ কি ইস্কলকে নস্যাৎ করছে, বর্জন করছে 
শিক্ষককে ? কিন্ত ফলত তা নয়। মানুষের আঁভজ্ঞতা অজিত হয়েছে প্রকৃতির 
কাছ থেকে আর সেই অভিজ্ঞতার স্থত্র অবলম্বন ক'রে । কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
সাহচযেই শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ হওয়! ঠিক নয়, স্থত্রটিকে প্রক্কৃতির মধ্য থেকে 
প্রমাণিত ক'রে নিতে হবে , সেই পষবেক্ষণেই নতুন অভিজ্ঞতা তৈরী হবে; এই 
কথাই তাও বলতে চায়। 

তবে এত সত্বেও, সমাজ নীতির দিক দিয়ে তাও তচ্ছে পশ্চাৎমুখী । প্রাচীন 
পদ্ধতি যৌথ কর্ম এই মতবাদ অনুমোদন করে * সঞ্চয় পছন্দ করেনা । সামস্ত- 
তন্ত্রকে নিন্দা করে, কিন্তু যখন সেই ব্যবস্থা এসে গেল তখন তা থেকে উত্তীণ 
হওয়ার পথ সে বলে দেয়নি, বলে দিল শুধু প্রাচীন স্মাজব্যবস্থাকে অনুসরণ 
করতে । ধের দিক দিয়ে তাও সমষ্টিগত ধর্মবোধকে বর্জন করল। এই 
সমষ্টিগত ধঙমবোধ সামস্ততন্ত্র গ্রথার | কিন্তু রাষ্ট্র যত প্রসাবিত হয় তত সমস্ত 
উত্সবে ব্যক্তির ষোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে , কাজেই ধর্মের দিক দিয়ে শেষ পযন্ত 
তাও-বাদ ব্যক্তিব মুক্তির উপায় হিসাবে পবিণত হল। খুষ্টীয় প্রথম শতক 
থেকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষণা পেলেও তাও-বাদ সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পডতে 
পারল না। এই মতবাদের সঙ্গে এসে মিলল জরধুষ্ট্র বাদ, মিলল ভারতীয় 
দর্শন | তবে সঙ্গ বংশের প্রাথমিক যুগ পধস্ত তাও-বাদ রাষ্ট্রের প্রচুর 
সহযোগিতা পেয়েছে। 

সবচেয়ে বড দান তাও-এর হচ্ছে চীনে বিজ্ঞান-মন তৈরী কর] ( ৫৩$০1- 
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চীনের সমাজ জীবনে খুঙ বাদ এবং তাও বাদের পরিণতিক্রমে শ্বভাবতই 
বুদ্ধিবাদ দেখা দিতে বাধ্য । খুঙ$ আর তাও এই ছুটি বাদ যখন সমাজতাটনীর 
দুই তীরে আন্দোলিত হতে থাকল তখন মধ্যপস্থা আসবে । এই মধ্য পথ 
'পাওয়া যায় ( সাময়িক ) মে] চিয়া এবং মিউচিয়। বাদের মধ্যে | 

মো-চিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মোতি। তার কাল নিয়ে মতবিরোধ 
আছে, তবে মনে হয় পঞ্চম চতুর্থ খুষ্ট পর্ব শতকের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন । 
অর্থাৎ মা$খো (17151019 ) এব জন্মের খুব বেশি আগে দেহত্যাগ করেননি । 
লু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিছুকাল বোধ হয় সঙ বংশে মন্ত্রী ছিলেন। তার 
মূলমন্ত্র হচ্ছে সর্ধজনীন প্রেম এবং আ'ক্রমণাত্মক যুদ্ধবিরোধীভাব | 

এই মো-বাদ স্থরু থেকেই খুব সঙ্ঘবদ্ধ এব” নিয়ন্ত্রিত আকাবৈ প্রকাশ পেল। 
সামস্ততন্ত্রের বিরোধী যে এব! তা নন; ভাদেব শাস্তিপ্রিফতার একট] সীম! 
ছিল। যদি কোন দুর্বল রাষ্ট্র আক্রান্ত হ'ত সবল কর্তৃক তবে এই মো-বাদীরা 
দুর্বলকে সাহায্য কববার জন্য ছুটতেন। এই জন্য ্টাবা রণবিচ্যা শিখতে বাধ্য 
হতেন | এই রণ বিদ্যার অঙ্গই তাদেব শিক্ষায় আনল গুর্গ নির্মাণ এবং অন্যান্থ 
নিরাপত্তার জন্য বাস্তব বিজ্ঞান চর্চ|। তাও বাদ যদি জীববিদ্যা এনে থাকে 
তবে মো-বাদীর1 এনেছে পদার্থ ও যন্ব বিদ্যা । 

তবে মো-বাদীদের মধ্যে কালক্রমে যে সব ধিষয় প্রবেশ কবগ তার মধ্যে 
গোডাতে- সমাজ বিধান, সমাজ-জীবন, "শন এবং শেষে বৈজ্ঞানিক তর্কবিষ্া, 
বিজ্ঞান এবং রণবিছ্যা | 

মো-বাদীর] তাও-এর অদিম মানবের প্রাথমিক জীবনযাত্রাকে পছন্দ 
করেননি । সমাজতন্ব নিয়েই তাওদেব সঙ্গে মো-বাদীর বিরোধ | মো-তির 
মতে :-. 

মানব সমাজের আদিকালে কোনরকম 'বধান ছিলন1, কোন শাসন ছিল 
না) সবাই নিজের নিজের মত অন্বযায়ী চলত । যত মান্ষ তত মত। 
আবার গ্রত্যুকেই নিজেব মত সমর্থন করত, অন্যেব মতে কান দিত ন1। 
ফলে পিতা-পুত্র, ছোট-বড প্রত্যেকে প্রত্যেকের শক্র হয়ে পডগ, কেউ কোন 
মীমাংসায় আদতে পারত ন1। প্রত্যেকে অন্তের অস্থবিধার জন্য জল, আগুন, 


৩৬৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


আর বিষ নিয়ে কাজ কবত। বাডতি উৎসাহ পারস্পরিক কাজ কর্মে ব্যরিত 
হত ন1; বাডতি খানের কোন অংশীদ্দাব না থাকায় পচে ষেত। **এই 
উচ্ছঙ্খলতার বপ এখনও পশ্ু-পাখীদের মধে; দেখা যায়। এই উচ্ছৃঙ্খলতার 
কারণ শাসক-বিহীন মানব-সন্প্রদায়। কাজেই সং মানুষকে নির্বাচন করে 
রাজা কর! হল।” 

উপরোক্ত সমাজতত্ব অবশ্য নিভূ্ল নয়। কিন্তু এর মধ্যে রাজতম্ত্রকে 
সমর্থন করা হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। তবে খুডবাদীদের মতো অতট। 
গৌঁডা পন্থী নয়। নো-বাদীরা! বেশী-মান্তষেব কল্যাণকেই শাসকের কর্তব্য 
হিসাবে ধরেছে । সর্বশক্তিমান বড বাষ্রকে ঘ্বণা করে তখনই যখন 
ছোটরাজ্যকে সে আক্রমণ করে) বড গৃহস্থ ঘ্বণ্য যখন ছোট গৃহস্থকে ধ্বংস 
করে) সবল দ্বণ্য ষখন দুর্বলের উপর অত্যাচার করে; চতুর খ্বণ্য যখন 
নির্বোধকে প্রবঞ্চন1! করে $ মানী দ্বণ্য যখন সে ছুঃস্থকে উপেক্ষা কবে ।” 

এই দিক দিয়ে মো-বাদীরা ঘখন খুঙবাদেব কাছাকাছি, তেমনি আবার 
তাও-বাদেরও কাছাকাছি ঘখন বলে" “মহান্‌ তাও খন ছিলেন অর্থাৎ 
সেই অবস্থা বিরাজ করত, তখন জগৎ সংসাব একটি সম্প্রদ্দায় মাত্র। 
জননাধারণকে পথ দেখানোর জন্ত প্রতিভাশালী আর কল্যাণধর্ষা নিযুক্ত হ'ত ॥ 
তাদের কথা নিষ্টাধুক্ত, তাবা সধমাকে অন্থশীলন করত। মানুষে অন্যের 
পিতামাতাকে নিজের পিতামাতার মতো শ্রদ্ধা কবত, অন্তের সম্ভানকে 
নিজেব সম্ত।নের মতো স্বেহ করত। মৃত্যু না ঘট। পর্যস্ত বুদ্ধদের সংস্থান 
কর] হ্ত, সমস্ত লোকেই কাজকর্ম পেত, আর ছোটদেরজন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
ছিল ।......এইই হচ্ছে “ত1 খুঙ্গেব? যুগ অর্থাৎ মহামিলনেব যুগ |” 

উপরোক্ত অংশ থেকে বেশ অন্রমান কর] যায়, চীনের সমাজে তখন 
কি অবস্থা ছিল অর্থাৎ এব বিপবীতটিই তখনকার রীতি । 

মো-বাদীরা তাহলে জগতের কি ভাবে উন্নতি বিধান করতে চায়? 
বিশ্বজনীন প্রেম দ্বার! (চিষ়েউ.আই )। শিক্ষার আদর্শে, চরিত্র হহিতে 
যে এই বিশ্বপ্রেম আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বপ্রেম ষার আছে 
সে সামস্ততন্ত্র ধংস করতে চায় না। সে বর্তমানকে নতুন আলোকে উৎসাহী 
করতে চায়। 

ধর্জগতে এই মৌবাদীদের পরলোক মানতে হবেই। এই পরলোক 
হচ্ছে প্রেত লোক। এই প্রেতাত্মা সর্বক্ষণ মান্ষের এবং তার উত্তরাধিকানীন্ব 


চীন দেশে ৩৬৭ 


কার্ধাবলী লক্ষ্য করে, নীতি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে। যর্দি কোন মানুষ ভূত 
বিশ্বাস না করে তবে মো-তির যুক্তি হচ্ছে, বিশ্ব(স মানুষে দুভাবে করে ; দেখে 
এবং শুনে । গ্রামে যাও দেখবে তার! বলছে ভূত আছে।” তবে বিশ্বাস 
করবে ন। কেন ?' 

বর্তমান যুগে এ হাশ্যকর যুক্তি । কিন্তু এ যুক্তি সে সময়ও খুব সমর্থন কর 
হয়নি | উত্তব-মো-বাদীরা সেই জন্য বলছেন “সত্য কেবল দেখে 
আর শুনেই নির্ধারিত হয় না। বুদ্ধি দ্বারাও বুঝতে হয়। বুদ্ধির ব্যবহার 
করে বুঝতে হয় (হ্‌সিন ই)।” অবশ্ঠ অদৃষ্টবাদ এর মানতে পারেনি । 

উত্তর-মো-বাদীর] বুদ্ধির উপর, যুক্তিবিজ্ঞানেব উপর,অনেক কথা বলেছেন । 
এই স্তায়- তর্কের সুত্র ধ'রে উত্তর-মো-বাদীর! সংবেদন, প্রত্যয় প্রভৃতি 
নানা দার্শনিক তত্বের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, চেষ্ঠা করেছেন ভাষার 
সংজ্ঞা দিতে । 

“আগুন গরম কি ক'রে বুবি? স্বাজীকরণের সাহীয্যে। কেউ যদি 
বলে আগুন গরম, তবে তার অর্থ এ নয় যে অগ্নির উত্তাপকেই সে লক্ষ্য 
করেছে; এই উক্তি বাঁ অন্তভূতি ঘটল কারণ, দর্শন-সংবেদনের আলোর 
সঙ্গে মে নিজকে শ্বাঙ্গীকরণেব প্রক্রিয়ায় মিশিয়ে ফেলেছে। প্রত্যক্ষের 
(961০9060) ) জন্য দরকার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন বস্তু; পঞ্চইন্জ্রিয়ের পথ দিয়ে 
এই প্রক্রিয়া ঘটে ; তারপর এ সংবাদ চিন্তার আশ্রয় নেয় (লু), তারপর 
সেই প্রত্যয় ব! ব্যাখ্যাপূর্ণ জান (চিহ.) মন বা ব্যক্তি আয়ত্ত করে।” 

ভাষা কি? “মান্থযের মুখ সমর্থ হয় এমন নাম উচ্চারণ করে। তাই 
ভাষা । ভাষা হচ্ছে অস্কিত ব্যান্ের মতো, সত্যিকার বাঘ নয়। যখন 
কোন বস্তকে নাম দিই, তখন বস্তকে সে নির্দেশও করে, বস্তুর পক্ষে 
উপযুক্ত ও হওয়া চাই ।” 

বস্তর ধর্ম কি? অর্থাৎ বিশেষণ কি? প্বস্তর নামে বিশেষণ দিই । 
যেমন বলি “সুন্দর, ফুল। এহ্থন্দর কথাটা বাদ দিলে বা যোগ দিলে বস্তুর 
যখন কোন হাস বা বুদ্ধি ঘটেনা, তখনই ৮ বস্তু বিশেষণ।” 

জান! আর না-জান কাকে বলে? “কারও সামনে তার জান! 
জিনিস আর নাঁজান1 জিনিস মিশিয়ে দাও। সে যদি জানা জিনিস বেছে 
নিতে পারে, সে ষদি না-জান1 জিনিস প্রত্যাখ্যান করতে পারে--তা হলে 
সে উভয়কেই জানল ।” 


৩৬৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


শেষোক্ত সংজ্ঞাটি আমাদের শিক্ষা-গ্রস্গে একটি অভিনব সংজ্ঞা! ।" 
যাই হোক, পূর্বমো-বাদী আর উত্তর-মোবাদীর! উভয়ে জানরাজ্যোর, 
ম্যারবিদ্তার অনেক আলোচন1 করেছেন; পুজ্জানুপুজ্ষবূপে প্রাতিটি বিষয়ের 
সুন্ম সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির অন্রশীলনে চীনে মো-বাদীদের 
স্থান অতি উচ্চে। 

শিক্ষার এই অবস্থাতেই চীন পেয়েছে কুঙ্গনুন-লুঙ্গের মতো দার্শনিক এবং 
হুই-শিয়ের মতো নৈযায়িক। সোক্রাতিদের মতো কুজন্থন-লুঙ্গও প্রশ্থোত্তরের 
সাহায্য শিক্ষা! দিতেন (খুঃ পৃঃ তৃতীয শতকে )। কুঙগন্ন প্রবর্তন করেন 
'সাধিকতা” বোধ (70015073815 ) বা চিহ । “সাদা ঘোডা বলে কিছু নেই; 
ঘোডা হচ্ছে আকৃতি আর সাদ। হচ্ছে রউ। ছুটি পুথক জিনিস, পৃথক ভাঁবে 
জেনে থাকি। এই “শ্বেত-অশ্ব* তার বিখ্যাত দার্শনিকতা। হুই-শিহ্‌ 
(খুঃ পৃঃ পর্থ শতকে ) বিখ্যাত ছিলেন কুট-সমস্যা প্রসঙ্গে। হুই-শিহ. 
অনেকট। তাও মতাবলম্বী ছিলেন । এ'রা দার্শনিকতায আপেক্ষিকতাবাদেব 
পর্যন্ত আভাস দিয়ে গেছেন (স্থান এবং কাল উভয় ক্ষেত্রেই) ; “সুর্য উঠছে বলা 
যায়কি করে? এখন এখানে উঠছে, অন্যত্র তখন অস্ত যাচ্ছে। কাজেই স্্য 
সর্বক্ষণই অস্ত যাচ্ছে ।” “অস্থিত্ব আর নান্তিত্ব উভয়েই উভয়েব জন্ম দিচ্ছে |” 
ইত্যাদি কৃট প্রসঙ্গ উল্লেখষে গ্য | 

কিন্তু জাতী চরিত বিধানতন্ত্রীর। (ফ'-চিয়।) প্রবলভাবে পরিবত্তিত ক'রে 
দিয়েছিল একই সময়ে । এই বিধান বাদীর! ৩] গুদের নম্যাৎ করে দিতে চেষ্টা 
করে, অমোঘ নিয়ম কান্ুনেব এরা পক্ষপাতী, এরা মো-বাদীদের মান্য করে, 
কিন্ত আসলে এর! চরম খুঙ বাদী । অবশ্ট এই অমোঘ বিধানের কাছে জাতি 
ধর্ম-সম্পদ নিবিশেষে সমস্ত বাক্তিই সমান, এমন ঘোষণ। থাকল। তা হয়ত 
সফল হয়নি, কিন্তু জাতীয় চরিত্রে এই বিধান-নিষ্ঠা ষেন আলখিত পুথির মতে! 
কিংবা পাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত স্থষ্টি ক'রে বসল। 

মতবাদের আলোচনা আমর1 পৃথক-পুথক ভাবে করলেও একথা মনে 
কর! ভুল হবে যে, চীনের চরিত্রে বুঝি একটার পর একটা মতবাদ এসে তাকে 
বারবার পরিবতিত করছে । জাতীয় চরিত্রে এই সব ধার] একত্রিত হয়ে 
মিশ্রিত অবস্থায় চলছে গ্রাক্‌-খুষ্টীয় যুগে । সপ্তম-বষ্ঠ খুষ্ট পূর্বান্ধে চীনের যে 
অবস্থা তাইই আমর! বর্ণনা! করলাম । খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে 
প্রবেশ করতে সুরু করল। 


চীন দেশে ৩৬৪ 


এচ. এ. গাইলস বলেন, চীনবাশী ঠিক খাটি অর্থে ধান্রিক নয়, যদিও তার! 
খুব সংস্কার পরায়ণ। বৌদ্ধধর্ম চীনের সক্রিয় ধর্ম। কিন্তু ভক্তি নেই মানুষের 
যনে) বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে জনসাধারণ হাসবে, কথা বলবে, কেনা-বেচা করবে ; 
পবিত্র মৃতি তাদের সংযত করতে পারেন! (নু. £১. 01533 705 0151159000 
01 010109১ ৮৪8৪০ 55) | লবীও এই কথাই বলেছেন (70150011021 901৮5 
৩1 19:6-0181150121) 1200021100১ 8১৪৪০ 112-115)। 

চীনের জীবন যাত্রায় এরূপ ঘটল কেন? চীনে কি ভারতের বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেছে? চীনের বৌদ্ধর্ষের ইতিহাস থেকে আমরা সেকথাই জানতে 
পাবব। জানতে পাবব, জনসাধাবপ নিজের মনের রচনা কিভাবে ধর্ষে 
আরোপ করে। 

চীনের বৌদ্ধমত সাধাবণত মহাষানী , কিন্ত হীনষানী মতবাদণ্ড যথেষ্ট 
আছে। বস্তত, চীনে বৌদ্ধমতেব আমব। পাঁচটি শাখা পাই, (১) বুদ্ধ 
অবতংশক শ্ুত্র বা ষোগাচাব (২) আগম বখ হীনষানী ১ ৩,৪১৫) মহাযানী 
(লঙ্কাবতাব, স্বর্ণ প্রভাসস্ুত্র, প্রজ্ঞাপাবমিতা সুত্র )। 

এ সকলেব মধ্যে কয়েকটি নৃতন বেশিষ্টাও আবিভূ ত হয়েছে ; ধ্যান 
(চান) অনেকটা মবমীবাদের অগ্কল্প খুষ্টীম় «ধম শতকে দেখা গেল; 
দ্বিতীয়টি হখাবতী বা' স্বর্গরাজ্য কল্পনা । এই মুখাবতী সুদ্বর পশ্চিমে কোথায়ও 
আছে বলে কল্পনা কব! হয় প্রথমত নির্বাণ লাভ কবলে এই স্থখাবতীতে 
স্থান লাঙ ঘটে বলে গুচাবিত হত, পবে নিবাণ অবস্থার সর্ত আর থাকলন]। | 

অবলোকিতেশ্ববেব মৃতি, ফলে তান্ত্রিকতা, এসে আশ্রয় নিল এই মতবাদে । 
এ ছাড়া বৌদ্ধমতেব সঙ্গে প্রচলিত মত হ নক এসে প্রবেশ করল। 

খুষ্টাব প্রথম শতকে দেখা যায় একজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনে প্রবেশ কবছেন। 
দ্বিতীয় শতকেব শেষে চীনের বৌদ্ধগ্রস্থ লি-ুয়ে! লিখলেন মাউ | মাউ কিছুদিন 
ইন্দোচীনে ছিলেন । গ্রন্থটি অনেকটা মিপিন্দ পঞ্হোর অনুরূপ । ইনি খুঙবাদ 
এবং তাও-বাদও মান্থ করতেন ; কাজেই দেই সকল শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত কবেই 
বৌদ্ধমতকে সমর্থন করতেন। পরবর্তাকাপে খুঙতাও আর বৌদ্ধমত তিনটি 
মিলিয়ে একটি নতুন মত প্রতিষ্ঠা করবাব চেষ্টা চলল । বাধা যে ন৷ ছিল তা 
নয়, যেমন কু-ছুয়ান (৪৩০ থেকে ৪৯৭ থুষ্টাব) বললেন, “বৌদ্ধধর্ম আর তাও 
ধর্ম প্রায় এক; তবে বৌদ্ধধর্ধ ভারতের পক্ষেই উপযুক্ত, চীনের পক্ষে নয়।” 
অন্তান্ত লেখক বলেন, “খু আর তাও এই জগতের বস্ত-বিশ্বকেই নিয়স্িত 
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করতে চান, আর বৌদ্ধমতে পলাতকবাদ ; এই বস্ত-বিশ্ব থেকে পালিয়ে যেতে 
চায় ।” 
এইভাবে বৌদ্ধ মতের বিরুদ্ধে চীনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাগ্রৎ হয়। 

প্রথমে আক্রমণ কর! হয় এই বলে, যদিও বোদ্ধধর্ষে আত্মার সঙ্গে বিরোধ 
আছে তবু তারা! কিছু একটার অস্তিত্ব স্বীকার করে যার জন্য পুণ্য কর্ম আর 
পাপকর্ম জীবে বর্তায় । দ্বিতীয় আক্রমণ আসে মায়াবাদের উপর । “এষে 
পতাকাটি নডছে এটি কি? না, মায়া; পতাকাও দডছে না, বাতাসও নড়ছে 
না, নড়ছে ব্যক্তির মনের অঙ্ৃভৃতি।' এই ষদ্দি মায়াবাদ তবে তার বিরুদ্ধতা 
আসবে এইভাবে “প্রতিদিন দেখছি সুর্য চন্দ্র আকাশে পরিভ্রমণ করছে; 
পাহাড-পর্বত নদী পৃথিবীকে আশ্রয় করছে; পশুপাখী মানুষ জগৎ পরিভ্রমণ 
করছে। যদি হাজার হাজার ভিক্ষু সমবেত হয়ে এই মায়াবাদ প্রচার করে তবু 
পৃথিবীকে তার! ধ্বংস করতে পারবে না, স্থষ্টির গতি রুদ্ধ করতে পারবে না, 
এ সবকে শৃন্ত করে দ্রিতে পারবে ন11*"*একটির যদি স্রাস ঘটে অন্যটির 
জন্ম হবে । আমার দেহ চলে যাবে, কিন্তু মানবজাতি থাকবে | কাজেই সব 
কিছুই শূন্য নয়।” রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ কথা বলেছেন । 

লাভ আর ক্ষতি 

তরঙ্গের ওঠা-নামা একই খেলা একই তার গতি । 


অথব। 
যে-কাল হরিয়া লয় ধন, 
সেই-কাল করিছে হরণ 
সে ধনের ক্ষতি 
তাই বস্থমতী 
নিত্য আছে বস্থদ্ধর] ৷ 


ফলত, চীনের খু এবং তাও-এর গতিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধের শৃন্ততাবাদ 
মেলেনি, এইজন্যই এত প্রতিক্রিয়া । মিলল না মো-বাদীদের সাধিকতার 
সঙ্গে ; মানুষ এবং ভগবান তো ছুই নয়, এক। জগত্শৃঙ্খলার একটিই নীতি 
€(লি)ছুটিনয়। কেউই কর্তা নয়, কেউই কর্ম নয়। গ্লাছের শিকড় আর ফল, 
একই “লি” কর্তৃক পরিচালিত। মানুষের দ্বভাব পুর্ণ হলে, দ্র্গের স্বভাবের 
পূর্ণতা ঘটে | ফলের সঙ্গে 'লি'-র শ্বাতন্ত্য নেই। বৌদ্ধধর্ম মানুষ আর ঈশ্বরকে 
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পৃথক ক'রে ভাবে, ষেন একটিকে নিয়ে অন্যটিকে ছাড়া যায়; ফলটি নিয়ে 
ধশিকড়কে যেন কেটে ফেলতে পারি । 

এই বৌদ্ধ-বিরোধী অভিযান ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক অবধি অব্যাহত 
ধারায় চলছিল। তবে বৌদ্ধধর্ম চীনের জীবনষাত্রায় এমন জড়িয়ে পড়ল 
কেন? এ সম্পর্কে দ্বাদশ শতকে একজন সমাজতাত্বিক বলছেন ( চেন্‌ শুন); 

“বৌদ্ধধর্মের আবেদন স্থদূর পর্বত-উপত্যকায় যুবতী, মেয়ে এইং বৃদ্ধাদের 
কাছে পর্যন্ত আছে। তার] যোগাচার করে, এমন কি দেহকে নষ্ট ক'রে 
দেয়। এই অবস্থা থেকে তাদের আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্ত 
বৌদ্ধধর্মের ছুটি অনিষ্টকর দিক; একটি, জীবন-মৃত্যু এবং সংস্কার-স্থখ মত 
দিয়ে মূর্খদের গ্রবঞ্চনা করে) দ্বিতীয়টি দার্শনিকতার গালভর1 কথায় 
পণ্ডিতদের প্রবঞ্চন। করে । জীবন-মৃত্যু এবঃ সংস্কার-স্থখ মতবাদে সাধারণ 
লোক কেন প্রবঞ্চিত হয়? তার মৃত্যুর পর নরকে ষেতে ভয় পায়; আবার 
ঈশ্বরের কাছেপুনর্জন্মের জন্ত প্রার্থন। করে । এই জন্যই নান! আচার আচরণ ক'রে 
মৃত্যুর পর শাস্তি থেকে ত্রাণ পেতে চায়; পুনর্জন্মে তারা স্থখী হতে পারবে, 
সমাজের মর্যাদা পাবে, ধনী হবে- পুনরায় ভিখারী হতে হবে না। পণ্ডিতের! 
প্রবঞ্চিত হয় কেন? পণ্ডিতেরা কেবল বই পড়ে কেবল এঁতিহাসিক 
বিষয়বস্তব আহরণ করে রচন] শিখবার জন্ত। তারা সত্য-্পন্ধানের ধার 
ধারে না। কাজেই তাদের মন স্থিতিলাভ করে নি, চঞ্চল। বৌদ্ধ মতবাদ 
তাই তাদের সহজেই আকৃষ্ঠ 7 তে পারে । 

চেনশুনের বক্তব্যে সমাজের সত্য অবস্থা উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা আছে, 
কিন্তু কেন এই অবস্থা থাকে? চীনের হুতিহাসে সমাজ-সংগঠক, দাশশনিক 
এবং রাজাদের তো অভাব ছিল না! তবে চীনের মান্থষের মনে এই 
দ্বিধা এল কেন? কোথায় ক্রি? শিক্ষায় না সমাজ-ব্যবস্থায়? এ কথা 
কখনই স্বীকার করা যায় না ষে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম সেখানে প্রবেশ করেছিল 
একথা এ্তিহাসিক সত্য যে, চীনের “বদ্বধর্ম চীনবাসীর মনের অনুসরণ 
ক'রে স্্ট হয়েছিল । এন্জ্রজালিক ধর্মে তাদের আস্থা বলে স্বীকার করাও 
খুব সত্য উক্তি হবে না। যাছু ধর্ম তো তাও-এর মধ্যে ছিল। মনে হয়, 
খুউ আর তাও বাদের ক্রুটিই চীন সমাজকে স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিল । 
সাধারণ মানুষ কোন ধর্নেই শাস্তি পায়নি । দারিদ্র, রাজার হাত থেকে 
অত্যাচার, অভিজাতদের উৎপীভন শিক্ষা/-প্রবঞ্চনা সব কিছু তাদের নিধীৃ 
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ক'রে দিয়েছে । এক একটি যুদ্ধে মানুষের প্রাণ কচু-গাছের বেশি সমাদর' 
পায় নি। রাজার পরাজয়ে লাখে-লাখে মানুষ পথে-ঘাটে অস্ত্রমুখে প্রাণ 
দিয়েছে । এই ছুবিষহ অবস্থা থেকে পলায়ন কর! স্বাভাবিক। সেই 
স্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়েছে স্থপ্রাচীন শামান ধর্মে, প্রকাশ পেয়েছে অতি- 
লৌকিক কল্পনায়, প্রকাশ পেখেছে যৌন-সংস্কাবে (1502. 9617001165 01)6 
০০901901% 17 0106 0816 01 2100911)6 1190 0650 5/290605 12967 57516 
0795590 0010 (10611 96109 210 1101065 1০ 181) ৯/815 01) ৬/11101) 
0055 1780 00 11)657550 2100 £801076 91011/5 ০060 51810501116 
18100. ,..[1)616 ৬/০6১ ০01 ০00196, [611009 ০ 7068099১ 2190 21509 10810179 
৮110 9061. 016 ড/61815 ০01 016 0195565) 00 0০ ০৬০1-161)6৮/2৫ 
5016 190 165 660 00. 1116 01817980161 ০1 1175 1090016, 200 
95106018119 01 05 ০৮0০৪৪০ 01955. 1] 929 2 10611090 0100101) 
01 1065511)151)) 2. 1961100 ৬%1)61) 17791091610 00106 2170 0209106 
1০0100565) 1)01061555 ০01 ৪ 161060%. ৬৮, 15. 9০০০)111, 2986 19 )। 

এই অবস্থায় ধরন আর বাছু এক হয়ে যাষ। কারণ এই প্রক্রিয়।র 
ধর্ম হচ্ছে বিফলতার ক্ষেত্রে মানসিক শক্তি সঞ্চার করা, বুছির অগম্য বস্তকে 
নিয়ন্ত্রিত করা, সমবেত শুভবাদকে প্রকাশ করা, বিফলতা৷ এবং দুযোগের 
কারণ আবিষ্কার করা, পরিশেষে সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত কবা। 
হয়ত জ্ঞাতসারে এ সব ঘটে না, কিন্তু ঘটে (01001708000 ৬০1] 
0985 366) র্যাডক্লিফ-ব্রাউন-ই প্রথম এই ম্যাজিকের প্রকরণে ধর্ধকে 
সমাজের এবং ব্যক্তির মানসিকতা তরীর হিতকল্লে বলেই জোর দিয়ে ব্যাখ্য। 
করেছেন । তা ছাভা স্মগ্র আদিম জাতিদের মধ্যেই দেখা যায় মৃত্যুর 
পরও যে আত্মা বেঁচে থাকে-সেই মতে বিশ্বাসী । বিপর্যস্ত সমাজে এই 
অন্ুষ্ঠান-উৎসব এবং পুনর্জন্মবাদের বোধ জাগ্রৎ করতেই হবে এইই হচ্ছে 
মানব-সযাজতত্ববিদদের প্রত্যয়। কাজেই, চীন দেশ এত বড বড 
দার্শনিকদের জন্ম দিলেও আদিম মানব-সমাজের মানসিকতার এবং সমাজ- 
প্রয়োজনীয়তার উর্ধে উঠতে পারেনি । চিগ্তাজগতে দু-একজন ব্যক্তি 
উর্ধে উঠেছেন, কিন্ত সমাজ উঠতে পারেনি বলেই বারবার তাদের সার্থক 
তত্বচিস্তাকে সাধারণ মানুষ নিজের মতো ক'রে ভেঙে গডে নিচ্ছে। 
বশ্ততার এ এক বক্র বিদ্রোহ । এরা রাজনীতির প্রাণ দিয়েছে, যুপকাষ্টে 


চীন দেশে ৩৭৩ 


কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি রক্ত বিন্দু মৃত্তিকার় সঞ্চিত হয়ে বিদ্রোহের এমন এক 
অস্ত,সলিল! সৃষ্টি করেছে যাতে চীনের সভ্যতার সব কিছু থাকা সত্বেও 
সে ভেঙে পড়ল। অতএব খুউবাদকে আমরা দোষ দিতে পারি না পারি 
ন1 তাওবাদকে, পারিন1 বৌদ্ধধর্শকে | আমর] এই সমালোচনার গোলকধখধায় 
ঢুকবন1। কিন্তু একথা না বললে বোধ হয় অন্তায় হবে যে, বৌদ্ধধর্ম চীনদেশের 
বিজ্ঞানচর্চাকে রুদ্ধ করে দেয়নি। কেবল বিজ্ঞান কেন, প্রমাণ, স্ায়বিজঞ 
প্রভৃতি ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের সহায়তাতেই চীন নিয়ে যেতে পেরেছিল । 
দার্শনিকতার এই অঞ্চলকে চীনের বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধই ক'রে তুলেছে। 

চীনের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি আলোচন! ক'রে চীনের স্যাজ 
কাঠামোর প্রাণের দিকটির সন্ধান পেলাম । এবার দেখতে হবে শিক্ষার 
মাধ্যমে এই তত্ব বা চিন্তার আলোক জনলাধারণের কাছে কি ভাবে 
পৌছোচ্ছে। চীনের শিক্ষা-চরিত্রের ছুটে ভাগই মোটামুটি করা যায়; একটি 
সুপ্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থা], আর অন্যটি প্রজাতন্ত্রের পরের অবস্থা। 
কম্যুনিজম বা সাম্যবাদের পরের কখা আলোচন। না করলেও চলে; কারণ 
রাশিয়ায় এই শিক্ষাব চবির আমর দেখেছি। 

চনের প্রাচীন শিক্ষাধার। প্রসঙ্গে লরী বিশেষ আলোচন1 করেছেন । 
কিন্তু প্র/ক্‌-খুঙ্গীয় যুগের চিত্রই যে তিনি দিতে পেরেছেন তা নয়। তিনি 
প্রাকৃ-খুষ্টীয় যুগ কেন খুষ্টায় অষ্টম শতক পর্যস্ত আলোচনা করতে বাধ্য 
হয়েছেন । বোধহয় তেমন নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব বলেই। 

আমবা প্রাক্‌ খুষ্টীয় যুগ সম্পর্কে উপরি লিখিত ধর্মমত থেকেই শিক্ষার লক্ষ্য 
সম্পর্কে কিছু অন্তমান ক'রে নিতে পারি। বলতে কি, প্রাকৃথৃষ্টীয় যুগের 
শিক্ষা যেহেতু অভিজাতদের মধ্যেই স*মাবদ্ধ ছিল সেই হেতু তাদের জীবন- 
যাত্রা পধালোচন। করলেই শিক্ষার অবস্থা বুঝতে পারা যায়। দ্বিতীয় উপায় 
হচ্ছে, সমাজের প্রভাতকালের শিক্ষা প্রায় একই রকম; পশ্চিম খণ্ডে আমরা 
এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তা ছাড়া শাও যুগে কিরূপ শিক্ষা থাকা 
সম্ভব তাও আমরা প্রথমে কিছু কিছু তে চেষ্টা করেছি। কাজেই, খৃষ্টপূর্ 
ষষ্ঠ শতক থেকে তার পরের হাজার বছর পর্ধস্ত যদি আলোচন! করি তবে 
চীনের শিক্ষার প্রথম।ংশ আলোচিত হবে। 

ওয়েলস উইলিয়াম প্রাচীন পুথি থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন, ৪০০০ বছর 
আগে অর্থাৎ ২০০০ থুষ্ট পূর্বান্ধে চীনের গ্রামে ইন্থুল ছিল, জেলায় 


৩৭৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা! 


উচ্চ-শিক্ষালয় ছিল, রাজার নিজ বিভাগীয় কলেজ ছিল এবং বড বড় নগরে 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পূর্বে উদ্বিখিত মো-বাদীদের সমাজ-বিস্সেষণেও দেখতে 
পেয়েছি, তী-থুঙ্গ কালে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য পিতামাতা বিশেষ 
নজর দিতেন। এই উক্তিকে কেবল রোমান্টিক উক্তি মনে করবার হেতু 
নেই; কারণ দেশের শ্রুতির উপর নির্ভর করেও অনেক সময় তথ্যান্ুসম্ধান 
কর। হয়। তা! ছাডা তা-খুঙগ যুগ এমন একট? কাল্পনিক অবস্থা যে সেটি খুব 
কাছাকাছি সময়ের নয়। এইজন্যই উইলিয়ামসের সন্ধান খুব অযথার্থ নয়। 

চাউ যুগের গোডার দিকে, দ্বাদশ-একাদশ শতকের গ্রন্থ থেকে, দেখা যায় 
ষে চাউদের নিন্দ1! করা হচ্ছে এই বলে যে, তারা কেবল রাজ-কর্মচারী নির্বাচন 
করবার জন্যই পরীক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রতিবাদ 
নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে, তৎপূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সস্তোষ জনক চরিত্র 
ছিল। প্র।থ এবং বিয়ো (১10) ৪10 9101) প্রভৃতি গবেষকদের গ্রন্থ থেকে 
লরী দেখতে পেয়েছেন খুঙে্র সময়েই সমগ্র সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 
সঙ্ঘবদ্ধ রূপই কেবল পায়নি, সর্বত্র ছভিয়ে আছে। খুষ্ট পূর্বা ২০০০ বছর 
আগেও যে স্থসংবদ্ধ শিক্ষাকাধক্রম নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল তাতে তারা 
কোন সন্দেহই করতে চান না। কথাটি স্বাভাবিকও | শা যুগের কাঠ 
বাশ প্রভৃতিতে লেখা এবং অস্থি-লেখমাল।র অস্তিত্বে একথ। অবিশ্বাস কর] যায় 
না; এই লেখ! আয়াস সাধ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সাপেক্ষ । 

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-সাপেক্ষ এইজন্তই বলতে হয়--শাঙ যুগের শেষে এবং 
চাউ যুগের প্রথম থেকেই শিক্ষাকে রাষ্ট্র করায়ত্ত করতে চেয়েছেন, করায়ত্ত 
করতে চায়-__ শুধু সুবিধা ভোগীর সমাজ তৈরী করতে । জনসাধারণের 
মধ্যেকার অতি প্রচলিত শিক্ষাকে নাস্তানবুদ ক'রে দেওয়ার জগ্য নিজদের 
অনুমোদিত শিক্ষা প্রবর্তন করতে চায় । খুউ এই শিক্ষাকে ভগীরথের মতো! 
টেনে এনে পুনরায় সর্বসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু 
শিক্ষা-চরিত্রে গণতন্ত্র এলেও, মুলত আসেনি । ফলে সাধারণ লোকে রাষ্ট্র 
পরিচালিত ইস্কুল কলেজগুলি পরিত্যাগ ক'রে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকের 
পদতলে বসে শিক্ষা-গ্রহণ করবার মতে! এক মনোবৃত্তি গঠন ক'রে বসে। 
এইজন্যই এতিহাসিকের! বলেন, চীনের তরুণের! শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পডার 
চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের সান্লিধ্যে পড়বার জন্যই ইচ্ছুক এবং আগ্রহী । 
যে গুরু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তার কাছেই সবাই এসে ভিড় করছে ; 


চীন দেশে ৩৭৫ 


এই রকম বেসরকারী “মহাবিষ্ঞালয়” চীনে প্রচুর, (001) 01১10585 90808 
11211 10150619 008010106 651801150106065 0 6৫081101981 1991118101019 $ 
8170 %/1)616 8. 17995161 1095 £821760 2 761001680101) 101 5111 11) (5800104, 
1099109 19010113 8811)01 10000 17170 (9 0791916 001 65:21101091101, 90301 
[75865 ০0115595815. 1010167015---],8101 7 [71150917091 99159 0৫ 
[0760101750191) 500080010, [01767718119 (37660 & 02০, 1907 0886 125) 1 
এই অবস্থার কারণ দুটি হতে পারে, (১) চিরাচরিত কীতি এবং 
(২) তাৎকালিক সরকার 'পোষধিত ইস্কুলের দুর্নাম । শেষোক্ত কারণও 
ছুভাবে জন্মাতে পারে (১) ছাত্রসংখ্যার প্রাচুর্যে লেখাপডার প্রতিবন্ধকতা” 
অথবা (২) সরকারী ইস্ক লের শিক্ষা অকেজো । 

কিন্তু যে-ব্যবস্থায় সরকার সাহায্য করছেন, যে-শিক্ষার উপর নিভর 
করছে সরকারী চাকরী এবং পরীক্ষা, সে-ব্যবস্থায় যতই ক্রটি থাকুক সরকার 
সেইটিই সমর্থন কনে থাকে, ফলে চাকরী পাওয়। সহজ্ঞ হয়ে যায়। এই 
রকম কারণ নিষে অনুমান করতে গিয়ে আমর চীনের চরিত্রের সেই 
পুরাতন অভ্যাস বা চিরাচরিত বীতি-মূলক কারণটিকেই সমর্থন করতে 
উৎন্থক হবই । ঘটন। হয়ত তাই-ই। 

রাষ্ট্র ইস্কুল নিয়ন্ত্রণ করত কি রকম করে? আমরা দেখেছি, প্রকৃতপক্ষে 
এক রাষ্ট্র-অবস্থা তখনও ছিল না, প্রধানত স্ামস্তদ্দের উপরই আঞ্চলিক 
শাসন নির্ভর করত | কাজেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ষে অঞ্চলের উপর বিশেষ হস্তক্ষেপ 
করতে সাহসী ত'ত তা মনে হয় না। অথচ সআটের তেমন বাসন। 
অন্তত শিক্ষার দিক দিয়ে ছিল। 

কাজটি খুব সহজে হয়ে গেল। চীনের জনসংখ্য! কম নয়। কাজেই 
রাষ্-নিয়ন্ত্রিত ইস্কুল কল্পনা! অস্বাভাবিক, বিশেষ করে অর্থের দিক দিয়ে! 
অতএব ব্যবস্থা করা হল, সরকারী চাকরীগুলি নিয়ন্ত্রিত করা! হোক। 
যার। শিক্ষিত তারাই সমাজে বিশেষ মর্ধাদ] পাবে, চাকরা পাবে। 
শিক্ষানযায়ী চাকরীর তারতম্য বিচা' কর হবে। শাসন-কার্য পরিচালিত 
হবে। শাসন-কাধ পরিচালিত হবে উত্তরাধিকার স্থত্রে ব্যক্ভিদ্বারা নয়, 
পরিচালিত হবে শিক্ষালব মর্ধাদার অধিকারী যার! তাদের দ্বার! । 

পিকিঙের হান-লিন ব। শিক্ষাব্রতীদের পরিচালিত একটি পরীক্ষকগোষঠী 
স্থাপিত হ'ল, তারাই পরীক্ষা ক'রে দেখবেন_কে প্ররুতপক্ষে শিক্ষিত 


৩৭৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


আর কে নয়। নিয়মিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত, পরীক্ষার্থী উপস্থিত 
থাকত। কেবল কয়েকটি শ্রেণীর লোকে এই পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার 
পেতনা_তার মধ্যে ক্ষৌরকার এবং নট-শ্রেণী অন্যতম | খুঙের সময়ে 
বোধ হয় এই শিক্ষা বা পশীক্ষা এতটা প্রতিধোগিতা-মূলক ছিল না, বিশেষ 
একটা মানে পৌছতে পারলেই চাকরী পাওয়া যেত অর্থাৎ পৰীক্ষা উত্তীর্ণ 
হওয়া! যেত। কিন্তু খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতক থেকে এই পরীক্ষা বিশেষ 
প্রতিফোগিতামূলক হয়ে পডে। 

এই পরীক্ষার বিচিত্র ইতিহাসেব একটা সাধারণ ইতিহাস এই, খুষ্ট-পূর্বা্ষ 
একাদশ শতকে সুকুমার কলা (সঙ্গীত, ধন্ুুবিগ্যা, অশ্বারোহণ, লেখা, 
এবং অন্ক কসা) এবং দেশীয় উৎসব-অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্মাজ-নীতি সম্পর্কে 
পবীক্ষার্থীকে পরিচিত হ'তে হত । কারণ তখন জনসাধারণ তেশিব ভাগই 
ছিল কৃষিজীবী | কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষায় কারুকর্ম বা স্বকুমার-কলা 
আবশ্তিক হতেই হবে। কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠান সমাজ নীতি বিষয়টি সত্যিই 
চীন-সভ্যতাকে নতুন ক'রে ভাবতে শেখায়। সমাজের সংগঠনশক্তির এ এক 
প্রকাশ। এই কারণেই বল! হয়, চীনের শিক্ষা অতি প্রাচীন কাল থেকেই 
সজ্ববদ্ধ এবং স"গঠিত। এই বিষয়টিই বর্তমান যুগে__বিশেষ পাঠ্যতালিক! 
(9৮5-০80000181 ০0৮1065) এবং কিছুদিন হল অনুষ্ঠানগত ( ০০- 
০8110100121) পাঠ্য হিসাবে পবিগণিত হয়েছে । তবে বর্তমানের এই 
বিষয়টির যমন বক্তৃতা শোনা যায়, তাতে মনে হয় এ বিষয়টি একটি সমাজ- 
রীতিব অভিনয় কর ছাডা আর কিছু নয়, এটি যে উদ্দেশ্ব-দু্ট তা আমর? 
বৃটিশ ভারতে দেখেছি । এই উভয় কারণের অন্যই সমাজের সেই দৃঢ়তা, 
এই অভিনীত-এঁতিহ্‌ অনুশীলন থেকে গডে উঠতে পারছেনা । 

যাইহোক, তার হাজার বছর পর (হান যুগে) দেখা গেল, পরীক্ষার 
বিষয় আরও বেড়েছে, অর্থাৎ খুউ-দর্শন এসে প্রবেশ করেছে। কিন্ত 
ওরই মধ্যেও পারিবারিক-ন্সেহযুক্ত মনোভাব এবং সমাজ-একীকরণের 
বিষয়টিতে বিশেষ জোর পডল | অধিক বিষয়ের মধ্যে এল-_দেশের আইন, 
ঠসম্থ পরিচালন, কৃষিবিজ্ঞান, রাজন্ব-পরিচালনা, সাম্রাজ্যের ভূগোল এবং 
নেচ পরিকল্পনা । . 

আরও এক হাজার বছর পর (তাঙ এবং স্থঙ্গদের সময়ে ) সাহিত্য-শিক্ষার 
অর্ধাদা আরও বেডে গেল ১ উপাধির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী তৈরী করা হল। 


টীন দেশে ৩৭৭ 


মোটামুটি এই সব দিকই মিঙ্গ এবং ৎ-সিঙ্গদের সময়ে দেখ! গেছে। 

শিক্ষকের যে বীধাধরা কোনরকম উপাধি দরকার হত তা বোধ হয় নয়। 
পাশ্চাত্য দেশেব মতো! শিক্ষকতা করতে কোনরকম কতৃপক্ষের অন্থমতিরও 
দরকাব হত না। কিন্তু শিক্ষকদেব শিক্ষকতা কার্ধে খ্যাতির প্রয়োজন ছিল। 
তার খ্যাতিতেই অভিভাবকেরা! ছেলেমেয়েদের তার কাছে পাঠাতে । 
মনে হয় বার] গ্রতিষোগিতাব পবীক্ষায় ব্যর্থ হতেন তারাই শিক্ষকতা কার্দে 
নিযুক্ত হতেন; তাই সাহিত্যবিষয়ে সাধারণত তাঁদের উপাধি থাকত। 
উপবের ইস্ুলে গবেষণা-করেছেন-এমন ব্যক্তিই পডাতেন, অর্থাৎ আমরা 
এগন ধাদেব 'ডক্টুব বগি তাবাই। প্রশ।সনিক বিভাগেব কর্মচারী ছাভা 
সমাজে শিক্ষকের মতে] এত সম্মান আব কেউ পেতেন ন1। 

প্যাগোডা বা মন্দিরে এই ইস্কুল বসত, সহরে বা গ্রামে। আব বসত 
কোন বণিকের আশ্রত হয়ে, বা বাজারে । কোনরকম চালাধর হলেই 
ইস্কুল বসতে পারত। ঘর ভাডা করতেন শিক্ষক নিজে। এই সাধারণ 
ইস্কুল ছাডা সন্ত্রান্ত বংশের চছাজমেয়েদের জন্য ধনীর পৃষ্ঠপোষণায় ইন্ছুল 
খোলা ভ'ত। এই ইস্কুলের ঘরের অবস্থা ভালেো৷, কারণ ধনী ব্যক্তিটি 
পরপুরুষের নামে এই ইস্কুলবাড়ী উৎসর্গ করতেন। 

গ্রামেব ইস্কুল ছাত্রসখ্যা ২০ থেকে ৭০ এক একজন শিক্ষকের তাবে। 
সকালবেল! থেকে বেল। দশট1 পষস্ত একবার ইস্কুল বসবে ; তারপর আহারাদ্দির 
সময়ে ছুটি দিয়ে পুনরায় ১ টা থেকে ৫টা পষস্ত কাজ চলত । 

শিক্ষকের নিজের জন্য বসবার আপন কাছে। ছাত্রের! বই, কাগজ, 
বালি গ্রভৃতি লিখবার সরঞ্জাম এবং বসবার আসন নিয়ে আসত। 

৭ বছর বযসে পড়া সুরু হত। আমাদের দেশের হাতে-খডি মতো 
চীনেও একটি অন্টষ্ঠান ছিল 'কোই-হোক”। খুঙের যুতির কাছে তারা 
ধূপ ধূনে। দিয়ে পূজো করবে, তারপর গুরুমহাশয়কে প্রণাম করবে । প্রতিদিন 
এমনি এসে গুরুবন্ধন1 করবে । 

এই খবব আমবা পাচ্ছি ডূলিটুল-এ* .লখা। থেকে, (19০9০01800৩, 9০০18] 
1 ০01 1106 €01010956), 1866 )1 সেই কথাই লবী সাহেবও বলছেন । 
মনে হয় ডুলিটল উনবিংশ শতকের চিত্রই দিয়েছেন। তা যদি হয়, তবে 
বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতের এই প্রথা চীনে গিয়েছিল বলে অঙগমান করতে 


পারি। 


৩৭৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রায় প্রত্যেক ইচ্ুলেই তিনটি ক'রে শিক্ষাস্তর ছিল। প্রাথমিক, মধ্য 
এবং উচ্চ। প্রাথমিক স্তরে লেখা অভ্যাস এবং মুখস্থ কর] মধ্যস্তরে' 
শান্তগ্রন্থের অনুবাদ ; উচ্চস্তরে টীক! ব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্বাধীন রচন1। 

পাঠের মধ্যে ছিল-_ প্রাচীন এবং এঁতিহাপিক গ্রস্থাদি অর্থাৎ "তিন রকমের 
প্রাচীন পুথি । প্রথম সুরু হত এই পাঠে_শিক্ষার সার্থকতা দিয়ে। 
তারপর পরিবারে ব্যবহার রীতি বা ব্যক্তিগত আচরণ; তারপর জ্ঞানমূলক 
শিক্ষা যেমন--তিনটি শক্তি সম্বদ্ধে যথা,__আঁকাশ, পৃথিবী এবং মান্য; 
চারটি খতু কাল এবং আকাশের দিক; পাঁচটি উপকরণ বিষয়ে যথা, ধাতু, 
কাষ্ঠ, অগ্নি, পৃথিবী, জল; পাঁচটি সদগুণ যথা, প্রেম, ন্যায়, প্রজ্ঞা, সত্য, 
সৌজন্ত । এছাডা ৬টি শশ্য ব্ষিযে, ৬টি গৃহপালিত পশু বিষয়ে, ৬টি মনোবুততি 
বিষয়ে, আটটি সঙ্গীত উপকরণ, ৯ রকমের সামাজিক সম্পর্ক, রাজা-গ্রজা, 
পিতা-পুত্র প্রভৃতি বিষয়ও জানতে হত (, তারপর আছে চীনের ইতিহাস। 

পাঠ্যতালিকাই কেবল কঠিন নয, হবফ শেখাও গভীর প্রচেষ্টাসাপেক্ষ 
বটেই। এমন অনেক শব শিখতে হ'ত যার অর্থ হয়ত শিক্ষকও বুঝতে 
পারতেন না। 

কেমনভাবে পভানো হতনা, তার »ম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
তবে শ্রেণীভাগ ছিলন] ইন্কুলে এ কথ]! জান। যায়। সবই ব্যক্তিগত পাঠনার 
মতো । পড়া শিখত যে উপাযে তা হচ্ছে-_বই খোলার পর শিক্ষক 
পড়তেন । তার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলে যার যাব বই খুলে আবৃতি 
করত বা শিক্ষকের অন্রকরণে পডত। চোখ আছে বইয়ে, যেটি পডছে 
তাতে বুলোচ্ছে অন্গুলী, এমনি করে, যখন স্বাধীনভাবে ছাত্রেরা পডতে 
পারবে-_তখনই পড়া হল ব'লে ধ'রে নেওয়া! যাবে । তারপর, এই রকম 
“পড়া নিয়ে' যার যার যায়গায় ফিরে এসে এগুলি মুখস্থ করত। সরবে বা 
বলতে গেলে উচ্চৈঃম্বরে পড়াই ছিল বিধি । পডাহল? এবার এস পড়া ধর! 
হবে। ছাত্র এল, শিক্ষকের কাছে বই রেখে, পেছন £ফরে মুখস্থ বলতে থাকল । 

বইয়ের ভাষার তিনটি ক'রে প্রতীক নিয়ে এক একটি বাক্য, এই জন্তই 
এই ভাষাকে বল! হয় ত্রয়ী -প্রাচীন অঙ্গরের ভাষা ( যা পূর্বে উল্লেখ করেছি ), 
পদ্ধতি দেখছি অনেকট। আমাদের দেশেরই মতে। ছিল। এই জগ্ভই মনে 
হয়, ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষাবীতি ওদেশে গিয়েছিল। আগে কি ছিল, 
সে কথ। জান এখনও সম্ভব নয়। 


চীন দেশে ৩৭৯, 


উচ্বিষ্ভালয়ে অবশ্থ বক্তৃতা-ধর্মী বা আলোচনা ধর্মী পড়ানোর ব্/বস্থা 
ছিল। 

যাই হোক এইসব পড়ার আশ উদ্দেশ্তই ছিল প্রতিযোগিত! পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার জন্ত । কাজেই সেই পরীক্ষার কথার হিসাব একটু নিই। 

চীনের জেলা বড ছোট নয়, ইয়োরোপের এক-একটি দেশের মতো; 
এই জেলার ভার থাকে একজন নগর-কর্তার উপর (1/8009117 ), তাব 
নীচে অনেক অবর কর্তা থাকেন, তাদের মধ্যে দুজন শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ। 

অনেকগুলে। ক্ষেল৷ নিষে একটি বিভাগ; বিভাগের কর্তা একজন বিচারক । 
কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি চক্র ) চক্রের কর্তা তাওউ-তেই। এর মাধ্যমেই 
সৈন্ত বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের যোগন্থত্র গক্ষিত হ'ল । 

প্রদেশের শাসন করেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁকে নিযুক্ত করেন 
স্বয়ং সম্রাট । 

ঠিক এমনি ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগের ; হুবহু অনুপ |. সর্বপ্রধান হচ্ছে 
পিকিং-এর হান-লিন । ২৩২ জন সভ্য এখানে । প্রত্যেকের জন্য একটি করে 
বাড়ী আর বাগান সরকার দেয়, কিছু বৃত্তিও আছে। এত সত্বেও সরকার 
থেকে এই পর্ষৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন । সরকার সাহায্যের ববাদ্দ কথনও বন্ধ করতে 
পারেন1। কেবল শিক্ষা নিষস্ত্রই এই পর্ষদ করেনা, সমাটকে অনেক বিষয়ে 
পরামর্শও দেয়। 

জেলায় শিক্ষাবিশেধজ্ঞদেব পরিচালনায় প্রাথমিক পরীক্ষা (01511007797 
68817178100) অর্থাৎ উপাধির প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ কর] হয়। এই 
পরীক্ষা! ছুটে । 


এই পরীক্ষা দুটির পর বিভাগ্গীয় স্হরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এই 
পরীক্ষা প্রতি তিনবরে ছু বার হয়। পরীক্ষার্থী এথানেও দুবার পৰীক্ষা 
দেয়। যাঁর! উত্তীর্ণ হবে বলে মনে হয়, তাদের স্মৃতি থেকে একটি নিরিষ্ 
পুস্তক (320150 18৫1) উদ্ধত করতে হয়। এই মুখস্থ লেখায় উত্তীর্ণ না 
হলে অন্ত বিষয়ে সে ধত ভালোই কর”, সে উত্তীর্ণ হল না। যার? উত্তীর্ণ 
হল্স তার! উপাধি পেল ( সিউৎসাই )। উত্তীর্ণ ব্যক্তির কতগুলি সামাজিক 
স্ববিধে এল £ তার টুপিতে বোতাম পরতে পারবে ; ফৌজদারী অপরাধেও 
নে কিছু স্ববিধা ভোগ করে, সে হল অভিজাত। কিন্তউপাধি পায় খুব কম 
যুবকই। এই ন্বাতক-পত্র দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করে সরকার | কাজেই অন্যান্ত 


৩৮৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


বিষয়ে যত বিষ্ভাই থাক, অন্ততীর্ণ ব্যক্তি হতাশ হয়ে, সমাজে মর্ধাদা না পেয়ে 
বাডী ফিরে যেতে বাধ্য হয় | 

তাই পরীক্ষায় দুর্নীতি ঢোকে, ঘুষ প্রথা ছিল, উপাধি কেনা চলত। 
৭৮ হাজাব প্রার্থীর মধ্যে হয়ত ৬০।৭০ জনই উত্তীর্ণ হ্ত। 

এই উপাধির পর হচ্ছে চু-জিন স্বর তাবপর চিন-ৎসে উপাধি (79০০1০:) 
এই পবীক্গ1 নেয় হান-লিন পিকিঙে। 

তা হলে তিনটি স্তর , উপাধি, চু-জিন এবং চিন-ৎসে। উপাধি পেয়েও 
চিন না উত্তীর্ণ হতে পারে । তাতেক্ষতি আছে, উপাধি পেলেই চাকরি 
পাবে না, চু-জিন হলে পাওয়ার আশ1 থাকে । চিন ৎসে হলে জেল শাসক 
হওয়া যায়| 

চ'কর'ব এত কডাকডি থাকলে উমেদারীও থাকবে । উমেদারী থাকলে 
ঘুষ থাকবে । চীনের সমাজে শেষেব দিকে এই অবস্থাই হয়ে পডেছিল। 
কিন্তু কোন প্রাচীনদেশ সম্পর্কেই এমন সাদা-মাঠা কথায় কিছু বল। যায়ন1। 
শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থকারের। ( সাধারণত পাশ্চাত্য দেশীয় ) চীনের পরীক্ষা ব্যবস্থা 
নিয়ে উপহাসই ক'রে থাকেন । এক সময় ছিল যখন চীনের শিক্ষা-সম্পর্কে 
সেখানকার মিশনারীদের আলোচনাই নিভর করতে হ'ত। কিন্তু তারপর 
এতিহাসিকেরা এ বিষয়ে অধিকতর সন্ধান নিয়েছেন । তাদের বিশ্লেষণে 
ঘটনাগুলি অন্যবকম দীডিয়েছে। 

চীনের এ পাঠ্যক্রমই, তা সে অন্যদেশ মুখস্থবিদ্যা ইত্যাদি বিশ্লেষণে যতই 
নিন্দা করুন, প্রাচীনকালে প্র“সদ্ধ ব্যক্তিদ্েব তৈরী কবেছে।, এদের সামনে 
পশ্চিমের অনেক মনীষী রাজনীতি বিশেষজ্ঞই দাঙাতে পারেননি । তাৰ 
বোধ হয় প্রধান কারণ, চীন সুদুর অতীত থেকে সমাজ মানুষের কামিকতা 
এবং সম্পর্ক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচন। করেছে। থুষ্টেব জন্মের বহু আগে 
সেখানকার সমাজ দার্শনিকেরা_ বলেছিলেন, “ন্যায়ের জন্ত ভালো যুদ্ধ ব'লে 
কিছু নেই এইমাত্র আছে কতগুলি যুদ্ধের চরিত্র থেকে কতগুলি ভালো,” 
এইসব দ্াশনিকতার মধ্যে যানবসমাজের অভিজ্ঞতা যে কিরূপ চিস্তা-গর্ভ হয়ে 
আছে এবং কেনই বা আছে তার সন্ধান করে এঁতিহাসিকেরা মুগ্ধ হয়েছেন। 

গাইলস তাই বলেন, (ন. 4. 01155, 70706 01511158007 ০01 010102, 
৮৪৪৩ 112-113) চীনের পরীক্ষা নিয়ে অনেক উপহাস করা হচ্ছে, তবে 
একবার সত্য ঘটন! শুন্ভন। এই পরীক্ষা চীনের প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে 


চীন দেশে ৩৮১ 


একটি গৌরবপূর্ণ কাজ । লুকোচুরি করে ভতির জন্য নাম ঢোকানোর ব্যবস্থা 
মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে; এবং এমন কথা বল যায়ন? যে, এই গুপ্ত প্রক্তিয়। 
একেবারেই সফল হয়নি। কিন্তু বিপনও ছিল, ধর1 পডলে মৃত্যুদণ্ড হ'ত । 
এতে পরীক্ষা! নয়, অগ্নিপরীক্ষা! বিশেষ ; কিন্তু এই পরীক্ষা ধারা নিতেন ব| 
পবীক্ষার কেন্দ্র যেখানে হ'ত সে সম্পর্কে ইতিহাস যতই পড়া যায ততই মনে 
হয় এমন স্ুশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা সেকালে হ'লকি করে। যেমন সময়-নিষ্ঠা, 
তেমনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দায়িত্ব এবং গোপনীয়তা রক্ষা করবার কত 
রকম কৌশল । প্রশাসনিক বিভাগের এই একটি বিভাগ দেখলেই মনে হয়, 
চীনের মানুষ কত অস্তদৃ্টি সম্পন্ন, কত সঙ্ঘবদ্ধ। 

গাইলস-এর সম্পূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা হয, কিন্তু স্থান অসম্কুলান 
হেতু সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় উল্লেখ কব। যেতে পাবে-যে সব প্রার্থী 
পরীক্ষার উত্তর খাতায় দিল, সেই খাতা কিন্তু পরীক্ষকর্দেব হাতে দেয়? 
হতনা; সেই সব খাত! লাল কালি পিষে নকল করে সেই নকল খাতা 
পাঠানো হত। নকপ খাতাতেই পবীক্ষবেব নম্বর দিতেন। কাজেই 
পরীক্ষকদের ধরে-বেঁধে নম্বর বাড়িয়ে নেওয়া নিতাস্ই অসম্ভব ছিল। 

চীনের অধিবাসী সরকারী দুনীতি সম্পর্কে তিলকে তালে পরিণত ক'রে 
আন্দোলন করেছে, রেখে ঢেকে কিছু বলেনি; কিন্তু এই একটি বিষয়ে তারা 
একমত যে, পরীক্ষা! উৎপীডনমূলক বটে কিন্তু এখানে কোন ছুনীতি ছিলন। ; 
(0175 (010110956 109 10180 170 2016071 €0 5017068] 01 ৯0056. 11 
880 1801)61 9%20561916 2119 ০০011000100, 10] (10911 101/0110 961৬1০5 
5618612]15) 00 1906 1)6510865 (০9 ৫ 01276 ৬110) 50810108 90010170169 
0৪0 015 ০090000 ০06 (17017 6%211110980101) 55590) 15 ৪০০৮০ 
50510101010) 2100 [13616 80106815 10 ০৪ 100 ৪110 1683020 ৬111 ৬/৩ 
81308100010 20063% 01015 ০0100105101. 01165-- 2886 116 )। 

বলা হয়ে থাকে, চীনারা সাধারণত স*তা আর দর্শনে অগ্রসর । কিন্ত 
সভ্যতা এবং অন্তান্ত আবিক্ষিয়া পদ্ধতিতেও যে-তারা কত ভন্ত ছিল তার 
কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় । কয়েকটি উল্লেখ কর যেতে পারে £ 

মুদ্রণ-পদ্ধতি সম্পর্কে চীনের দান অবিল্মরণীয়। সেচ কার্ধে চাকার 
ব্যবহার তাদেরই আবিফার ; চীনের প্রাচীরের কথা বাদ দিয়েও তাদের 
বিশ্ময়কর কীতি রয়েছে সেতু নির্মাণে; আজকাল আমরা গাডীতে মাইল 


৪৩৮১ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা] 


অন্থযায়ী মূল্য হার নিরপপের মিটার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি, দেখা গেছে চীন 
তাদের সাধারণ গাভীতে এমনি যন্ত্র ব্যবহার করে জানতে পারত গাড়ী 
কতট। দ্বরে পরিক্রমণ করল; এ ঘটন। থুষ্ঠা্ব চতুর্থ শতকে ঘটেছিল ; 
আঙুলের ছাপ দেখে বাক্তিকে সন্ধান করা চীনেই দেখা গেছে (খুষ্টাব্ৰ ৭ম 
শতকে )। 

যস্ত্রবিজ্ঞান) রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীন চীন কত 
যে অগ্রসর হয়েছিল, তার মূল্যায়ন কিছু কিছু বর্তমানে চলছে। কাজেই 
চীনের শিক্ষাব্যবস্থার এমন কোন গুণ নিশ্চয়ই ছিল--যার ফলে শিক্ষা 
কুদ্ধ-বৃদ্ধি হয়ে থাকে নি। শিক্ষায় এই শক্তি কোথায়? নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 
কিন্তু দুঃসাধ্য বলেই তাকে অযথা নিন্দা করা যায় না। দুঃসাধ্য কারণ, 
মানব-সভ্যতার মধ্যে ছুটে দেশ পাওয়া যায় যার মধ্যে কোনরকম যোগসাধন 
নেই। একটি হচ্ছে সামাজিক এশিয়া! অন্যটি নিতাস্তই বণিকী-খুষ্ট-ইয়োরোপ 
বণিকী-খুষ্ট-ইয়োরোপ শিল্প বিপ্রবের পর এমন অপরাজেয় হয়ে জগতে ছড়িয়ে 
পডল ষে তার বন্যায় সামাজিক এশিয়াকে কোণঠাসা হয়েই থাকতে হ'ল 
তা নয়, ইউরোপের বক্তৃতায় এবং সম্পদ্রের চাকচক্যে তারা মন্্মুগ্ধ হয়ে 
আত্মবিস্থৃত হ'ল, আত্মহত্য। করল । 

যাই হোক আধুনিক কালের স্বকপোল-কল্লিত ইতিহাস ছেডে আমর! 
ইস্কলের অগ্রগামিত। দেখতে চেষ্টা করি । 

খুড বা লাও-এর যুগে অনেকে কল্পনা করেন গ্রামের ইস্থলের পাশাপাশি 
চরক-ইন্কুলও ছিল ( 7১671096900 )। 

কিন্ত খুঃ পূর্বাব্ধ ৩১৮ তে চীনের চ.-হি রাজধানীতে একটি একাডেমীর 
পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । তার নাম চি-তসিয়া বা চি-এর দরজা। অন্ঠান্ত 
প্রদ্দেশ থেকে পণ্তিত এবং শিক্ষার্থী এখানে সমবেত হত ; তার] বাসস্থান 
পেত, আহার্যও পেত। স্থাপন করেছিলেন রাজা হস্থয়ান। এখানে 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের শিক্ষা দ্রিতেন বলে জানা যায়। এদের মধ্যে 
প্রতিবাদী দাশ্শনিক ৎ-সাউ-ইয়েন ছিলেন; ইনিই ইন-ইয়াং মতবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা; তাও-বাদীদের থিয়েন-ফিয়েন, শেন-তাও চুয়াউ-ৎস্থও ছিলেন 
বলে অন্মিত হয়। এই একাদেমীর বয়স প্রায় প্লেতোর একাদেমীর (খুঃ 
পূর্বা ৩৪৮ আনুমানিক )। 

এরপর চীনের সাম্রাজ্য গঠিত হল চীন বংশ কর্তৃক (২২৫-২০৬ খুঃ পূর্বাব)। 


চীন দেশে ৩৮৩ 


"এই যুগ সামস্ততন্ত্র বিরোধী! পূর্বের যুগের সমস্ত সাহিত্য নষ্ট করা হ'ল, 
কারণ খুঙবাদ সামস্ততম্ত্রের গুণগান করেছে বলে মনে কর! হ'ত। চীন 
সম্রাটের মন্ত্রী ছিলেন লি; একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনিই চীনের 
লিপির সরলীকরণ করলেন । বর্তমানকালেও নেই সরলীকৃত লিপি চীনের 
অবলম্বন । তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন, “সামস্তযুগের সমস্ত গ্রন্থ ধ্বংস 
করে দিন" । নতুন সমাজের উপযোগী গ্রস্থ লেখা সরু হোক। মার্কসবাদের 
মতো। অনেকটা! ; সমাজকে বিশেষ ভাবে ভাবিত করলেই তা এঁতিহ হয়ে 
ঈাডায়। কেবল জ্যোতিধিজ্ঞান, পৃ্জাউপাসনা, ভেষজ বিজ্ঞান, এবং কৃষিকাজ 
সংক্রান্ত পুথি রাখা হবে। আর সবই পুডিয়ে দেওয়া হ'ল। কাজটি খুব 
সহজও ছিল। কারণ তখন পুথি কাষ্ঠথণ্ডে বা বংশখণ্ডে একরকমের তেল 
রঙ দিয়ে চিত্রিত কর] হ'ত। সম্রাট নিজে এই রকম ১২৭ পাউগড ওজনের 
গ্রন্থ এবং রাজ অগুশাসন দৈনিক পাঠ কবতেন। এই ছূর্হ ভার নিষে 
লুকিয়ে থাকা অসম্ভব । তবে একেবারে যে কিছু বাচানে! ষীয় নি তা নয়; 
তবু ধ্বংস প্রচণ্ড রকমেরই ছিল। 

এই সময়ে চীনের প্রাচীরের প্রকৃত নির্মাতা মেউ-তিয়েন লিখবার 
একটি উপকধণ আবিষ্কার করলেন; উটের লোমের তুলি বা পেন্সিল। 
তার আগে বাশের একরকম কলম ব্যবহৃত হত। তার আবিষ্কার আর 
একটি দিক দিয়ে যুগান্তকারী এই জন্য যে, তখন থেকেই কাঠ বা বাশের 
ফলকের পরিবর্তে সিস্কের কাপন্ড লেখ! চলতে লাগল । চীন বংশ একদিকে 
যেমন গ্রন্থ ধ্বংস করেছে তেমনি গ্রন্থ-সংরক্ষণেব প্রচেষ্টা জাগিয়ে স্থায়ী গ্রন্থ 
নিষাণের উপকরণ অজ্ঞাতসারে যুগিয়ে দি "| 

এর পরেই সামস্তদেব বিব্রোহ স্থুরু হয়। সামস্তবাদ স্থাপনের সম্বয় 
নিয়ে হান বংশ রাজ্য অধিকার করল । অবশ্য যতট। সন্বল্প ততট1 সিদ্ধি হল ন1। 
কারণ সমাজে চীন বংশ নতুন চিন্তধার1 দিয়ে গেছে তাকে নষ্ট করা সহজ 
নয ; নষ্ট করা বাজনীতির দিক দিয়েও স্থুবুদ্ধির হগ ন?। যাই হোক হান 
বংশকে বলা যায় শাপন-তাম্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা । অতএব 
একদল লোক পাওয়া যাবে যারা শাসনতন্ত্র রক্ষা করে। এর! খুডএর 
গ্রশ্থা্দি অর্থাৎ চাউ বংশর যত গ্রন্থ পাওয়! গেল তার পুনঃপ্রচার করতে 
স্থরু করলেন। এই সময়ের একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত কর] যেতে পারে ॥ 


(খুঃ পৃঃ ২০১) 


৩৮৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা'ব্যবস্থ! 


“সম্রাট চীন-যুগের জটিল এবং কঠিন উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ ক'রে দিলেন; 
ফলে এই হল, পানোন্মত্ত অবস্থায় কর্মচারীব1 তর্কবিতর্ক স্থরু করল, তরবারি 
নিয়ে হলঘরের দেওয়ালে ঠুকতে লাগল। সম্রাট তো মহাখাঞ্সা। সস্থস্থন 
থুঈ সম্াটকে তখন বললেন, পণ্ডিতেরা কখনও সাম্রাজ্য জয় করতে 
পারবেনা । কিন্ত তার! সাআজ্য রক্ষার সাহায্য করতে পারে। আমি 
পরামর্শ দিচ্ছি লু প্রদেশের সমস্ত পণ্ডিতদেব আপনি আহবান করুন, এবং 
আদেশ করুন তার] যেন রাজ্যের একটি বিধিগত উৎসব অনুষ্ঠানেব 
ব্যবস্থা করে |” 

এইভাবে বিধান তৈরী করতেই পণ্ডিতেব! প্রথম আলোচনা-চক্র প্রতিষ্ঠা 
করল। এইভাবেই চীনেব “পরীক্ষা ব্যবস্থা” সেই থেকে সুরু হল। হ.পিয়াও 
হোর নির্দেশে কাওৎ-ন্ু যখন প্রাদেশিক শাসনকতাদের কাছে রাজকর্মচাঙী 
পদের যোগ্য ব্যক্তির অন্রমোদন চেষে পাঠালেন, সেই থেকে পরীক্ষা! ব্যবস্থা 
সুরু হল। 

সম্রাট উ (খুঃ পু ১৪১) পিংহাসনে বসলেন | চুউ-শু-এর প্রস্তাব ক্রমে 
সরকারী বিশ্ববিদ্ভালয় এব” উন্কল প্রতিষ্ঠার জন্য উ বিশেষ চেষ্কা কবলেন। 
চুউশু নিজে একজন পণ্ডিত, তিশিই শাস্নতান্ত্রিতার বিধি বন্ধ করেন। 
তার একটি গ্রন্থ আছে চ.-হুন চ-হিউ ফানলু। এই সময় থেকেই চীনের 
ইতিহাস লেখা সুরু হয় । 

এ ষে পণ্ডিতদের চক্র বা বুধ-মগ্ডলী গাই প্রাচীন লেখা পডে নানারকম 
নিয়ম এবং বিধির নিদেশ দ্িতেন। এই থেকে স্তর হল পুথিপত্রের ব্যাখ্য। 
এবং আলোচন। করার ধারা শিক্ষা জগতে । 

এই যে ব্যুরোক্রাসী প্রতিষ্ঠার হিডিক এল, তারজন্য তো ইন্কল কলেজ 
চাই। খুঃ পূর্বা্ধ ১২৪, পো শিহ কুয়ান বা সরকারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল 
প্রাচীন পুথি পড়ার জন্ত । কিন্তু প্রাদেশিক বিদ্যালয় ওয়ান্*ওঙ্গ তার স্জেচুয়ান 
প্রদেশে খুঃ পূর্বাব ১৪৫ এই স্থাপন করেন। 

ওয়ান্‌ ওঙ্গের বিদ্যালয়ের ইতিহাস আছে। ওয়ান্‌ পদ্ধে অধিষ্ঠিত হয়ে 
দেখলেন জেলার লোকে অত্যন্ত অসভা, বর্ধর সদৃশ, শিক্ষা দিয়ে এদের সংস্কার 
করতে হবে। চেঙতু-তে তিনি এইজন্য শিক্ষা বিভাগ ( হস্থয়েহকুয়ান ) 
স্থাপন করলেন। এই শিক্ষাবিভাগের পরিচালকদের তিনি নিজের হাতে 
শিক্ষা দেন, এবং তাদের রাজধানীতে পাঠিয়ে শিক্ষাও দিয়ে আনলেন। 


চীন দেশে ৬৮৫ 


তারপর জেলার সমস্ত ছেলেদের আহ্বান করলেন এখানে এসে পড়তে । 
অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শিক্ষ1 দেওয়ার জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা করা হ'ল তারপর ছাজ 
আহবান করা হল। যে ছেলেটি সবার সের! হবে তাকে কর্ধচারীর প্ 
দেওয়া হবে,আর যার! তেমন নয় তাদের উপাধি দেওয়া হবে-__হ.সিয়াও তিলি 
থিয়েন অর্থাৎ “উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত কৃষক পুত্র” ওয়ান ওর্গ যখন পরিদশ'নে 
আসতেন তখন এই ছাত্রদের নিজের সঙ্গে নিয়ে জেলায় ঘুরে বেডাতেন, 
তাদের অনেকরকমের সুবিধা দিতেন, যথ তার কার্য পরিষদে টুকবার জন্ত 
তাদের বিশেষ ফটকের ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার একটি সুফল দেখা দিল। 
লোকে ছাত্রদের সন্ত্রম করতে স্থুরু করল, সবাই চাইল তাদের ছেলেরাও 
এমনি শিক্ষালাভ করুক, এইরকম সুযোগ পাক। 

সআাট উ নিজেও পরবর্তীকালে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্ত নতুন 
শিক্ষার অগ্রগামী ওয়ান ওঙকেই বলা হয় । 

ওয়া মাঙ্গের সময়ে (খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের প্রথম দর্শকৈ ) বিজ্ঞান বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের এক অধিবেশন আহ্বান করলেন | কারা বিশেষজ্ঞ? ধীরা 
প্রাচীন পুথির বিবরণ দিতে পারেন, জ্যেতিবিজ্ঞান চর্চা করেছেন, অঙ্ক 
জানেন, সঙ্গীত শান্স জানেন, ধার] ভাষাতত্ব, ইতিহাস, ভেষজ্ঞ বিজ্ঞান এবং 
উদ্ভিদ বিজ্ঞান জানেন? ধারা প্রাচীন পুথির পঞ্চস্বন্ধ অবগত আছেন। গ্রীয় 
সহাধিক এইরকম বিশেষজ্ঞ সমবেত হয়েছিলেন ব'লে জান যায়। 

এই বিচ্যোৎসাহিতা ব্্ছান-চর্চার কথা জানায় । জানায় চীনে এইসব 
শিক্ষা প্রচলিত ছিল। যাইহোক এই সময়ে দেখাগ্েল ৎশাইলুন ১১৪ খৃষ্টাঝে 
কাগজ আবিষ্কার করেছেন (সুট হিনের মতে ১০৫ খুষ্টাবধে 9০০1)11), 7986 
31) | তা ছাডা এই সময়ে বনু বিষয়ে গ্রস্থা্দি লিখিত হয় এবং আবিষ্কৃত 
হয়। প্রথম অভিধান লিখিত হয় এই সময়ে, চীনের বিশ্বকোষও প্রণয়ন করা 
হয়। 

হান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পুস্তক মুদ্রণ ব্যবস্থাঁ। কি ভাবে এই ব্যবস্থা 
এল? কবে থেকে এল? 

প্রথমে চীনদেশে প্রচলিত ছিল মোহর খোদাই করা কাঠে, বাঁশে, 
পাথরে । তারপর কাঠের ব্লক থেকে কাগজে ছাপানোর প্রথা দেখা গেল; 
৯৩২ খুষ্টাবে খুডের গ্রন্থ মুক্রিত হ'তে দেখা ষায়। এমনি ক'রে ধাপে ধাপে 
মুন্্রণ ব্যবস্থা গ্রচলিত হ'ল । 

৫ 


৩৮৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পর চীনলিপিরও কিছু পরিবর্তন ঘটল, 
আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে । প্ররুতিতে পরিবর্তন ঘটল কারণ, এর পূর্বে 
গ্রন্থ নকল করায় ব্যক্তিগত তারতম্য অনুযায়ী লিপির এবং ফলে বক্তব্যের 
কিছু শ্বাতন্ত্য ঘটত ; এখন গ্রন্থ-পাঠ অনেকটা নিয়মবদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মের 
দিক দিয়ে হানষুগ্ের শেষ দিকেই বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করল। থুষ্টাব্ব ৩৪ এর দিকে 
ইন্ুদী বণিকের1! এখানে আসতে থাকে ; এই সময়েই আরবেরা সমুদ্র-পথে 
দক্ষিণচীনে আদতে থাকে $ এবং ১৯৬ খৃষ্টাব্দে রোম-সম্ত্রাটের প্রতিনিধি 
মার্কাস অরেলিয়”স চীনে প্রেরিত হন। 

খুষ্টাৰ ২২০ থেকে ২৬৫ এর মধ্যে চীন ত্রিখগ্ডিত হয়ে ষায়। উত্তরাঞ্চলের 
অধিকার এল ওয়ে (৮০) এর, পশ্চিমাঞ্চলে শু এবং দক্ষিণে উ। 

বৌদ্ধধর্ম অন্ুপ্রবিষ্ট হওয়ায় খুঙ বাদের ক্ষয় ঘটে । তার ফলে পরীক্ষা 
ব্যবস্থা! সামস্ত্িক বাতিল হয়েষায়। অন্তত কর্মচারী নিয়োগের জন্ত আর 
পরীক্ষণ গ্রহণ প্রথা থাকলন] | 

তাতারদের আক্রমণে চীন বিপর্ধস্ত হলেও শিক্ষা-বিষয়ে একটি নতুন দিক 
নিয়ে এস । ৩৯৭ থুষ্টাবে তোবা রাজ্য উত্তর চীনে স্থাপিত হয়। এই 
তোবা বংশ অত্যন্ত বিস্যোৎসাহী ছিল। প্রথমত এর! বৌদ্ধধর্মের বিরোধী 
ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এদ্দেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধর্ণ চীনে স্থায়ী 
আসন লাভ করে। লিয়াঙ (7188) বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৫০২ থেকে ৫৫৭) 
তোবাদের অনুকরণে দঙ্গিণেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটায় । উল্লেখষোগ্য এই 
ষে, তার সময়ে ১৩*০* বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্িত হয়, ভারতেব ভিক্ষদদের এনে ধর্ম 
প্রচার করা! হয়। আমর! জানি বৌদ্ধমঠের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ বিদ্ভালয়ও 
যাবে, কাজেই এই মঠ যে এক একটি ইন্ক,লকেও আশ্রয় দিত তা৷ অনুমান করা 
কঠিন নয়। আবার এই সময় থেকেই দেখা গেল সংস্কৃত গ্রন্থ চীন-ভাষাস্ব 
অনুদিত হতে; এই অনুবাদকদের মধ্যে কুমারজীব ছিলেন অন্ততম | চান বা 
ধ্যানী সম্প্রদায় অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা অস্যর সমৃন্ধ কর] ষায় এই ভাবটি চীন, 
কোরিয়া এবং জাপানে বৌদ্ধধর্মের নতুন আলোক সম্পাত করল এই সময় 
থেকেই। 

স্থই রাজাদের পর থাঙ রাজারা আসে । এদের সময়েই ইসলাম ধর্ম চীনে 
অন্বপ্রবিষ্ট হতে থাকে । 

৮৪৫ খৃষ্টাব্ষ থেকে আবার থুঙবাদ প্রতিষ্ঠা পাওয়ায়, এবং বৌদ্ধমঠেন 


চীন দেশে ৩৮৭ 


অত্যধিক প্রভাব বেডে যাওয়ায় বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে রাজাদের কোপদৃষ্টি পডে। 
প্রায় অর্ধলক্ষাধিক মন্দির-মঠ ধ্বংল করে ফেলা হয়। কিন্তু থাউ বৌদ্ধবাদ 
চীনের শিক্ষায় নতুন সংযোজন করল মুদ্রণ বিষয়ে । চীনর1 বহুদিন থেকে 
কালি এবং কাগজ ব্যবহার করছে; তার! জানে ধাতু, পাথর এবং মাটি থেকে 
সীল তৈরী করতে । এখন এল ব্লক দিয়ে ছাপানোর প্রথা । 

আর একটি প্রয়োজনও ছিল। স্থইদের সময় থেকেই সুশৃঙ্খল লিখিত 
পরীক্ষা-প্রথা ছিল বটে; তার আগে হানদের আমল থেকে ছিল যৌখিক 
পরীক্ষ1!। পরীক্ষা-পদ্ধতি যত বিন্যস্ত হল,ততই পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর প্রয়োজন 
হয়ে পডে। বিশ্ববিদ্যালয় ৪ ঢেলে সাজাতে হল। ৬ষ্ শতকের মধ্যভাগে 
দেখা গেছে বিশ্ববিদ্ভালয়ে ৫০০০ মতো ছাত্র পডছেঁ। রাস্ত্রীয় আকাদেমী 
৭৫৪ থৃষ্টাবে স্থাপিত হল (হান-লিন ইযুয়ান ), এবং চিউ-এর শেষ দিক 
পরযস্ত চালু ছিল। এই একাদেমীতে গবেষণার কাজই বেশি চলত । 

আর এক কারণে সাহিত্য-চর্চার প্রেরণ! এল। তা হচ্ছে বিধান নিক্পপণ 
কর1। যাই হোক থুঙ্গ যুগকে বলা যায় চীনের সাহিত্যের যুগ, এই ষুগে 
জগছিখ্যাত অনেক কবির জন্ম হয় ; তাবা কাব্য চর্চা ক'রে চীনের সাহিত্যকে 
সম্দ্ধ করেন । কাব্য ছাড1 উৎকর্ষ দেখা দিল গগ্য সাহিত্যের । 

থাড (00828 ) যুগের সঙ্গে সঙ্গ যুগের তফাৎ হচ্ছে-_ প্রথম ঘুগ 
মননবিষ্ঠার, দ্বিতীয় যুগ বিজ্ঞান-চচার | 

বিজ্ঞান-চর্চায় স্থই যুগেই দেখা গেছে ব্রাহ্মণ্যবাদের আবির্ভাব ; 
জ্যোতিধিজ্ঞানে, পঞ্জিকায়, অস্ধে, ভেষজে । 

ষষ্ঠ শতকে আর একটি সংস্কৃতির ধারা এল পারন্ত থেকে ; অর্থাৎ 
জরথুষ্বাদ। সরকাব এই মতের পৃষ্ঠপোষণা করেছে । এল নেস্টোরিয়ান 
ৃষ্টধর্ম, সিরিয়া থেকে | মনে রাখতে হবে, কেবল ধর্ঈই আসে না, আসে 
সংস্কৃতি, আসে বিদ্যা । এই বিদ্ার্জনের জন্য প্রয়োজন ইন্ুল। আমর! 
পূর্বে দেখেছি, এসব দেশে বিগ্ভালয় তখন সমাজের আবশ্থকীয় অঙ্গ হিসাবে 
পরিণত হয়েছে । বিদেশে এসে এই প্রয়োজনীয়তা বাড়ে ছাডা কমে না। 
গোষ্ঠী গঠনের এইই হচ্ছে প্রাথমিক স্থঘ্ন। আরও একটা নতুন সম্ভাবনা 
এসেছে সওদাগরদের মারফৎ। বন্ত-সভ্যতার ধাবক হচ্ছে সওদাগর । 
অথচ, প্রাচীন ইস্থল দর্শন বিজ্ঞানের তথ্য নিয়ে, রাজ। নিয়ে মত্ত; সেখানে 
সওদাগরের! কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কারিগরী ইস্কুল প্রতিষ্ঠার কথা 


পা ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ভাববেই। ভারতে এরকম হয়েছে, ইংল্য্ডে হয়েছে । চীনের আবস্থাও 
তখন ইংল্যপ্তের মতে1; কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাজার চেয়ে 
সওদাগরের হাতে টাকা জমছে বেশি। পূর্বে মঠের হাতে সম্পত্তি চলে 
য।চ্ছে বলে- মঠ ধ্বংস কর! হয়েছিল, কিন্তু সওদাগরকে ধ্বংস করা অত সহজ 
নয়। অতএব ভিতরের চাপে থাঙ্গ সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। 

সুদের রাজত্বকালে থাহদের গীতিকবিতা পাগ্ডিত্যপৃ্ণ গছ্যেব স্থান ক'রে 
দিল। কারণ সৈন্বাহিনী এবং সেনাপতিদের মুক্ত ক'বে দিয়ে (রাজনৈতিক 
কারণে ) গ্রামে বা মফঃম্বলে পাঠিষে দেওয়! হযেছিল। অবসর আনে শিক্ষা 
বা বিদ্যাচর্চা। কিন্তু এ সময়েব মধ্যে অর্থাৎ ১০৩২ খুষ্টাব্ধে তিববতের এক 
গোষ্ঠী হসি-হসিয়া কান্স্থ এবং নিঙ্গসিয়াতে রাজত্ব করতে বসল। 
হংসি-হসিয়। ভাষা অনেকটা চীনের মতো। এই বংশ একটি আকাদেমী 
প্রতিষ্ঠা করেছিল হসি-হসিয়া নামে । মনে হয় এ ভাষা চর্চার জন্যই 
এই ইন্থুল। 

সুঙ-যুগ বৈজ্ঞানিক আবিক্ষয়ার দিক দিষে তুঙ্গসীমায় উঠেছিল । বিজ্ঞান 
ভাষাতত্ব সমাজতত্ব প্রভৃতির এমন কোন বিভাগ নেই যে এই যুগে কোন 
প্রতিভাশালীর সাহায্য পায় নি। 

এই ঘটন। সম্ভব হল কি করে? এঁতিহাসিকেরা বলেন, ফত ইচ্কুল কলেজ- 
ছিল, সরকারী অথবা বেসরকারী (শু ইযুআন), সবগুলোর বর্গাকরণ 
কর! হয়। অর্থসাহাষ্যও প্রচুর কর! হ'ল। সব বিষ্ভালয়ই যেন বাষ্ট্রেব 
প্রভূত সাহাষ্য নিয়ে নতুন ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গডতে থাকে। 

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম থেকে (১২০৪) চেঙ্গিসর্থা চীনে আক্রমণ 
চালালেন। মঙ্গোল বা ইস্ুআন বংশ প্রায় শতবর্ষ রাজত্ব করেছিল। 
মঙ্গোলযুগেব একটি বড স্থ্টি চীনকে বাইরের জগতেব সামনে এনে দা 
কানো। এতকাল চীন ছিল অবরুদ্ধ দেশ মতো ; এখন সমস্ত পথ মুক্ত হয়ে 
গেল। মুক্তিলাভের বড লাভ, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার । 
এই জন্যই এখন থেকে ভৌগোলিক জ্ঞান চর্চার তাগিদ পড়ে ষায়। এই সময়ে 
বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ধ তাওদেব উপর প্রতিশোধ নিতে পারল । কারণ দেখা 
যায়, মঙ্গোল শাসকদের সহায়তায় তাও-দের অনেক গ্রন্থ পুডিয়ে দেওয়। 
হচ্ছে। আর এই থেকেই তাও-বাদ দেশের এঁতিহের সঙ্গে মিশে গিয়ে 
গুপ্ব সমিতি গঠন করতে পারল। মঙ্গোল যুগের অবসান ঘটানোয় তাও 


চীন দেশে ৬৮৯ 


বিপ্লবীদের হাত অনেষখানি ছিল। লে বাক, এখ্ামে চীনের প্রীক্ষা-যার 
কথা নিয়ে আবার আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে। চীনের পাঁডিত-ভঙরেরা 
পাবার শাসন-কার্ধে প্রবিষ্ট হতে চায়। অথচ পণ্ডিতদের মধ্যে বেকার 
সমস্তাও বেশি দেখা দিল। এই সমন্তাই ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে 
অবলুপ্ত পরীক্ষা! প্রথা পুনরুজ্জীবিত করতে চা । ১৩১৫ তে আবার পরীক্ষা 
প্রবর্তন করা হাল। এই সমস্যা আর একটি দিকে ধাবিত হল; পণ্ডিতের 
এবার নাটক এবং উপন্তাস সাহিত্য রচনায় মনোষোগী হলেন । খুউ-বাদের 
পুনরায় আক্রমণ ঘটে; এই শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। 
১৩৮২ তে মঙ্কোল যুগের অবসান ঘটে । 

মিঙ্গ এবং চিঙ্গ (ব। মাঞ্চু ) যুগ নান্কিংকে কেন্দ্র ক'রে অধিষ্ঠিত হ'ল। 
মিঙ্ষঘুগে দেশীয় ধর্ম এবং আচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবাপ্ চেষ্টা চলে। কিন্ত 
তার চেয়ে বড কথা হচ্ছে, সমগ্র ইয়োরোপ চীনে ঢুকে পডেছে। পতুগীজ 
এলো! ১৫১৪ তে, ডাচ ১৬২২ এ, ইংরেজ ১৬৩৭ এ। রাশিয়া ১৫৬৭ এবং 
১৬১৯-এই দুবার আসতে চেষ্টা করেছে। ফিলিপাইন দখল করল স্পেনীয়রা 
১৫৬৫ খৃষ্টাবে। 

এদিকে শাসন তান্ত্রিক সম্প্রদায় দিনে দিনে বেডে চলছে । তার ফলে 
পরীক্ষা ব্যবস্থা! কঠোর হ*তে স্থুর করে। 

নতুন ধুগে আসবার আগে প্রাচীন চীনের ইন্বল সম্পর্কে এ পযন্ত বে 
স্রত্র আলোচনা করলাম ভাব সার সক্ষেপ আমরা একটু করে নিই ঃ 

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ 

১। চিত্র বা ভাবলিপির প্রচুর চর্চা দেখে একথা মনে করা নিতান্তই 
যুক্তি-সম্মত হবে যে, প্রতিষ্ঠানগত শিঙ্গণ ব্যবস্থা শাঙ.যুগ থেকেই ছিল। 
না থাকলে এই লিপি শিক্ষা চলতে পারে না। ধীরে ধীরে এই সংস্কৃতিই 
জাতির যানপিকতায় দৃঢ় হয়ে ভিত্তি প্রস্থত করছিল। গণ্ট সাহেব তো 
আরও জোর দিয়ে বলেন যে, স্থশৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতি এবং অহ্থশীলন এই 
প্রতিষ্ঠানে ছিলই ১ ২০০* খুষ্ট পূর্ধান্ষ থেকেই কোন না কোন প্রকারের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান ছিল ; (1095 1 0065 006 9610. 0707595010916 00 85902 
11180 2৭ 62119 ,85 2000 8. ০, 616 51616 59206 (058 ০: 
০৫008110172] 1005000610105, 7, ৯. 0816--071555 600০8619091 
87500560025) ০1. 1 79885 58 7 4 [১195002175১ 1.010000 1951 )। 


৩৯০ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ! 


২। চাউ যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন ধারার" 
কথা জানতে পারা ষায় নি। 

সাধারণত প্রাচীন চীনে শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন সাধনের জন্যই শিক্ষা 
কতগুলি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকত ; ছযটি বিষয়--উপাসন1-উৎসব বিধি, সঙ্গীত, 
ধন্থুবিষ্া, রথচালনা, লেখা! এবং হিসাব কসা। এর মধ্যে উপাসনা-উৎসব 
বিধি-শিক্ষার মধ্যে সামাজিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্যান্যের মধ্যে 
রণনীতি কিন্তু লেখা আর হিসাব-কসার মধ্য দ্লিয়েই আসছে খাটি বিদ্যাভ্যাস। 
সাধারণভাবে লৌকিক জীবনযাত্রা থেকেই আসছে পাঠ্যন্থচী; সে সময়ে 
শিক্ষা পুধিগত হয়ে পডেনি, পণ্ডিতীও নয় ; সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে 
সমাজ-সম্পক স্থাপনার উপায়ই হচ্ছে এই শিক্ষা! বিষয় । 

৩। চীনের সমাজে জাতিভেদ প্রথা তৎকালে দেখা যায় নি; এমন 
কি স্থায়ী সমাজশ্রেণীও নয়। তবে সম্ত্রাস্ত শ্রেণীর মধ্যে পদমর্ধাদ।র 
স্তরভেদ ছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণী থাকলেও, স্পঞ্টত কৃষকশ্রেণী ব'লে কিছু 
ছিল না। চীন ভাষায় “কৃষক' বোঝায় এমন শব-ও দেখা যায় না। যা 
পাওয়] যায় তার অর্থ হচ্ছে, জনসাধারণ লোক এবং ছোট লোক । 

সমাজশ্রেণীর মধ্যে এই কথাগুলি পাওয়া যায় যথা, পশ্তিত (শি), 
গৃহস্থ (চুউ.) শ্রমজীবী (কুঙ) ব্যবসাদার (শাউ্‌)। অর্থাৎ বৃত্তি-গত 
পরিচয় । 

আশ্চর্যের কথা এই যে, রাজাদের শিক্ষাবিষয় স্থুর হত কৃষিকাজ শেখার 
মধ্য দিয়ে । সম্রাটই ছিলেন শিক্ষার অধিকর্তা । কাজেই কৃষিকাজ পাঠ্যস্থচীতে 
সমাদৃত হওয়ণ স্বাভাবিক। 

সন্ত্ান্তবর্গের শিক্ষা বিষয়ে বেশ বিস্তৃত বর্ণন! পাওয়া যায় £ প্রধান শিক্ষক 
এবং তার সহকারী এদের ছেলেদের শিক্ষার ভার নিলেন । প্রধান শিক্ষক 
সম্মুখে হেটে চলেন, আর সহকারীর] ছাত্রদেব পশ্চাতে । তার যখন 
হলঘর থেকে বেরোবেন বা! সেখানে প্রবেশ করবেন তীার্দের পথে 
থাকবেন ছাত্র-তত্বাবধায়ক এবং অন্তান্ত শিক্ষক । তাদের লেখাপন। শেখানে। 
হ'ত আর ধায়িক ক'রে গডা হত। নীতি শিক্ষা দিতে শিক্ষকেরা বাস্তব 
সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করতেন । ছাত্র-তত্বাবধায়ক ছাত্রদের শী তিশিক্ষায় 
পরিচালন] করতেন, নজরও রাখতেন । 

সম্রাটের কর্মচারীদের (সন্ত্রাস্তকর্মচারী ) পুত্রদের জন্য এক জন বিশেষ, 


চীন দেশে ৩৪১ 


লোক নিধুক্ত হ'ত। তার রক্ষণাবেক্ষণে সমস্ত রাজপুরুষের জ্যেঠ পুজরেরা 
থাকত। তিনিই তাদের করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থা দিতেন। 
শিক্ষক ছাত্রদের তিনটি বিষয়ে চরিত্র-শিক্ষা) দিতেন £ সত্যবাদিতা, 
সতর্কতা, এবং অন্যায় বা সামাজিক পাপ নিবারণ করবার অভ্যাস অর্জন কর।। 
খ) আঞ্চলিক ইস্কুল ব্যবস্থা! £ 
১। শাসনকার্ষের জন্য চাউ যুগে দেশকে বিভিন্নভাবে ভাগ কর। হয়োছিল £ 
৫টি পরিবার নিয়ে ১টি গোষ্ঠী; 


৫টি গোষ্ঠী *** ১টি পল্লী (পাডা) 
৫টি পলী **, ১টি সমাজ-বংশ ; (0180) 
৫টি সমাজ-বংশ ১টি গ্রাম-সমন্প্রদায় ; 


৫টি গ্রাম-সম্প্রদায় ১টি পশ্রী-অঞ্চল ; (0০81019 ) 
৫টি পরী-অঞ্চল ১টি শাসনবিভাগ 7 (06091007608 ) 
এই বিভাগটি আভ্যন্তরীণ শাসনকার্ধের | বহিরৃর্ণত্িক শাসন বিভাগ 
হচ্ছে? 
৫টি পরিবারে ১টি পাডা (লিউ) 
৫টি পাডায ১টি গ্রাম (লি) 


৪টি গ্রামে ১টি পরগণা ( ৎ”নয়ান ) 
৫টি পরগণায় ১টি সহর (পি) 
৫টি সহরে ১টি জেলা (হসিয়েন ) 


৫টি জেলায় ১টি রাজ্য । (স্থই) 

এই সময়ে ইচ্ছুল গৃহস্থের বাড়ীতে ষা ছিল তা৷ 'শৃ* বা ব্যক্তিগত ইচ্ছুল। 
গ্রাম-সম্প্রদায়ের ইদ্ুলটিকে বলা হত হ.সিয়াউ,$ পলন্লীঅঞ্চলের ইস্থুল হচ্ছে 
হস) রাজধানীর ইচ্ছুল হন্থয়েহণ। অর্থাৎ চাউ ধুগে শাসনকার্ধের জন্য 
যেমন নিয়ম মাফিক অঞ্চলে দেশকে ভাগ করা হয়েছে তেমনি অঞ্চল হিসাৰে 
ই্কুলও দেখা! যায়। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ ক'রে যে, সে সময়েই 
চীনদেশে সংগঠিত নিয়মবদ্ধ প্রাতিষ্ঠাশিক শিক্ষা ছিল। 

২। রাজধানীতে নয় রকমের ইন্থুল ছিল বলে জানা যায়: তার মধ্যে 
ছয়টি, 
শান হপিয়াঙ __- উচ্চতর ইচ্ছুল। 
তুঙহন্যু  __ পূর্বদিকের কলেজ । 


৩৯২ ভারত ও এশিয়ান শিক্ষাব্যবস্থা 


তুঙ চিদ্বাও -_ পূর্বদিকের ইস্কুল । 


কু তু -_ রাজকীয় ইক্কুল প্রাসাদ (1911 ০ 626 150008254 8109)। 
পি ইমু _ * ইস্কলের দ্বিতীয় প্রাসাদ (* % 010181261)917707)) 
চেঙ চুন -- চরিজ্র স্যরি এবং সাম্যশিক্ষার কলেজ । 


৩। স্থান, শ্রেণী-ইস্ক,লের কাধতালিক1 অন্যায় ইস্কলের নামও পাওয়া 
যায়: 


*ই্কুলের নাম *্্ন *কার্ধতালিকা  *শ্রেণী 


শৃ-_-(ব্যক্তিগত ইন্কল) বাড়ীতে 

হসিয়াঙ-(বিদ্যালয়) সম্প্রদায় গোষ্ঠীতে 

শা হিয়া (উচ্চবিদ্যালয়) -- বইপডা -_ 

হ্থ-- (বিদ্যালয়) পলীঅঞ্চলে 

তু হস্থ-_(পূর্ব্িকের কলেজ) প্রাসাদের পূর্বদিক | যুদ্ধ এবং সহরবাসীর 
নৃত্য এবং বলিপ্রথা | 

কু খন (রাজকীয় ইস্কুল প্রাসাদ, প্রথম স্তর) কবিত1, গান এবং উৎসব 


চে, চুন্‌- (চরি্রশিক্ষা! এবং সাম্য শিক্ষা) গান, প্রথম শিক্ষার্থীর 
চরিত্র গঠন, 
হপিয়াঙ হ্থয়েহ-_(প্রাথমিক ইস্কুল) প্রাসাদের দক্ষিণে _- প্রাথমিক; 


ত1 হ্য়েহ-(বিশ্ববিস্ভালয়) বড বড জেল! সহবে উচ্চতর শিক্ষার 
পি ইত্ু-_(বাজকীয় ইন্কলপ্রাসাদ্ের দ্বিতীয় স্তর) সম্রাটের রাজধানীতে 
পান্‌ কুঙ--(প্রাদেশিক কলেজ) রাঞ্যের রাজধানীতে 
'তাঙ, চিয়াও-_(পূর্বদিকের ইস্ক,ল) টি বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা করতে 
শেখা। 

ইমু হপিয়াঙ (শান্যুগের ইন্কল) প্রাসাদের পশ্চিমে | 

এই ১৩ প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে চীনের প্রাচীন গ্রন্থে জানতে 
পারা যায়। এই ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইস্কলের শ্রেণী অন্যায় 
পাঠ্যতালিকার প্রভেদ। 

হান যুগে (২০২ বা ২০৬ থৃষ্টপুধাৰ থেকে ৩য় খুষ্টা্ব) পাচ রকমের 
ইন্তলের কথা জানা যায় £ 

তা-ই হন্থয়েহ (বিশ্ববিদ্ভালয়)-_ রাজধানীতে উচ্চতর শিক্ষা। 


চীন থেপে ৩৪১ 


চুন কুয়োর অন্তর্গত 

হজ্ছুয়েহ ৮ প্রদেশে মাধ্যমিক 
হসিয়াও - পল্লীঅঞ্চলে ্ 
হসিয়াড সহরে 
চুর অন্তগত হস্য -- গ্রামে 


দক্ষিণ রাজবংশের যুগে (২২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৮১ খুষ্টাব্ব ) পাওয়া যায়, 

কুয়ে! ৎ-ু ভ্থয়েত-_চিন্‌ বংশ কর্তৃক ২৭৮ খষ্টাবে স্কাঁপিত; অভিজাতদের 
পুব্রেরা মাত্র পডতে পেত। 

ভু ভন্থয়েহ কুয়ান্_ন্থঙগ বংশ কর্তৃক ৪৩৮ খুষ্টাবে স্থাপিত; কনফুসিয়াসের 
শাস্ত্র পডতে হত। 

এ ছাড়া স্থঙ্গের আমলে আরও তিন প্রকারের ইস্কুল ছিল ; (১) ধর্মশিক্ষার 
(২) ইতিহাস শিক্ষার এব (৩) সাহিত্য শিক্ষার । সরকারী সাহাষ্য প্রাণ 
বেসরকাবী ইস্কুলও ছিল। 

৪৭১ থ্টাবে ুঙগদের পৃটপোষণায় “ৎ-হুঙ মিঙ্গ কুয়ান' নামে সাঁধার* 
শিক্ষা-আলোকের জন্য একটি ইস্কুল স্থাপিত হয়। বোধ ভয় ধর্মশিক্ষা এখানে 
প্রধান পাঠ ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ৪টি বিভাগ ছিল সেখানে অন্যান্ত ইন্ফুলের 
পাঠ্যতাল্গিকা পড়া যেত। অনেকটা বহুমুখী ( ধমীয় ) বিদ্যালয়ের মতো । 

৪৮৩ খষ্টান্দে চেইবংশের রাজাদের সময়ে একটি সামবিক শিক্ষার ইস্কুল 
প্রতিষ্ঠাৰ প্রস্তাব হয়। তবে বোধ হয় প্রস্তাবটি কার্ষে পরিণত হয় নি। 

সঙ মিঙ্গ কুয়ানের মতো! চেই-রাজারা পণ্ডিতদের জন্য একটি ইচ্ছুল 
খোলেন তা নাম হস্য়েহ, শি কুয়ান্‌। 

লিয়াঙ রাজারা আইন শিক্ষার একট ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ৫০৫ খুষ্টাবে। 
তারা “চি ইয়া কুয়ান্‌” ন'মে দুরের ছাত্রদের জন্য একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন 
৫০৬ এ। আর একটি উচ্চতব শিক্ষার জন্য ইচ্কুল খোল? হয় ৫৪২ থৃষ্টাবে 
“শি লিন কুয়ংন' নামে । 

উত্তর রাজ্যের ওয়েই রাজারা ৪০৮ খষ্টান্দে “চুঙ্গ শু হ্জয়েহণ প্রতিষ্ঠ 
করেন; এটি পুথিপভার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হত। 

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এ'র1 চার দরজার ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ৫০* 
খষ্টাকে। এখানে অভিজাতদের পুত্রেরাই পড়ত। 

সম্রাটের সঙ্গে বিহবন্সগুলী সমবেত হয়ে শাস্তালোচনা করতেন । এই 


৩৯৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


ধরণের ইন্থুলকে এর! 'লিন্‌ চিহ, ইস্কল বলেছেন। 'লু' দরজার কাছেকার 
ইন্কলের নাম ছিল লু মেন্‌ হসুয়েহ._ প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৬০ থ ্টাবে। 

হানদের পরিকল্পনা মতো এরাও স্থাপন করলেন “তাই হস্থয়েহ, এবং 
“পি ইয়ং । “পি-ইযুং ষে কি ধরণের ইন্গল তা কেউ বলতে পারে না, তবে 
এই ইস্ক,লটি রাজপ্রাপাদের অস্তভূক্তি সে কথা জানা যায়। 

পাঠ্যতালিকার মধ্যে এই ইস্কলে ছিল-_প্রাচীন শাস্ত্র, তাও-বাদ এবং 
বৌদ্ধশান্ত্র, সামরিক শিক্ষা এবং আইন । 

হান্‌ যুগে 'গুরুজনের প্রতি ব্যবহার? বিষয় ইস্কলের শিক্ষার অঙ্গ ছিল) এই 
যুগে তার উপর জোর পডে। 

গ্রন্থাগার প্রতিষিত হতে দেখা যায়, তার ফলে ব্যাপক পাহিত্যচর্চ৷ 
সমাজে এল । তাঙ.যুগে, ৬১৭ খষ্টাবে সম্রাট কাও ত-স্থ শিক্ষা সম্পর্কে এক 
আদেশ জারী করলেন । আদেশটি গ্রণিধানযোগ্য | মশ্রটি নিয়রূপ £ 

কুয়ে! ৎজু হন্থয়েহত- ইস্কলে ৭২ জন ছাত্র পড়তে পারবে । ছাত্র 
নির্বাচন করতে হবে তৃতীয় স্তর বা তার উপরকার ভরের রাজপুরুষদের মধ্য 
থেকে। 

“তাই ভুয়েহ ৮ ইস্কুলে ১৪০ জন ছাত্র পডবে। পঞ্চম স্তর বা তদুচ্চ 
ভরের রাজপুক্ুষদের ছেলেমেয়ের এই ইস্ক,লে ভি হওয়ার যোগ্য। 

“চার দরজার'-_ইস্ক,লে ১৩০ জন ছাত্র পডবে। সপ্তম বা তদুচ্চ স্তরের 
রাজপুক্রুষের ছেলের! ছাত্র হওয়ার যোগ্য । 

জেলা ইস্কলের মধ্যে (চুন্‌)_ প্রথম শ্রেণীর জেলার ইস্কলে ৬* জন, 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ইস্কলে ৪০ জন ছাত্র পডবে । 

হসিয়েন ব1 পল্লীঅঞ্চলের প্রথম শ্রেণীর ইন্কলে ৪০ জন, ছিতীয় শ্রেণীর 
৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ইস্ব,লে ২০ জন ছাত্র সংখ্যা নির্দিষ্ট। 

কাও ত-স্থ ৬১২ খুষ্টাবে সাহিত্যের ইস্কল স্থাপন করলেন, ৬২৬ থৃষ্টাবে 
এর নাম হল হুঙ্গ-ওয়েন-কুয়ান। 

লিপি শিক্ষা বা হাতের লেখা শিক্ষা এবং আইন শিক্ষার জন্যও ইস্কল 
গ্রতিষ্ঠিত হল। ধীরে ধীরে নান। বিষয়ের ষথ প্রাচীনশান্ত্, ইতিহাস এবং 
অস্কের জন্য পৃথক পৃথক ইস্কল স্থাপিত হল। 

যাই হোক তাঙ, যুগের শেষে চীনে যে বিভিন্ন ধরণের ইস্কল ছিল তাদের 
বর্গীকত করলে দীড়ায় £ 


চীন দেশে ৩৯৫ 


(১) অভিজাতদের ইস্কুল, (২) বিশ্ববিষ্ভালয়, (৩) বিশেষ বিষয় 
পড়বার ইম্কল, (৪) তু-তু ইস্কুল বা সেনানিবাস অঞ্চলের ইস্কল, (৫) চাউ 
ইঞ্কল ব1 সহরে নাগরিকদের শিক্ষার জন্য ৩ রকমের ইস্কল (৬) হ.সিয়েন 
ইস্তল-_৪ শ্রেণীর ইন্কল। 

ইস্কল ছ।ডা বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ; 

(৭) হুঙগ-ওয়েন-কুয়ান ; গ্রন্থাগার এবং ইস্কল একত্রে ; এখানে রাজা! বা 
'অভিজাতদের পোস্ঠয এবং আত্মীয়বর্গ পডত, 

(৮) চুজ-ওয়েন-কুয়ান- প্রসিদ্ধ লাহিত্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ? এটিও গ্রস্থাগার 
ও ইন্কল একত্রে; স্থাপিত হয় ৬৩৯ খষ্টাবে 

(৯) কুয়াঙ-ওয়েন-কুয়।ন_-সম্াটের বিশেষ অনুগ্রাহভাজন শিক্ষার্থীর! 
পডতে পেত; বৃহত্তর সাহিত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান একে বলা যায়। স্থাপিত 
হয় ৭৫০ থৃষ্টাব্ে। 

চীনের ইস্কল সম্পর্কে এত বিস্তৃত লিখলাম এই জন্যে, ইস্কলের ধারণা 
গ্রীসে এল, ন। মিশরে এল, না চীনে এল-সেই কথা পাঠকদের অনুধাবন 
করবার জন্য । এখানকার প্রাচীন ইস্কল যে কতখানি নিয়মবদ্ধ ছিল তা 
বুঝবার জন্য তখনকার প্রশাসনিক বিভাগের কথা একটু বলি £ 

মন্ত্রণাসভায় প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে ৬ জন মন্ত্রী ছিলেন; তার মধ্যে 
শিক্ষামন্ত্রী একজন । ইনি আভ্যন্তরীণ শাসন তদারক করতেন | বিল্ময়ের 
কথা ন্থপ্রাচীন কালে চীন-ই একমাত্র দেশ যে বুঝতে পেরেছিল দ্বরাষ্ট্র- 
সচিবের একমাত্র কর্মই হচ্ছে দেশের শিক্ষ। বিস্তার ; শিক্ষার বিস্তার ঘটলেই 
দেশে শান্তি থাকে । জগতে এমনি দ্বিতীয়বার ঘটল না কেন তা গবেষণা 
করবার মতে] । এই শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে আর ধার! ছিলেন, 

(১) সহকারী মন্ত্রী, (২) বিভাগীয় তত্বাধাষক (৩) তত্বাধায়কের 
নীচে কয়েকজন বিভাগীয় উপদেষ্টা ((03০9%6)01) (৪) তার নীচে পলী- 
অঞ্চলের শাসনকর্তা (৯) তার নীচে সম্প্রদ্বায়ের (00101001081) শাসনকতা | 
(৬) তর নীচে উপজাতিদেব আঁষ্কতা (01050601) (৭) তাব নীচে 
ছোট গ্রামের অধিকর্তা । 

শিক্ষা মন্ত্রীর প্রধান করণীয় ছিল জমি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান । এই জ্ঞান 
সমাজের লোককে প্রদান করার ব্যবস্থা করা, য|তে কৃষিকাজ স্ুসম্পগ্ন হয়। 

বৎসরের প্রথম দিনে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-পরিদর্শকদের দেশের সমস্ত অঞ্চলে 


৭৪৯৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


প্লে করতেন । তার! শিক্ষা-অনুজ্ঞা নিয়ে লোকের মধ্যে প্রচার করেন। 
“তিনটি বিষয়ের উপর জো দেওয়া হত) 

(ক) ৬টি মানবিকগ্তণ_উপলন্ধি, পরোপচিকীর্ষা, শ্রদ্ধা, ন্যায়-বিচার, 
রাজভক্ভি, এবং এক্য। 

(থ) ৬ রকমের সামাজিক শ্বভাব £ পারিবারিক আনুগত্য, সৌহাদ, 
ক্ষমা, পরিবার-সঞ্জাত নেহ-গ্রীতি, দায়িত্ববোধ এবং করুণ।। 

(গীঁ ৬ রকমের সামাজিক কর্ণ 3 শান্ীয় উৎ্সব-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, ধনথবিদ্ধা 
অশ্বারে হণ, লেখা, এবং হিসাব কসা। 
* সহকারী মন্ত্রীর কাজ 2 শিক্ষা সম্পর্ধায় আইনকানুন প্রচারিত করা, 
এবং জনসাধারণের মনোভাব এবং অবস্থার সন্ধান নেওয়]। 

বিভাগীয় তত্বাবধায়ক-_৪ জন £ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইন 
প্রথয়ন কর]; জাতীয় ত্রিবাধিক পরীক্ষা তত্বাবধান করা। 

বিভাগীয় উপদেষ্ট! ঃ বিভাগের শিক্ষা বিধি নিয়ন্ত্রণ করা। মাসের 
প্রথম দিনে শিক্ষা বিধি তার হস্তগত হবে, মন্ত্রী তীকে দেবেন। তিনি 
তখন তর বিভাগের কর্নচারীকে এগুলি প্রদান ক'রে জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচার করবার ব্যবস্থা করবেন । 

পল্লী-অঞ্চলের শাসনকর্তা ঃ মাসের প্রথম দিনে তার অঞ্চলের 
অধিবাসীকে সমবেত ক'রে-_-তার্দের সাধনে শিক্ষা-বিধি পডে শোনাবেন-- 
এবং তাদের শিক্ষা-গুণ নিরূপণ করবেন। 

জন্প্রধায়ের শাসনকর্ডী £ বৎসরে ৪টি খতুকাল। প্রতেক খতুর 
প্রথম দিনে তার সম্প্রদায়কে সমবেত করিয়ে শিক্ষা বিধি পড়িয়ে শোনাবেন । 
এমনি ক'রে উপজাতি এবং ছোট গ্রামের অধিকতার। নিজস্ব কাজ 
মাসের প্রথম দিনে উদযাপিত করবেন । 

অনেকে ভাববেন, শিক্ষাসংক্রাস্ত কাজ তো! কিছুই দেখা যাচ্ছেন। ! 
হয়ত এইটি শিক্ষার অক্ষ । অথব। গণ্ট সাহেবের অন্রুমানই সত্য যে, এ বিষয়ে 
বিশেষ পুথি-পত্তর এখনও পাওয়া যাচ্ছে না । কিংবা অসম্পূর্ণ । 

যাই হোক, চীন যে তার সমাজকে গঠন করবার জন্যই এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে স্ুদুট করতে চেয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাদের 
শিক্ষা ব্যাপারে “সামাজিক শিক্ষার” (99০18] 600800) ) কথাও জান! 
বায় । তবে আমরা সে বিষয়ে এখানে আলোচনা! করতে নিরস্ত হলাম, 


চীন দেশে ৫৪ 


কারণ যোটামুটি এই সম্কীখ আলোচনা থেকেই আমর! চীদের খিুত। 
শিক্ষাব্যবস্থার কথা অন্ুমান ক'ব নিতে পারি। 

এই পর্যস্ত চীনেব প্রচলিত ইস্কুল ও শিক্ষাব্যস্থাব আলোচনা চলে। 
এর পবই ইয়োবোগীয় প্রভাব এসে ইন্কলকে জগতের অন্থাগ্য অঞ্চলেব মতো 
ডেঙ্গে সাজানোর চেষ্টা চলেছে । পরবর্তাকাল নিশ্চিতবপে পাশ্চাত্য 
ইন্ুলকে অনুসরণ করবে। গণবা্ট্রেব যুগ পর্যন্ত আমর! তাবই পন্ধাণ পাব। 
অবশ্ঠ কিছু কিছু দিক আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তবে দে আলোচনা 
কেবল চীনেব প্রচলিত শিক্ষাব সমালোচনা মাত্র, সে সমালোচনা আবাব 
ইয়োরোপীয়দের হাত থেকে । 

অষ্টা্শ উনবিংশ শতকে মিশনারীবা খৃষ্টধর্শ প্রচার্পে জন্যই ইচ্ষুল 
খুলেছিল। এই ধর্মপ্রচারকদেব মধ্যে ক্যাখলিক প্রথম দিকে হস্থুলল প্রবর্তন 
কবল, তাবপর প্রোটেস্টাণ্ট | মিঙ্গদের বাজত্বকালে অর্থাৎ.ষোডশ সঞ্চদশ শতকে 
জেন্থ্যইটরা বিজ্ঞান অনুশীলনের এক নতুন ধারা চীনে আনল। এদের মধ্যে 
মাতিও ব্িক্কি, ফনবেল, ফাডিনাণগ্ড ঙাববেইস্টেব নাম উল্লেখযোগ্য | 
শাংহাইযেব কাছে ১৮৭২ সালে যস্তব-মস্তব? ( ০0567596019 ) ক/থলিকেবা 
স্বাপন কবে। ১৮০৭ সালে ববার্ট মরিসন ক্যানটনে এলেন, সেই থেকে 
প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইস্কুল খোল! ভ'ল। মঢাকাও এবং হংকঙে ১৮৩৫ এ স্থাপিত 
মরিসন শিক্ষা সমিতি (140117501 73000810101) 5০০160 ) নিজস্ব ইন্কুল 
খোলে । এই ইস্কলের ৬.৭স্ট হল খৃষ্টান তৈরী করা। কাজেই দরিদ্রদের 
ছেলেমেয়ে ছাডা আর এখানে কেউ পডতে এল না। অবশ্ত এই ছাত্রদের 
সরকাবী চাকখীর জন্ত পরীঙ্গ প্র-।ব মধ্যে যাওয়ার কোন উচ্চাকাঙ্ষ। 
ছিল না। 

১৮৭৭ সালে শাংহাইতে মিশনারীদের এক অধিবেশন বস্ল। এই 
অধিবেশনে স্থির হল, কেবল খুষ্টান কববার উদ্দেশ্টেই ইস্কুল পরিচালন করা 
হবে না, উদ্দেশ্ত হবে পাশ্চাত্যের স-? ” এবং প্রগতি শিক্ষাব দিকে চীনাদের 
আকুষ্ট কৰা । এইসব ইস্কুলে ইংরেজিই ছিল শিক্ষাব মাধ্যমে । উনবিংশ 
শতকেব শেষ দশকে-_-এই উদ্দেশ্ত নিয়ে ইন্ছুল পুনর্গঠিত কর! হল। 

খৃটীয় কলেজ প্রথম খোলে প্রেসবাইটেরিযান মিশনাবা ; শাংটুঙ প্রদেশের 
তেঙচাউতে, ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধে। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ডক্টব ক্যালভিন 
ম্যাটিয়ার। এই কলেঞ্জই পরবর্তীকালে চীলু বিশ্ববিষ্ভালয়ে পরিণত হয়। 


এত৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


১৮৭৩ থুষ্টাবের হিসাবে দেখা যায় এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা মাত্র দশ জন । 
ইয়েনচিও, হা/চাও প্রভৃতি স্থানে উনবিংশ শতকের শেষে এই ধরণের আরও 
কলেজ খোলা হয় | 

প্রোটেস্টাপ্ট-র! আর একটি নতুন কাজ করল, তা হচ্ছে বালিক1 বিদ্যালয় 
স্বাপন। চীন সমাজে এইটি নতুন চিস্তা। মিস আলভারসী ( 71155 
4১10515% ) ১৮৪৪ খুষ্টাব্ধে চীন-বালিকাদের জন্য নিংপোতে একটি ইস্কুল 
খোলেন । 

চীনসরকারের সাহায্যে এই ধরণের ইস্ক'ল কিভাবে স্থাপিত হয়? প্রথম 
দিকে ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষার জন্ত চীন সরকার এই ইস্কল খোলেন । 
বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ায় সে বিষয় শিক্ষা নেওয়ার 
জন্ঠ কর্মচারীদের শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল পিকিডে ১৮৬২ সালে। চার 
বছর পর নৌবিভাগের ইন্কল ফুচাও-তে স্থাপিত হয়; ১৮৭৯ সালে 
টিয়েনটসিনে স্থাপিত হয় টেলিগ্রাফ কলেজ । 

কেন সরকার এই ব্যবহারিক বিষয়ের উপর জোর দিলেন? সে বড 
বিচিত্র ইতিহাস। চীনকে তরমুজের সঙ্গে তুলনা করে বল! যেতে পারে, 
এই সময় তাকে ফালি ফালি" করবার জন্ত আন্তর্জাতিক সওদাগরদের এবং 
সাআ্াজ্যবাদীদের ষডযস্ত্র চলছে । 

ইংল্যগ্ডের শিল্প বিপ্লব শুধু ইংল্যপ্ডের নয় মানব-সভাতারই অভিশাপ 
স্বরূপ | এই শিল্পবিপ্রব থেকে জাত হয়েছিল সাভ্রাজ্য-গৃপ্ন, বুটীশ সওদাগর । 
দুর্বল সম্রাটের সওদাগরদের সাহায্য না ক'রে পথ পায়নি | চীনের সঙ্গে 
বাণিজ্য করতে হবে। বাণিজ্য করতে করতে একট? সময় এল যখন 
ইংল্যগড থেকে রৌপ্য চালান হ'ত চীনে তার দ্রব্যের বিনিময়ে । 
এল আফিং। আফিমের ব্যবসায় চীনের বাণিজ্যের পতন ঘটে অর্থাৎ 
ইংল্যগ্ডের রৌপ্য জাহাজ থেকে ন? নেমে জাহাজেই দেশের দিকে ফেরত 
আসছে । এত খণ চীনের | চীনের অপরাধ হল--এই আফিমের বিরুদ্ধতা 
কর], আর রৌপ্য দাবী করা । চীন আফিম কিনবেনা, কাপড কিনবেনা-- 
এমন সঙ্ক্প নিল। তাকিহয়। বাধ্য করা হবে, (2105 ০1057 7311091) 
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বাধল আফিমের যুদ্ধ। তার ফলেই নান্কিঙের সন্ধি (১৮৪২)। এই 
সন্ধি চীনের পক্ষে অবমানকর | আধিক দিয়ে ক্ষতিকর, রাজনৈতিক দিয়ে 
বিপ্লব-মূলক, সামাক্ধিক দিয়ে অহিতকর আর শিক্ষার দিক দিয়ে এতিস্থ- 
বিরোধী । এই সুরু সন্ধি-সর্তঠের । তারপর এল আমেরিকার সন্ধি (১৮৪৪) 
এল ফরাসীর্দের, এল তা-পিও বিদ্রোহ (১৮৪৮-৬৫ ), এল বক্সার বিদ্রোহ । 
এমন অবস্থায় নতুনের আধিপত্য বেড়ে ষাওয়ায়, চীনের পরীক্ষা-প্রথ৷ নাকচ 
হ'তে বাধ্য । চাকরীর নতুন যায়গ! স্ঙ্টি হল, নতুন রকমের উচ্চাকাজ্ষ। এল। 
কাজেই চীন-সম্রাট বিষয় গত নতুন শিক্ষার ধারাকে আয়ত্ত করতে চাইলেন । 

সম্রাট কুয়াঙ, হ.-ক্থ শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করবার জন্য নানা আদেশ 
জারী করলেন ; নতুন ধরণের ইস্কল প্রতিষ্ঠার স্বল্প নিলেন, রচনা-প্রধান 
পরীক্ষা-প্রথ। রহিত কবলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিদেশে ছেলেদের 
পাঠালেন । কিন্তু এই সংস্কার একশত দিনের বেশি টেকে নি। সম্রাজ্ঞী 
এসে এই সব পরিবর্তন বন্ধ ক'বে দিষে রক্ষণশীলতার দিকে দেশকে আকর্ষণ 
করেন। 

১৯০০ সালে বক্সার বিদ্রোহ ঘটে এইখান থেকেই তিনি বুঝতে 
পারলেন, পশ্চিমকে উচ্ছেদ করতে হলে ওদের শিক্ষাতেই শিক্ষিত হতে 
হবে। ১৯০২ সালে কুয়া হ-স্থর শিক্ষাসংস্কার চালু কবলেন। তারপর 
রুশ-জাপানের যুদ্ধ থেকে (১৯০৫) বোঝা গেল, পাশ্চাত্য শিক্ষাই হচ্ছে 
জাতিব বাচবার একমাত্র পথ। এইবার বচন-প্রধান পরীক্ষা! ব্যবস্থার 
একেবারেই অবসান ঘটল । ওয়েন-হান কিয়া ( একজন চীন। থুষ্টান ) 
বলেন, এই পরীক্ষা-প্রথার সমাপ্তি কেবল যে আধুনিক ইম্কলের বৃদ্ধিরই 
সহায়তা করল ত1 নয়, এই ঘটন। পুরনো আবদ্ধ প্রাচীন শিক্ষার উপরের 
টান সরে গিয়ে অধিকতর গতিশীল পাশ্চাত্য -শিক্ষার অনুগামী করে তুলল 
দেশবাসীকে, (195 86০81009001 606 68101179610) 5950519 1006 001 


৪৬৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


20111860006 0106) 0 2000671) 5000015, 00 1 2130 10806 
16199551015 10 51010 076 60010102515 00) (106 7661960 018391091 
08101105 00 005 101016  09119110 ভড০516]) 16911110661 
[91 118106)1115 01010656 31006101 10001061)% ) 11819 €00দাঃ 
01695, ৩ ৬০11০ 1948, 7১88০ 13 )। 

গ্রস্থকারের বক্তব্যের মধ্যে একটি লুকানো! কথা আছে-__'অধিকতর 
গতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষা? । পাশ্চাত্য শিক্ষা বদি 'অধিকতর গতিশীল: হয় 
তবে চীনের শিক্ষাও গতিশীল । অবরুদ্ধ নয়। এই বাক্যের ঘন্দ বাদ দিয়েও 
তার এ গ্রন্থে অন্যত্র যে বিশ্লেষণ আছে ( পৃষ্ঠা ১৩৪-_১৪৬ ) তাতে এই মন্তব্য 
্ববিরোধী ব'লে মনে হবে। আমাদের বোঝা দরকার “অধিকতর গতিশীল" 
বলতে কি বুঝি? কোন কিছু পরিবর্তন করাই গতিশীলতার লক্ষণ নয়। 
পাশ্চাত্য সভ্যত। বস্তবাদের উপর দ্াডাতে বাধ্য । যে বস্ততে তাদের 
সম্পদ-কর্ষণের স্বিধা হয়, সেই বস্তই তার! আন্দোলন করে | কিন্ত সমাজেব 
কল্যাণের জন্য তার কতট1 সমাযোজন করা যায়, সে-কথা তাদেব ভাবনার 
বাইরে। সমাজ বলতে তারা ব্যক্তি শ্বাতন্ত্রই বোঝে। রৈথিক আকারেব 
সভ্যতা পরিবার-গত সভ/তাঁকে ভেঙে চুরে দিতে পারে হুণদের মতোই ছুর্দম 
হয়ে। কিন্ত সেখানেই তো মানব সভ্যতার শেষে কথা নয়। একটিব বদলে 
আর একটিকে বরণ কবলেই প্রগতি হয় না। 

এই কথা চীনের শিক্ষাব্রতীরা সমাজ সংস্কারকেরা যত সহজে বুঝতে 
পেরেছিলেন, এশিয়ার অন্ত দেশ সে কথা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। চাঙ 
চিহ-টঙ বলছেন, “নতুন এবং পুরনো! উভয় শিক্ষাই যুগপৎ চলবে; পুরনো 
বলতে চতুঃশান্ত্র, (0 ০০০1০ ) পঞ্চ বুত্র (1০ ০80979 ), ইতিহাস রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞান এবং চীনের ভুগোল ; নতুন বলতে-_পাশ্চাত্য বাষ্্র বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 
এবং ইতিহাঁস। উভয়ই আবশ্তিক ; এবং আমাদের ম্বীকার করতেই হবে 
যে, পুরনে! তৈরী করবে বনিয়াদ আর নতুন ব্যবহৃত হবে ব্যবহারিক জীবন 
শিক্ষায়” (চাও চিহ, টউ, হুপে এবং হুনান প্রদেশের ভাইসরয় ছিলেন, 
জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের ঠিক পরেই তীর গ্রন্থটি প্রকাশ করেন? স্যামুয়েল 
উভব্রিজ ১৯০৭ তে এফ, এচ. রেভেল প্রকাশক দ্বারা অন্থবাদ করেন, গ্রন্থটির 
ইংরেজি নাম 01108750219 ০০৩ )। তিনি বলেন চীনের শিক্ষা নৈতিক. 


আর পশ্চিমের শিক্ষা ব্যবহারিক । 


চীন দেশে ৪85 


চিহত্টুঙের এই বি্সেষণ দ্িকদর্শন বিশেষ । কারণ এমনি কথা আমরা 
পরবর্তী কালেও শুনতে পেয়েছি। 

প্রথম মহাযুদ্ধের ফিছুপর চীনে তিনটি মতবাদ গঠিত হয়ে পডে ; উদার 
নৈতিক (হুশি যার নায়ক ), জাতীয়তাবাদ ( সুন-ইয়াৎ সেন যার নেতা ) এবং 
সাম্যবাদ ( মাওৎসে-তুঙ যার প্রবক্তা )। হু-শি চেয়েছিলেন চীনকে সম্পূর্ণ 
ভাবে পাশ্চাত/) শিক্ষা নিতে হবে; এবং তাহলেই পশ্চিমের গণতঙ্ত্রের 
সমাজ চীনের কল্যাণকর হবে । স্থন ইয়াৎ সেন এতটা চান নি; তিনি 
বলেন-__পুরনে! চীন দর্শনকে নতুন চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে যাতে 
চীন জাতি হিসাবে মুক্ত হয়, রাষ্ট্র হিসাবে গণতান্ত্রিক হয়, এবং আধিক 
দ্রিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়। মাওৎ-সেতুঙ মাঝ্স লেনিনবাদ এনে সমাজতান্ত্রিক 
সাম্যবাদ সম্মত সমাজ গঠন করতে চান । 

হু-শির মতবাদ দাডাতে পারল ন1। পশ্চিমের সভ্যতা জগৎকে শাস্তি 
দিতে পারে নি। স্ুন-ইয়াংসেন আর মাও-ৎসেতুগ্ড গোডা থেকেই 
বলছেন, সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমী শিক্ষা নিয়ে চীনের কল্যাণ হবে না। স্থন 
ইয়াৎ সেন এই কথাই বলতেন, জাতীয় জীবনে গৌরব অর্জন করতে হলে 
_চীনকে তার পুরনে। নীতিশিক্ষ৷ প্রবতিত করতে হবে, পুরনো শিক্ষাকে 
সংস্কার ঝরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবেঃ এবং পুরনো! ক্ষমতাকে আবাহন 
করতে হবে ; পশ্চিমের বিজ্ঞান বড সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদেব সাআজ্যবাদ 
নিন্দনীয় । “ইয়োরোপীয় জাতি চীন থেকে বড রাষ্ট্র ও সমাজ দশনের দিক 
দিয়ে নয়, বস্তগত সভ্যতার দিক দিয়ে; ইয়োরোপের কাছ থেকে শিখতে 
হলে বিজ্ঞানই শিখব ; সমাজ দর্শন নয় '” 

মাও-ৎসে-তুড-ও তার দলেন সভ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, “তারা কেবল 
মান্ডঘ, এঙ্গেলস, লেনিন, ভ্ভালিনেখ লেখাই পডবেন না, চীনের জাতীয় 
সংস্কৃতির বিষয়ও পডবেন।” তিনি অতীতের এই কৃষ্টি সম্পদকে বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য করেন $ তাই বলেন, মাঝ্বাদী এতিহাসিকের যদি অতীতে 
এই এ্রতিহাকে উপেক্ষ। করেন তবে ই,ঠহাসের বিদ্যুৎ প্রবাহে বিশ্ব ঘটবে । 
আজকের চীন কালকের চীন থেকে জন্ম দিয়েছে; কাজেই কন্ফুস্য়াস 
থেকে সুন-ইয়াৎ-সেন পরধস্ত তাদেব অনেক কিছু গ্রহণ করবার আছে। তিনি 
বলেন, “কম্যুনিস্টর। হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাঝ্সবাদী, কিন্তু এই মাক্সবাদ কেবল 
জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই আহরণ কর] যেতে পারে । ভিনি ঘোষণ| করলেন, 

২৬ 


৪২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


বিনাসর্ভে পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ কর] ভ্রমাত্বক। চীন অন্ধভাবে বৈদেশিক 
বস্ত গ্রহণ করায় পূর্বে বহু ছুবিপাকে পড়েছে। চীন কম্যুনিস্টর1 মাব্সবাদ 
গ্রহণ করতেও যেন এভুলন না করে। আমর] মাক্সবাদ্দের প্রধান সত্যের 
সঙ্গে বাস্তব এবং বাবধহারিক চীন বিপ্রববাদকে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণ করব, 
অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রই প্রথমে গ্রহণ করব। তারপর কল্যাণপ্রদ মাঝ্স্বাদ ; 
আমর ষেন কখনও মনোগত অভিঙ্াষের জন্ত অথবা যাক্ত্রিকভাবে এই 
জ্ঞান প্রয়োগ ন1 করি (অর্থাৎ মাকঝ্সবাদ )।, 


(1176 1468, 06 “101০02010101021 ড/55601015201010” 15 2 জা0ো05 
0196, (01010081025 5006160 & 191 79 0110019 205011076 60161ঠা? 
10209171815 0৩010. (০110552 (90100100001565 9100010 176৬5 01621 
0015 1016 ০৬০০, 11 05০ 20011090012 ০0112119170. ৬/০ 1003 
50119 2010109171181615 05 2006191 0০0) ০0৫17৬21510 2110 06 
০০900190 1919০01০৩ ০1 95 €07010655 16৬০1001090, 16 ১ ০ 10051 20010 
61000191721 0110 ০০০1০ জাত ০91 0170 17192171500 05200] 10. 
9109010 18501 900)5০0%165 ৩া170601081102115 81219 10001011195 
6৬ 10917100180, 288০ 61 )। 

প্রক্তপক্ষে ইয়োরোপের ইস্কুল ধরণ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনে তার 
বিরুদ্ধে মতবাদ গডে উঠতে দেখা গেল । 

১৯৩২ সনের কিছু আগে লীগ অফ নেশন্স থেকে শিক্ষাবিশেবজ্ঞর। 
চীনের শিক্ষা সম্পর্কে মতামত জানিয়েছেন । সেই গ্রস্থ প্যারিস থেকে 
ছাপানোও হয় (1006 [২601821715201017 06 12000080100 17) (01109, 
2৯001191750 ০% 159685 ০01 ৪0109, 10590100001 [18651150009] ৫০০- 
91961801017; 1১815 )। এই বিশেষজ্জের মধ্যে ছিলেন জার্জান, পোল, 
ফরাসী এবং ইংরেজ (73591017 7815101 7 1-8108৩6%17 ; 19706 ) । 
তারাও এ গ্রন্থে চীনের এঁতিহ্া-সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আমেরিকার 
শিক্ষা নীতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বলতে গিক্বে চীনের অতীতকে খুব বড 
ক'রে দা করিয়েছেন ( 08812661 [] 08269 23-29 )। মনে হয় 
আমেরিকার প্রভাবে ইয়োরোপ তখনও শঙ্কিত হয়ে পডেছে। সে যাই 
হোক তাদের বক্তব্যের সঙ্গে চীনের বাষ্ট্রনারকদের কথা হুবছ মিলে যায়। 
প্রয়োজনে যেমন মানুষ সত্যটা হয়, ভয়েও বোধ হয় বিশ্বপ্রেমিক হয়ে পডে। 


চীন দেশে ৪০৩ 


আমেরিকাকে সে সদর সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে, তার আরও প্রমাণ 
ল্যান্সলট ফন্ট ঁরের গ্রন্থ “দি নিউ কালচার ইন চাইনা, ([.8006106 70756 
বাথ বিড 0810০ হা) 01008 511,000000, 06501856 4১1161 20৫. 
0010 1:00, 1936 ) তীর গ্রন্থের পঞ্চম অনুচ্ছেদে (01080151 ত-_-/১00608 
2110 00102). এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই । (105 01050 56916$ 
হা) ৪. 561056 15 ৪ 19800107. 20811751106 [20101992) 55906108, 1১৭৪৩ 84. 

“০655 0০010 1060 (126 909195, 00০1১০০1০৩৫ 00 05 ০৫৫ 
২17015010)111160 0010615 ০0112010196, 00056 9/1)0 1080 06970 50099250 
0006 09/ 9০017010010 17019990116, 2100 ৪ 1867 01111011915 02891) (০ 
8501% 163011৬6210) (01 ৮62101)5 9910.--895 85) 

ফস্ট্ঁর বলেন আমেরিকাবাসী- শিক্ষা সম্পর্কে এমন মতবাদ তৈরী 
করল ধাতে ইয়োরোপ উঠল চমকে ; এই মতবাদ সত্যিই পুবনেো৷ দেশকে 
কর্মপ্রেরণায় উৎসাহিত করল। ইয়োরোপেব পুবনেো রীতির মত ছিল, 
শিক্ষায় অর্থ জোটে না, আমেবিকার নীতি হল, শিক্ষা শিল্প-কারখানারই 
প্রন্থত একটি বিষয়, কাজেই অর্থ প্রচুব জুটবেই। আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের 
এই বিশ্বাস এত দুঢ ষে তাবা টাকা খরচ কবে পূর্বে ও পশ্চিমে এই নয়! 
ধর্মের প্রচাবকদের পাঠিয়ে প্রচার কবতে সক কবল, জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ 
শিক্ষ! একান্ত রকমে প্রয়োজন (188০ 88 )। 

লীগ-অফ-নেশন্সের উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে চীনের বিভিন্ন ধবণেব হন্কূল 
সম্পর্কে ষে-খবব পাই তার মর্ধ কিছু উদ্ধত করছি। আলোচ্য যুগ হচ্ছে, 
১৯১৫-৩০ সাল অবর্ধি। 


প্রাথমিক শিক্ষা £ 


১৯১৫ থেকে ১৯৩০ এ প্রাথমিক ইস্কসেব ছাত্রসংখ্য। ছুগতণের উপর 
ধাডতে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৩০-এ প্রায় ৮৯ লক্ষ ছাত্র পড়ছে। 
তৎসত্বেও তুলনামূলক হিসাব করে দেখ! যায়, চীনের জনসংখ্যাব অঙ্গপাতে 
৬ থেকে ১৫ বছরের ছাত্র সংখ্য। যা তা অন্তান্ত দেশের তুলনায় পাঁচ থেকে 
দশগুণ পিছিয়ে ছিল। 

প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণত ৪ বছরের, কোন কোন ক্ষেত্রে ছয় বতসরেরও 


৪৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


আছে। এদিক দিয়ে তৎকালের সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চীনের অনেক" 
মিল। কিন্ত এই মিল বাইরের দিক দিয়েই, চরিত্রগত অনেক বৈষম্য 
উভয় দেশের মধ্যে তখনও ছিল। 

চীনের জনসংখ্যার তুলনায় ৬ থেকে ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা 
তৎকালে শতকরা ৯ জন; আর ৬ থেকে ১১ শতকর1 ১৩ জন। এই 
ইস্গল বয়সী ছাত্রসংখ্য! শান্সী প্রদেশের প্রাথমিক ইস্থুলে পডত--শতকর] 
৭৬৮ জন মাঞ্চুরিয়াতে ৩৫৫ জন শতকর] ; শিকিঙে শতকরা ৩২'৬ জন-_- 
ইত্যাদি ভাবে নিয় হার ২* থেকে ২৫। কাজেই প্রদেশে প্রদেশে প্রাথমিক 
ইন্কলের সংখ্যার প্রভেদ ছিল। সর্বনিয় হার হচ্ছে ৫১ জন (হু পে--)। 
কাজেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রাথমিক ইস্কলের প্রসার নিয়ে গণর'্টকে 
বিশেষ চিন্তিত দেখা গেছে। 

প্রাথমিক ইচ্লের বাবদে টাকা-পয়সা খরচ করারও খুব একট নিয়মবদ্ধ 
নীতি ছিলনা । ইস্কলের দুরবস্থা সেইজস্যিই বেশি প্রতীয়মান হয়েছ, (১0607 
1101) 50010 ০০ 012৬7 10 1106 1901 0821 0106 100176১ ৮/10101) (5101102 
81021005 21 [010561)1 01) 10111708719 20700861010 21)0 010) 90010811017 
201)212115 19 1901 99101 %/15615 01" 85 6001)0110102119 29 11 17)151)1 0০, 
78016 29108019119 25 €0101108, 19 2 0001 ০০179 10101) 02180 2001৫ 
€0 306100 1111)10%10910019. [106 1২90169101586101) 01 12001080101) 1] 
(01717187955 80 )। 

ইস্কলের বাডী এবং অর্থবরাদ্দ নিয়ে এমন অবস্থা দেখে গেছে ষে, যেখানে 
বাড়ীর পিছনে বনু টাক] খরচ হচ্ছে সেখানে ছাত্রসংখ) নগণ্য, আবাব যেখানে 
ছাত্রসংখ্য] অত্যধিক সেখানে বাড়া নেই, বা স্তনের অক্ক্কুলান। এ সম্পর্কে 
তথ্যসঙ্ধানীর] যে চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন ত| হচ্ছে, “অনেক যায়গায় পরিত্যক্ত 
মন্দিরে ইন্কল বসছে। এই মনিরের সংখা। বহু, বিশেষ ক'রে সংবে | কিন্তু 
যেখানে সাধারণ গৃতে ইন্কংল বসে, কিংবা ইস্কলের জন্য যেখানে বাডী তৈরী 
কর] হয়েছে, সেখানে স্থানের অস্দ্যবহার লক্ষণীয় । কারণ সেখানে খুব অল্প 
ঘরে শ্রেণীকক্ষ বসে, ছেলেদের জন্য বড সঙ্ধার্ণ স্ববন, কিন্তু শিক্ষকের ঘর অফিস 
বাঁ আসবাবপত্র রাখবার যায়গা বা শিক্ষা উপকরণ রাখবার যায়গার প্রাচুষ 
বড পীড] দায়ক 1” 

বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা চীনে শোনা গেছে ১৯২৭ থেকে । তখন 


চীন দেশে ৪৩৫ 


সম্ক্প কর হয়েছিল ৮ বছরের মধ্যে ৪ বৎসর কালীন প্রাথমিক ইস্ুলের পড়া 
বাধ্যতামূলক কর! হবে। সে সম্পর্কে পরিকল্পনাও করা হ'ল নিয়রূপে, 

১৯২১ -- প্রদেশের রাজধানীতে এবং বন্দরে, 

১৯২ --বড বড সংরে, জেলাসহরে প্রভৃতিতে। 

১৯২৩ --যেসব সহরে ৫০০ পরিবারের বেশি লোক বাস করে। 


১৯২৪ ৮৮ রা ৩০৩ ৪ গ 9 $9 ৭9 
৯৪২ ৫-৭ ৬-- | রং * বুনি % ) গ 29 95 
১৯২৭ --_- + রঃ ৬০৩ ১ % নু, 22 $? 
৯২০  " ঠা ৪ ৬৩০ ঃ কম ঠ ণঠ $১ 


কিন্তু ১৯৩০ সালেও সঙ্বল্প সিদ্ধি হলনা । তাই সেই সময়ে নতুন পরিকল্পন! 
কর| হল যে, ২০ বখছবের মধো এই কাজ সম্পন্ন করাহ'বে। তবে প্রথম 
৫ বছর যাবে শিক্ষক-শিক্ষণ ইক্কল স্তাপন করতে । কিন্তু এ পরিকল্পনাতেও 
অনেকে সন্দেহে পোষণ করেছিলেন । তারমধ্যে প্রথম সন্দেহ এল শিক্ষক 
শিক্ষণ ইন্কুল নিয়ে | 

লাগ মণ নেশনস এব শক্ষা-বিশেষজ্জেরা ৪ বছরের পাঠকালকে বাড়িকে 
৭ বছর করখার কথা জ্ঞাপন করেন । 

এই ই্কুলে সাধারণত বক্তৃতা পদ্ধতিতে পডানে। হত। শিক্ষক ছাত্রদের 
গরশ্ন পযন্ত জিজ্ঞাা করুতন না। এই পদ্ধতিতে পরিপার্ব সম্পকে চিন্তার ব্য 
কর" যায় বটে, কিন্তু ছেত্বর কর্মনিপুণ ক'রে গডে তোল যায় না। বিজ্ঞান 
[বধয়েও পাঠ দিতে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম ব্যবহার কর হ'তনা। 
বই থেকেই তথ্য সগ্র5 করা ভ৩। বইয়ের সংখা। ছিল প্রচুর । সব বই 
যে ্ুন্দর ছাপানো। বা চিন্রবহুল ছিল তা নয়। প্রকৃতি পাঠ বা ভূগোল 
পাঠেও সত্যিকাবের প্ররূতি বা মানচিত্র দেখিয়ে পঙানে। হতনা । 

মাধ্যমিক ইস্কুল 

এই ইস্কুল তখনও আমেরিকা" ছ্গাচে ঢালা । বিশেষজ্ঞের বলেন, 
আমেরিকার এই মাধ্যমিক ইস্কুল ব্যবস্থা এমন ব্যয়বহুল যে চীনের মতো 
দরিদ্রদেশে তার আদর্শ নেওয়া ঠিক হয়নি (১98০ 99)। 

১৯৩১ সালের হিসাবে দেখা যায় চীনে ২০৬৬টি এই ইন্কল আছে আর 
গাঁজসংখ্যা ৩০৭, ৯০৬ জন। 

প্রাথমিক ইস্ুলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া! হ'ত। কিন্তু 


৪৩৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষ'ব্যবস্থ! 


মাধ্যমিক ইস্ুলে ছুই-একটি বিদেশী ভাষাও শিখতে হত। এই ইস্কলের শিক্ষা 
অনেকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নির্ভর | 

ছ বৎসরের পাঠকাল। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যস্ত। এই কালকে 
দুভাগে ভাগ করা হ'ল £ ১২ থেকে ১৫, আর ১৫ থেকে ১৮। প্রথম কালকে 
বল! হয় নিষ্ব-মাধ্যমিক। কিন্তু এই নিয় মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েই বহু ছেলে 
পড়াশুনা ছেডে দিত । 

পরীক্ষা দরিরে ভি হ'তে হ'ত । পরীক্ষা দুরকমের লিখিত আর মৌথিক। 
৮মাসে ইস্কুলের বছর, ৪ মাসক'রে এক একটি ভাগ। পরীক্ষার সংখ্যা 
বেশি; মাসিক পরীক্ষা ভ্রেমাসিক পরীক্ষা প্রভৃতি অনেক রকমের পরীক্ষা! ছিল । 

শতকর। ৬০ পেলে (সমস্ত পরীন্ষায় ) তবে তার উচ্চ মাধ্যমিকে যেতে 
পারত | নিয় মাধ্যমিকের পাঠ বিষয় ছিল, 

(১) কুওমিণ্টাঙের নীতি এবং নাগরিক শান্তর (০1%10$) (২) চীনভাবা 
(৩) বিদেশী ভাষা, (8) ইতিহাস, (৫) ভূগোল (৬) অঙ্ক (৭) প্রকৃতি 
বিজ্ঞন (৮) শরীর চর্চা (৯) স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞান (১০) অঙ্কন 
(১১) সঙ্গীত (১২) শারীরিক কাজ (১৩) বৃত্বি-শিক্ষা । 

উচ্চ মাধ্যমিকে বাডতি হিসাবে দেশ বিদেশের ইতিহাপ-ভুঁগোল সমেত 
পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, সামরিক শিক্ষা এবং কয়েকটি 
এচ্ছিক বিষয় অস্তভূক্ত হ'ল। 

কিন্তু উচ্চমাধামিক বিদ্যালয় থেকেই বৃত্তিশিক্ষাব উপর বিশেষ জোর দেওয়। 
হ'ত। পরবর্তাকালে এই বৃত্তিশিক্ষার জন্য ব্বতন্ত্র কষি ও কারখান। ইন্ুল 
স্থাপনার প্রস্তাব করা হয় শিক্ষা-সচিবের দপ্তর থেকে । 

এ ছ|ড1 ছিল নানারকম ইন্কুলের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় । কিগার- 
গার্টেনের জন্যও শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল। এ সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে 
গ্রামের ইস্কলের শিক্ষকদের জন্য পৃথক শিক্ষণ ব্যবস্থা! । 

যাইহোক গণপরাষ্ট্রের শেষের দিকে চীনকে আমেরিকার পথ থেকে সরে 
এসে রাশিয়ার শিক্ষানীতির দিকে বঁকতে দেখা গেছে। সমাজ গঠনে ছুই 
দেশের এঁক্যই হয়ত এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। কম্যুনিষ্ট চীনে 
রাশিয়ার শিক্ষার প্রভাব প্রভূত বর্তমান। আমরা সে প্রসঙ্গ রাশিয়া প্রসঙ্গে 
আলোচনা করেছি, কাজেই চীনে সেই নীতি আর বিশেষ ক'রে আলোচন। 
করলাম না। 


জাপানে 


প্রকৃত জাপানে পুরনে। প্রস্তর যুগের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি । কিন্ত 
তাদিয়েই একথ। প্রমাণিত হয় না যে, পুরনে। প্রস্তরষুগ জাপানে ছিল না। 
এ হতে পারে যে, সে বিষয় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, (4১11 5 ০৪1) 88661 
58 19 0108 10 1795 1101 6660. 015009৬6160 /৩৫.--4১1001610% 3810818 
এ) 11701716170 01 4£১1001)70001989--1)7 ২9820 0111) 001151060 
09 70০10521 7301118, 91010109181) 1০4৬০ 1937 7966 5 )। 

নতুন প্রস্তরযুগই জাপানের সংস্কৃতির আদিকাল ব'লে অন্তমিত হয়। 
এই সংস্কৃতি জাপানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। 
সেই সময়কার আদিবাসীঘের সংস্কৃতিই এইটি । 

জাপানের আধিবাসী বলতে পণ্ডিতের। মনে করেন আইচ (4109) কে। 
তবে আদি স্বস্কৃতি ষে আইনুদেরই, একথা বোধ হয় হঠাৎ দ্বীকার করা 
যায় না। হয়ত অনেকটা আইন্ুদধের মতো! তার! ছিল। অন্যান্ত দেশের 
যতো! নব্যপ্রজ্ছর যুগে তাদের সভ্যন্তা গুস্তর-নির্ভতই ছিল। জাবার 
অস্থিগঠিত অস্ত্-শক্সও পাওয়া! যায় । ছিল সৃন্সয় পাত্র। মাটির প্রতিকতিতে 
দেখা যায় কেশসজ্ঞা, উলকি বা? শরীর চিত্র করা, এমনকি সিন্টুর ব্যবহারও 
দেখতে পাওয়া গেছে ; সিপ্ু'কে জাপানী ভাষায় শু বলে, (8886 6)। 

অনেকে অন্মান করেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাপানের অধিবাসী ছিল 
নিগ্রো। কিন্তু সেকথা বোধ হয় সত্য নয়। তারা নিগ্রোও নয়, অসভ্যও 
নয়। 

তাদের মৎস্যশিকার, তাদের গর্ত খুঁডে বাস করা পদ্ধতির সঙ্গে এশিয়ার 
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চুক্চী, আলিউট, কোরিয়াক, এস্কিমে! অর্থাৎ প্রস্তরযুগের 
সাইবেরীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সা£* দেখা বায়। এশিয়ার পুরাতন 
অর্ধিবাপীর আচার-নীতির সঙ্গেই তাদের বহুলাংশে মিল। 

আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার আছে। ম্বত্িক। নিমিত তাদের 
ষে প্রতিমুতি পাওয়া গেছে, তা কিন্তু কোনটিই পুরুষের নয়, মেয়েদের । 
এই থেকে এই কথাই মনে করা শ্বাভাবিক যে, এগুলি খেলনার বিষয়বস্ত নয়, 
বরং পূজার উদ্দেশ্তে এগুলি নিষিত। 


৪০৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূজা প্রসঙ্গে লক্ষ্য কর! গেছে তার দ্েবস্থানে 
প্রস্তর নিমিত বৃত্ত তৈরী করত । এই বৃত্তের নাম ইওয়াসাকা ( [58581 ) | 
এর] বোধ হয় কৃষিকাজ শিখেছিল কোরিয়ার মাধ্যমে চীনের কাছ থেকে। 
এই আদি জাপানীদের নাম দেওন়। হয়েছে -যাদাই (5০৫88 )। এই যুগে 
কুল-বংশ রীতি বেশ দেখা গেল। সাধারণত সর্দার এই কুলকে প্রতিপালন 
করতেন, আর থাকত কুল-দেবতা। কুল দেবত! ছাডা আরও অনেক দেবতা। 
ছিল, যেমন--অরণ্য-দেবতা, নধী-দেবতা, সমুদ্র-দেবতা প্রভৃতি । কিন্ত 
প্রাকৃতিক কোন 'বস্ত্র'কে দেবতাব আসনে বলসানে। হ'ত না। পাহাডে-পর্বতে 
দেবতা থাকতে পারেন, কিন্তু পাহাড-পর্বতই দেবতা নন । এই সবেগ সঙ্গে 
ছিল যাদুকর মিকো। (1410 )1। মিকো দেবতার উপচার সংগ্রহ করত। 
টোরি মনে কবেন, জাপানের প্রাচীন ধর্শ হচ্ছে শামান দম (৮88০ 11 )। 
জাপানে এই শামান সাধারণত নারী , পুরুষ শামানও অবশ্ত আছে । 

সঙ্কেপে এইই হচ্ছে জাপানের অন্মিত প্রাক ইতিহাস। কিন্তু শিক্ষা 
যেহেতু জাতি সম্প্রদায়ের এবং অধিবাপীব প্রাচীন এতিহ্ের উপব অনেকখানি 
ঈ[ডিবে, যেভেতু জাতির চরিত্র প্রমচীন অভ্যাস-পথেই গঠিত হয বেশি, 
তাই এই সক্ষিপ্ত ইতিহাসকে আমাদের বশ্ষে ক'বে আলোচন। ক'রে নিতে 
হবে। আমাদের জানতে হবে, কে আদিম জাপানী, কার সংস্পর্শে তার! 
এল, কি ছিল তাদের সমাজের কাজ কর্ম। ৃ 

জাপানের সংস্কৃতির ইতিহাসকে তাই আমর মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ 
ক'রে নেব। প্রথম ভাগ পুরনে। প্রস্তরযুগ আর নব্য প্রস্তর যুগের সন্ধি থেকে 
বৌদ্ব-প্র ভাবের পূর্ব পর্যস্তঃ দ্বিতীয় ভাগ বৌদ্ধধর্ধের পর থেকে । 

এই আলোচনার মধ্যে অনেকবার আমরা 'যুগ” কথাটিতে আসব । এই 
যুগ আমর] মনে করছি সংস্কৃতির যুগ। শিক্ষা-শান্্র সংস্কাঁত-যুগ নিয়েই 
কারবার করে । শিক্ষা মানতষের মনে কি ভাবে আশ্রয় করছে, সে রহস্য 
তার প্রাচীন সংস্কৃতি ধার। থেকেই জানতে পার যায় । 

যোমোন যুগ (মাটির পাত্রে তরঙ্গায়িত মাছুরের মতো! নক্সা ছিল 
বলে- সেই যুগের মাঙধকে ফোমোন যুগ বল! হয়) হয়ত নতুনপ্রস্তরযুগের 
আগে। তবে বর্তমানে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে ষে, নব্য প্রস্তরযুগেরই এটি 
হচ্ছে পশ্চান্বর্তন, (175 3০91001. 17961190 17985 ৮66 0118150651260 
(01082100986 2008 01 109 6৮০1001 ৪১ ৪ 16181060 1৩০01101010, 


জাপানে ৪০৯ 


2100 6৮010 ০৬61-1701) 111 50901) 81991) 09 016 73101029800 110 
4868. 060015 ০091)0/-57106 10800111180 05620 891১6. 
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এই যুগের" মান্তষে কৃষিকাষের আদিৰপটিই জানত; পশ্তকে পোষ 
মানানে! প্রথা তেমন দেখা যায়নি । কিছু কিছু সমাজবদ্ধতার লক্ষণও দেখ! 
গেছে। এই সঙ্ঘবদ্ধতার কারণ বোধ হয় পারস্পরিক নিরাপত্তা, শিকাব- 
যাত্র। প্রভ়ৃতিব জন্যই ; কুষিকার্ধের জন্য সমাজ গঠন করবার গ্রবণত। তখনও 
দেখা যায়নি বলে পণ্ডিতেব। তন্ুমান কবেন। 

জ"পানে নব্যপ্রস্তবযুগেব য। চিহ্ন পাওয়া গেছে তার কালবিভাগ করলে 
দাড়ায়, 


আদি -- নিরলস আধুনিক ৭৫০০-__-৩৭০০ খুঃ পৃঃ 
কায়াম ্ 

প্রাথমিক - -- ৩৭০৩--৩০০০ ৯ 

মধ্য ২ ৩০০০-_-২০০০ ৯») 

পববতী ৪. হিতিরি5৯ভ ". 
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(দক্গিণ জাপ[নে)। 
যোমোন (391100)ম। যে»[ধাবণত সনুদ্র উপকুনদে বা» কবত। জীবনযাত্র 
নিবাহ করত শামুক-মাছ সংগ্রহ করে। প্রথম দিকে সমুদ্র-শঙ্খ .বা1 শামুক 
প্রচুব ব্যবহৃত হত। পাশাডে যাবা কাজ করত তারও প্রথম দিকে এই 
শ[মুক-নির্ভর ছিল। কিন্তু তারা ছোট ছোট সম্প্রদায় হযে বাস করত, 

শিকার কবত । ফল সংগ্রহ করত, আরও নান? বনজ থাছ্য গ্রহণ করত । 
শেল মাছ কোথায় পাওয়া যায় তা আবিষ্'ব করতে ষোমোন মানুষের 
বেশি দেবী হয়নি। টোকিও উপসাগরের কাছে তাই তাদের বসতি 
স্থুর হ'ল । ক ন্তো, হোক্কাইডে! এবং চুব। পর্বতের সান্নিধ্যে শীত বেশি বলে 
তার! কিছুট1 গর্ত খু'ডে তার উপব নানা! আকারের ঘর তৈরী ক'রে বাস 
করত। ঘরগুলি পাতায অথব৷ গাছের ছাল দিয়ে ছাওয়া; কোন কোন 
ক্ষেত্রে মাটি দিয়েও ঢাকা হ'ত। ঘরের সামনের দরজা আগে 
একটি ছিদ্রমতো ছিল, পরবর্তীকালে দুটি খুটি বসানে। হ'ল, চাল তখন 


৪১ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


ঢালুহল। বার বাডীর সামনে বত স্থন্বর তার বাডী তত আধুনিক ব'লে 
পরিগণিত হ'ত। মেঝে অনেক সময় পাথরে ঢাকা, কোন সময় মেঝের 
কেন্ত্র স্থলে আগুনের কুণ্ড রাখা হ'ত। মধ্য ষোমোন ষুগে অনেক গর্ত-ঘর 
পাওয়া ষায়। তাতে মনে হয় তার! গোষ্ঠী গডে বাস করতে জানত । 
আদি যোমোন যুগের নিদর্শন তেমন কিছু পাওয়া যায় না। যা পাওয়া 
গেছে, তাতে মনে হয় তখনও পাক-শালার (16810) ) কোন বন্দোবস্ত 
নেই। তবে এফুগের বাডীঘর সাধারণত চতুঞ্ধোণের । এই সময়ে যেসব 
অগ্রিকৃণ্ড পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় সেগুলি ডভিম্বারুত্তি ছিল; এগুলি 
পাথরের ; ঘরের কেন্দ্র থেকে কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। 

মধ্য যোমোন যুগেই গোষ্ঠী বড হ'তে থাকল। মনে হয় তার। দক্ষ 
পশ্ড ও মৎন্ত শিকারী ; এমন কি আত্মবক্ষার কৌশলেও নিপুণ ছিল । সাধারণত 
তার! উপত্যকার বা মালভূমির নদী-উৎসের মুখে বাস কবত। এই সময়কাব 
ঘরের এবং পলজীর নিঘর্শন দেখে মণে হয়) তাদের মধ্যে সামাজিক মধাদ! 
এবং পরিবারের সংখ্যা অন্ষায়ী ঘর নিষ্নাণ পদ্ধতি এসেছে । তবে পণ্ডিতের 
শপথ ক'রে তেমন স্বীকৃতি দেন না, (17016 13 1105 19 598865 0191 
$০0০181 518005, 5125 ০1 1910119 ০01 0006 ৫1061610065 ড/0110 1196 
95610 165701751016 07 01015, চ510061, 7886 45 )। 

মধ্যকালের যোমোনেরা মাটির পাত্র প্রচুর তৈরী করত ; আর পাকশালার 
উম্থনের জন্য (11681101)5 ) কলসী প্রোথিত করত। আগুনের কুণ্ডেব জন্য 
পাথরও বসানো হ'ত। এই কলসী-উন্নন উবায়ামাতে প্রচুর পাওয়া! গেছে। 
কিন্তু রান্নার তৈজস কিছু দেখ! যায় না। তাই মনে হয এই সব উতৎসব- 
অনুষ্ঠানের জন্যই ব্যবন্ৃত হত । 

পাথরের মেঝে মধ্য থেকে শেষ যোমোন যুগও বেশি মেলে । সাধারণত 
নদীগর্ভের পাথর দিয়ে এই মেঝে বিছানো হন্ত। তা ছাডা মাছুব দিয়েও 
শেষ যুগে মেঝে ঢাকতে দেখা গেছে । 

মধ্যযুগের প্রধান ফোমোন পল্ভী তোগারুইশি, হিরাইড প্রতৃতি অঞ্চলে । 
এখানকার গৃহসংখ্যা প্রায় ৬০| তবে মনে হয় প্রায় ৩০০ শতের বেশি 
পাওয়া যাবে। এধুগ ধর] হয় ৩০০০ খৃঃ পূর্বাব । এখানেই লাল রঙ ব! 
সিছুর পাওয়! গেছে । মাটির পাত্র বা ঘর রঙানোর জন্য হয়ত এই লালরঙ 
ব্যবহৃত হ'ত। হিরাইডেও প্রথম গোষ্ঠী বা! সমাজ বাপের ইতিহাস 
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(জাপান প্রসঙ্গে ) মেলে ৩০০০ খুষ্ট পূর্বাব থেকেই । এই যুগেয় কর্মচাঞ্ল্য 
এবং কারিগরী শিক্ষার প্রভাব খুষ্টাব্য দশম শতক পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। 

কুকুরের ব্যবহার যোমোন যুগে পাওয়া যায়; বিডাল তখনও বন্য । 

ঘোড়ার ব্যবহার বোধ হয় যায়োই লোকেরা শেখালে!' | যায়োই লোকের 

সঙ্গে মিশেই জাপানের আদিবাসী প্রথম পশ্-পালন শিখল নব্যপ্রস্তর যুগে । 
মধ্য যোমোন যুগের পরই জাপানীকে কৃষিনির্ভর ভ'তে দেখা যাচ্ছে। আর 
দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ পুজার নিদর্শন | পাথরের টুপি ফোমোন যুগে যা পাওয়া 
যায় তাতে প্রত্বতাত্বিকে্র1 এই সিদ্ধান্তই করছেন । কবরস্থ কপার নিয়মকানন 
এখনও স্থির হয়নি । নানাভাবে দেহ প্রোথিত করতে দেখ যায় । 

সুর্য দেবতার ধারণা ২০০* খ্ুষ্ট পূর্বাব্ব থেকেই দেখা গেছে । ইয়ামাতো 
লোকের আগে এই পৃজ। দেখা যায়না । তাই অন্তমিত হয়, প্রথমদিকে এ পুজা 
ছিল সম্প্রদাযগত। এর থেকেও প্রাচীন প্রস্তর পৃজ]। 

এখন সমস্তা হচ্ছে, আদি জাপানী কে? আই্ভরাই যে নব্যপ্রস্তর যুগের 
জাপানের মান্য একথ| অনেকে স্বীকার করেন । বর্তমানে আইনদের সংখ্য। 
১৪০০০ | কিন্তু অতি দ্রুত মিশ্র বিবাহে তাদেব নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিগত 
বৈশিষ্ট্য অবলুগ্ত হ'তে বসেছে। 

আইন্ুর] হচ্ছে বড মাথাওয়াল। ককেশীয়। কিছু মোঙ্গেল মিশ্রণ আছে। 
এট] ঘটেছিল জাপানে আসবার পথে । ৩০০০ বছর আগে তাদের কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায়না ' কাজেই বর্মানে মনে হচ্ছে, আদি যোমোনর। কখনই' 
আইন নয়। যোমোন মানুষই আদি জাপানী । আইন্র। উত্তর থেকে 
জাপানীদের দক্ষিণে হটিয়ে দিয়ে এদেশ বাস করল। এই অভিষানকে 
অনেকে যায়োই অভিষান ব'লে মনে করেন। যোমোনেরা আইম্ুদের 
পূর্বসথরী | 

হোন্ন, হোক্কাইভোর অনেক স্থানের নামে আইন্দের প্রভাব লক্ষ) 
করাযায়। €তোহোকুতে অবরোধ ক'রে আইন্রা অনেক শতাব্দী সেখানে 
বাস করেছিল। বৌদ্ধযুগের পুর্বে বর্বর এমশি ব'লে যাদের অভিহিত করা 
হয়েছিল, তারাও ভয়ত আইমগ। অষ্টম শতাব্দীতে দেখা গেছে আইনুরা 
উত্তর জাপানে দুর্গ নির্মাণ ক'রে বসবাস করছে। 

এখানে জাপানীদের সঙ্গে আইন্দের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। জাপানের 
উত্তরাংশে যে বড বড টিপি দেখা যায়, অনেকে বলেন এগুলি আইন জাপানীক্ষ 
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যুদ্ধের অবশেষ । আইনদের হত্যা ক'রে রাখা হয়েছিল এভাবে । 
(980006107--4৯1001 116 8100 1016, 19০9১01015/20, ০15০, 7১৪৪০ 23) 
'আইনুরা বাঁবেব জাতি। ৭২০ খৃষ্টাব্দে তারা জাপানীদের উপর এমন 
আক্রমণ চালায় যে. জাপানীব। নয়টি প্রদেশ থেকে সন্ত এনে তাদের দমন 
করে। আইন্তদ্বেবক্ষে এসনডাই'+এব উত্তবে বিতাড়িত কবা হয়। ৭৭৬ 
খৃষ্টাবে পুনবায় আইঞবা জাপানীকে আক্রমণ কবে। ৮৫৫ খৃষ্টান্ধে এদের 
মধ্যে ভধণ অন্তযুদ্ধ ঘটে । এবই ফলে এবা ছুর্ল হযে পডল। ৮০৮ খষ্টান্ধে 
জাপাশীব। এদেব একেবাবে পধুদন্ত ক্বে ধেয। 

আইঠবা শ্বেঙবর্ণেখ। যোমোনবাও অনেকটা তাই বটে, কিন্ত 
অ'ইন্দেব মতে। অতট। শ্বেতবণীব নষ। 

আ ইণুবা পযুদস্ত €প, কিন্তু তাদেব এঁতিহা খেকে গেল। এই এঁতিহ্েব 
মর্ধে, একটি গচ্ছে তাদেব জখন-বোধ ও ধম ধাবণা । 

মাঞ্ষ সম্পর্কে আইগদেব ছিল দ্বৈত ধাবণা। অর্থাৎ মানষেব আছে 
কেখল *বীব অব মাত্মা। শবাঁব ম* এ২ আত্ম" এই তিন ধাবণা তাদের 
ছিলনা | .প্হ ইচ্ছে আগ্বাব খা মাএ, অনেখট] পোবাকেব মতো। কিবা 
বাপ্গৃহ | এই বে সে চঙলাফেবা কবে) কথ। বহুল, ।কন্ত দেহটি কেবল 
স[মগিক থাকখাব স্ভান মাত। এই দেও একদিন াকপ্বন1, ঘব ভেটে যাবে; 
কিন্ধু খাটি মান্ষ সবপাই বেচে শাকে | আমবন্ধ তাব কথাব কখা নয, অমবত্থই 
তাব ন্বভাব। অ ইগ নিও শু ব। মবে অর্থ তাব দহটাই মবে। যুদ্ধক্ষেতে 
সে মবণেদ ঠাব আত্মা পুনবায বু করে। যওঙদিদ তাব সঙ্থল্প সিদ্ধ ন। হয় 
৩তদিন তাব আজ্মা খামতে জানে না। 

উদ্চিদ এবং অচেতন পদার্থ »ম্পকে৭ তাদেব এহবপ ধারণা । পাতা 
শাখায় উদ্ভিদ নেই, উদ্ভিদ আছে তাব আত্ম | 

অর্থাৎ আইভুদেব মতে, কোন জীবনই ব1 অবস্থাষই মবেনা, সে অন্তবপে 
অন্তত্র আবি হবেই। 

এই আত্মা দেবতাব সমস্ত গুণেরই অধিকারী । এইজন্যই আইনুর! 
দেবতার সঙ্গে মানষকে পৃথক ভাবেন । দেঁবতাব সমান আসনে তার বলে। 
দেবতা যদি কথা না শোনেন তবে তারা তাকে গালিগালাজও দেয় 
(986009197-৪86 2) ৷ দেবতা ষর্দি অন্ততপ্ত না হন, তবে তার পূজোপচার 
বন্ধ ক'রে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। এমনি ক'রে দেবতায় মানুষের সম্পর্ক 
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আরোপিত হ'ল। মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কেবল এই যে, দেবতা! 
আরও সুক্্ম আত্মার অধিকারী, দৃশ্ঠ বা অদৃশ্ঠ ছুই উপায়েই তার] চলাফেরা 
করতে পারে । 

সৃতব্যক্তির আত্মা প্রিয়-জনের কাছে সমবেত হ'ন কোন কোন সময়ে । 
অনৃশ্ঠ থেকেও তার] পরিবারকে নানাপ্রকার সাহায্য ক'রে থাকে । কখনও 
বাত্বপ্রেবা তার আবিভূত ভয়। কোন সময় দেবতা বাঁ মৃতপুরুষ পাহী, 
ভালুক, মাছ বা! অন্থপ্রাণীর রূপ ধ'রে এসে বাণী বিতরণ করে । 

আইন্রুরা পরিবার প্রথায় সমাজ চালাত । তাদের মধ্যে কোন রাজ। 
ছিল না। পরিবারের প্রধানেরাই একত্র হয়ে সমাজের কার্ধ চালাত । 

শাস্তি প্রথার মধ্যে গরম জল, ঠাণ্ডা জল, উন্তপ্ত প্রস্তর প্রতি ব্যবহৃত 
হস্ত। উৎসবের মধ্যে ভল্গুক-মেধ উৎসব । আর আছে বুক্ষ-পুছা। 
শিকারীর। পাহাডে শিকার করতে গিয়ে প্রথম বৃক্ষ দেবতাকে পুজা ক'রে 
নেষু, যাতে কোন বিপদ-আপদ না ঘটে । এই পুজার মধ্যে প্রার্থনাই বড। 
“হে বুক্ষ-দেবতা৷ তুমি আমাদের অরণ্যের সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রে?” 
এইরূপ প্রার্থন] | 


আইন্রদের কাহিনী থেকে নির্বাপন-প্রসঙ্গ জানা যাঁয়। সমাজ- 
বিদ্রোহীকে নির্বাসন দেওয়! হ'ত এমন এক স্থানে যেখানে গাছ-পাল। 
জন্মায় না. পাখি থাকে না। ব্যাচেলর মনে করেন এই নির্বাসন-স্থল 
সাইবেরিয়ায়। অন্ভমানটি সত) না-৪ হতে পারে । তবে কি তারা 
সাইবেরিয়া থেকে এসেছে? তার কি সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে বিতাড়িত 
সম্প্রদায়? জাপানের উত্তরাঞ্চলে তাদেখ বসবাস দেখে সাইবেরিয়ার সঙ্গে 
তাদের যে যোগ ছিল তা! অনুমান কর চলতে পারে । 

আমরা পূর্বে বলেছি জাপানীর সঙ্গে এশিয়ার উত্তর-পূবাঞ্জলের অধিবাশীর 
অর্থাৎ চুকচী, আলিউট, কোরিয়াক_এস্ষিমোদের জীবনযাত্রার সঙ্গে 
অনেক সাদৃশ্ত পাওয়া যষায়। কি "চাদের জীবনষাত্রার”রূপ? কোন্‌ 
রূপটি তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ কবল? শামান ধর্মের সঙ্গে তাদের মিল 
পাওয়! যায় কেন? 

ঢুকচী, আলিউট, কোরিয়াক, এক্ষিমোদের জীবনযাত্রা বন্সা-হরিণকে 
কেন্দ্র ক'রে রচিত হ'তে দেখা যায়। এদের মধ্যে এক্কিমোদের ধরা হয় 
খাগ্-সংগ্রাহক সম্প্রদায়ের এবং চুক্চী-কোরিয়াককে ধরা হয় যাযাবর পশ্ুচারক 


শ্১৪ ভাবত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ? 


সম্পদায়েব অন্কতূক্ত ক'রে । বোধহয় তুন্দ্রা-অঞ্চলের যুকাগির এবং মধ 
এশিয়াব কাজাক-কিবঘিক্র এবং তুঙ্গুদেন সঙ্গে মিশে কোবিয়াক-চুকচীরা এক 
নবীন জীবন-দর্শন চলতা শক্তি পেল। বন্নাহবিণের দুধ, বন্না হরিণের 
ক্লেজের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়াক চুকচী উৎসব-অন্ষ্ঠানে বন্াহবিণ বধ কবার 
প্রথ।, উপাসনার প্রথাও প্রবতিত করল। এই মৃত বন্নাহরিণেব আত্মা 
মানুষের উত্তরস্থরীব সঙ্গে স্ৃত পূর্বস্থরীব ষোগসাধন ক'রে ব'লে এক ধারণাও 
স্ট্টি হ'ল। 

কিন্তু বল্নাহরিণেকে কেন্দ্র ক'রেই জীবনযাত্রা বা সমাজ-নীতি সীমাবদ্ধ 
বইলনা | এল মংন্ত শিকার । মতশ্ত আর বন্নাহরিণ শিকাব এবং ব্যবহার 
পরবর্তণ সমাজন্তবে প্রচুব দেখতে পাণষা যায়। আইচ্দেব মধ্যে বল্পাহরিণ 
নেই, কিন্ত ভলুক আছে । মৃতপুরুষের সঙ্গে সাধোজনের ব্যবস্থা আছে। 

ণই দুই ধবণেব জীবিকায় পর্বেক্ষণ শক্তি প্রয়োজন । এক্ষিমোদের 
লীলশিকাব কবার ব্যাপারে তাদ্দেব অধাবসায় এবং পর্বেক্ষণশক্তি আমবা 
দেখে থাকি । দেখে থাকি তাদের গৃহনির্মাণে--বুদ্ধির দিক । এই ছুই দিকেব 
'অভ।ব প্রান জাপানীদেব মধ্যেই বা দেখ। যাবে কেন 7 

পিতৃতন্ত্র প্রথা পশ্খচারকদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যাব । দেখা যায 
পরিবারের কর্তা এবং গোত্রের সদারের একাধিপত্য । এই অবস্থা আমরা 
প্রাচীন জাপানেও দেখেছি। 

আর একটি কথা খলবার আছে। পূর্বেকার নৃতত্ববিদের1! বলতেন, 
মানুষ যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক স্তর অতিক্রম ক'রে ক'বে 
সভ্যতার স্ষ্টি করেছে । যেমন, প্রথম স্তর হচ্ছে শিকার জীবন, দ্বিতীয় 
পশ্ুচারণ, তৃতীয় রুধিজীবীব স্তর । খাছসংগ্রহের ষে বিভিন্ন অবস্থা আছে-_- 
তা তীর! দেখতে পাননি । বর্তমানের নৃতত্ববিদের]! কষিকাজের আগের 
স্তব যে পশ্রচারণা তা শ্বকার কবেন না। তারা বলেন, ওবকম ক্রমশ 
স্তর ভেদ মানুষের সমাজধাত্রায় দেখ! যায় না। তাদেব অর্থনৈতিক জীবন 
আছে, কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্রমস্তর নেই। অর্থনৈতিক একটিমাত্র স্তর কোন 
কালে মাজষেব সমাজে দেখাও যায় না। স্তরের সঙ্গে ভরের মিশ্রণ। 

এই নতুন তথ্যানসন্ধান ক'রে সি. ভি, ফোর্ড (0. 708915]1] 10:06 
2720100 1500110107% 200 9০090160. 1,0100010 776000910 ৫ ০৩ 
ঘ.৫. 1957) ভূগোল-নির্ভর মানবতত্বের গ্রস্থখানিতে মানবসমাজেব অর্থনৈত্ভিক 


জাপানে ৪১৫ 


জীবনকে (স্তর নয়) ভাগ করেছেন, _সংগ্রাহক, শিকার, মত্স্তশিকার, কৃষি 
এবং পশ্ত-পালন_-এই কয়টিতে (288৩ 461 )। এর যে-কোনটির সঙ্গে 
অন্যগুলির মিশ্রণও ঘটে | 

আর-একটি কথা তিনি বলেন,_-এই অর্থনৈতিক দিক দেশের প্রাকৃতিক 
পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর ক'রেই ষে বিকশিত হবে তার 
কোন স্থিরতা নেই। প্রাক্কতিক পরিবেশ আর মানুষের কার্ধপ্রণালীর মধ্যে 
আর একটি অবস্থা আছে? তা হচ্ছে, নির্িষ্ট কতকগুলি বিষয়বস্ত এবং তার 
মূল্যমান সংগ্রহ; আর তারই সঙ্গে জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সমবেত দিক অর্থাৎ 
সংস্কতি। আবার এই সস্কৃতি তো! স্থিতিশীল নয়, তা বদলায়। কিন্তু 
পরিবর্তন স্বীকার করলেই এ কথাও উডিয়ে দেওয়া যায়ন। যে, পরিবর্তনের 
কারণ কেবল পরিবেশই নয় পরিবর্তন ঘটে নতুন আবিষগ্গিয়ার মাধ্যমে । নতুন 
পরিবেশ এলেই ষে আবিষ্ফ্িয়া ঘটবে এমন কথাও আবার বল। যায়না। 

সোজা কথায় এই দাড়ায় যে, মানুষ যখন প্রকৃতিজান্ত বস্তবর সম্মুখীন হয় 
তখন তার একট] চিস্তার সৃষ্টি হয়। এই চিস্তাই নিয়ন্ত্রণ করে তার 
আচরণকে। এই চিন্তাই স্ষ্টি করে তার সবস্কৃতিকে, সাহাধ্য করে তার 
পোষাক আর তার দরবাডী তৈরী করার উপায় উদ্ভাবন করতে । একটি 
বিশেষ মান্তষের বেলাম্ন চিন্ত। মাত্রই কর্ধ-প্রেরণা দিতে পারে? কিন্তু সমগ্র 
সমাজের মান্তষের চিন্তার এঁক্য ন1 ঘটলে সামাঞ্জিক কর্ম-প্রেবণা আসে না। 

আমরা চুকচী কোরিয়াকর্দের সমাজ্ত থেকে তাদের স্মাজবদ্ধত। এবং 
যাযাবরী ভাব দুটোই পেতে পারি। খ্তুচক্রে তাদের পুরনে! বাসভূমিতে 
সমবেত হওয়া, আবার খাছ্যপদ্ধানে “বভিন্রদ্দিকে ছড়িয়ে পড়া! এই উভত্ব 
জীবনাদর্শ বা সমাজ-নীতি দেখতে পাব । দেখতে পাব গোত্রের অধিকার । 
পরিবারের অধিকার আর ব্যক্তির অধিকারের সমন্বয় । কিন্তু তাতেই আর 
প্রাচীন জাপানী চরিত্র বোঝা যায় না। 

প্রাচীন জাপানী সমাজে চিস্তার রূপাতিক্রমণ ঘটেছে । সেই রূপাতিক্রমণ 
তার সমাজ শিয়মে অনেক পরিবর্তন এনেছে । এতো ছু-একদিনের ঘটন। 
নয়। এর মধ্যে কত আবিষ্কার ঘটেছে, কত স্থানবদল হয়েছে। তবু হ্বীকার 
করতে হবে, তাদের সেই আদিকালের পরিবার-নীতি, মত্ম্যশিকার উৎসব 
অচুষ্ঠান, গৃহ-নির্মাণ পদাঁত রয়ে গেল। 

এই সমাজ-ব্যবস্তা, পরিবার-নীতি আর উত্তরাধিকার-প্রথা তাদের 


৪১৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


্বাষ্ট্রনীতিক জীবনে ১৮৮৯ খ্ুষ্টাকেও দেখা গেছে। মেইজি যুগের ১৮৮৯ 
খ্‌ষ্টাব্বের সংবিধানে এই রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। 

গণতান্ত্রিক দেশের পালিয়ামেন্টারী ব্যবস্থা প্রবতিত হল; কিন্ত 
পাশ্চাত্যের এই নির্বাচনতন্ত্রের সঙ্গে স্বাতন্ত্র-সমাজের ব্যক্তি-প্রাধান্ত এতে 
নেই। ব্যক্তিকে দেশ, সমাজ এবং সমাজের কর্ত মিকাডো! ব1 সম্রাটের 
অনুযোদনে শ্বাধিকার ভোগ করতে হবে। পরিষদের ছুটি কক্ষ আছে, 
ছুধরণের সদস্য আছে, মন্ত্রিসভা তাছে। কিন্তু এইই মন্ত্রিসভা তাদের কাষ- 
প্রণালীর জন্ঠ পরিষদের নিকট দায়ী নয়, জবাবদিহি তাদের করতে ভবে 
সম্রাটের কাছে। পরিষদের সদস্যের মন্ত্রিদের কাধে বাধা দিয়ে তাদের 
অকেজো হয়ত করতে পারে, কিন্তু মন্ত্রী নির্বাচন তাদের হাতে তো নেই। 
আরও বৈশিষ্ট্য হ'ল, নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ সঙ্কোচ ব৷ প্রসার কর! এই ডিয়েটেব 
হাতে নেই, সম্রাটেরই হাতে । স্থল ও নৌসেনা এবং প্রশাসনিক বিভাগের 
কর্মচারী নিয়োগ নিয়েও কোন কথ উঠতে পারেন] । 

অনেকে এই প্রথাকে স্বৈরাচার মনে করতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের 
ছাত্র মাত্রই জানেন শোগুনের আত্মসমর্পণের পর মান্তষ সম্রাটফেই চেয়েছিল 
হয়ত ব। সআাটের এই কার্ধপদ্ধতিই ছিল তদের অভিপ্রেত। এইটি প্রমাণিত 
হয় রাজ! ইতোর (ইনিই সংবিধান রচয়িতা ) অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা থেকে । তিনি 
বলছেন, 

অপরপক্ষে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য আছে, অন্য সভ্য দেশে 
অন্থরূপ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া াবেনা। জাতিতে, ভাষায়, ধর্মে এবং মনের 
দিকদিয়ে এই জাতি এক; বিচ্ছিন্ন ছিল এতকাল বাইরের জগৎ থেকে; 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার এঁতিহ্থ গডে উঠেছে, আর সামস্ত ব্যবস্থায় 
নিষ্থিয় হয়ে উঠেছে এই দেশবাসী ; এরই মধ্য দিয়ে পরিবার এবং অর্ধপরিবার- 
গত বন্ধন প্রত্যেক সমাজ-সংগঠনে এবং প্রতিষ্ঠানে অন্রপ্রবিষ্ট হয়েছে; উপরস্ত 
এই নৈতিক এবং ধর্মীয় ধার! অন্টোন্ধ সহযোগ এবং ভ্রাতৃত্বের উপর অনাবশ্ক 
জোর দিয়েছে । তারই ফলে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে করতে 
অজ্ঞাতসারে আমর] বিশাল গ্রামীণ সমাজ গডে ফেলেছি । এই সমাজে সমাজ- 
উদাসীন বুদ্ধির এবং জীবনষাত্র“য় বৈষয়িকতা৷ বা' স্বার্থপরত1 সংযত করা 
হয়েছে; এই প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাকে ঠেকিয়ে রেখেছে মান্থষের সঙ্গে মানুষের 
গ্রভীর এবং সহানুভূতি চক সম্পর্ক (956৫ 8২955 7195090 ; 19917 20৫ 
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19 50008600081 95590500. হ750619080 206০0818) 1923) 7885 158) । 
এই গ্রামীণ সমাজের অনুরূপ ছবি দেখেছি তুঙ্ছা অঞ্চলের এঁসব মানব-গোষ্ঠীর 
ষধ্যে, দেখেছি ১৮৮৯ এর সংবিধান ধারাগুলিতে। 

কাল নিববধি ; সংস্কৃতির পিছনে যে মান্ষের মন থাকে তার ম্থতিও 
নিরবগ্রাহ। জাপানে জাতির এই এঁতিহাকে উদ্বোধন করতে হয়নি, সে ষেন 
জাগ্রত। এইখানেই জাপান সমাজের বৈশিষ্ট্য । 

জাপানের মানসিক গঠনের আদিস্তর থেকে আমর! জানতে পারছি, 
শিক্ষাব অবিরাম প্রবাহ ষে মন্থর গতিতে চলছিল তা বোধহয় ঠিক নয়। 
সৃন্ম় পাত্র নির্মাণে বিভিন্ন ধরণের নকসা এবং মৎ্শ্ত শিকারে অধ্যবসায় সাই- 
বেরিয়া এবং বেরিং প্রণালীব আদিবাসী থেকে পাওয়! হলেও তাব কপ বদল 
ঘটেছে। যেখানে কল্সাহরিণ নেই সেখানে অদৃশ্য বল্পাহবিণকে কেন্দ্র করেই 
তাদেব আব সংস্কৃতি বচিত হয়নি । ₹মাজের যৌথকর্মে সংগঠনশক্তিব পরিচয় 
পাওযা গেছে । কৃষিকাভে উন্নতি না ঘটলেও অন্তান্ত কারিগরীতে বিশেষ 
নৈপুণ্য অর্জনেব চেষ্টা আছে। ঘব-বাডী নিশ্নাণে উপায়-উম্মেষ দেখ! দিচ্ছে। 

এই সমাজে ইতিহাস্বে গতি আসছে । মানুষের কম্-কৌশল জাতি স্থষ্টিব 
পথে ওযুক্ত শুচ্ছে। জাপানের সমাজ ও বাজনৈতিক ইতিহাস আলোচন। 
কবলেই আমরা সেকথা জানতে পাবব। ইতিহাসেব আদি যুগের সেই ধাবা 
আমব। অনুসবণ কবতে চেষ্টা কবি। 

প্রাগৈতিহাসিক জাপানী মাশ্ষ প্রথম পাওয়া গেছে ইয়োকোন্থকাতে। 
হয়ত এই মানুষ আদি যোমোন যুগেব। পরবর্তী কালেব যোমোন 
মানুষকে ধেখে মনে হয় তার মধে মোঙ্গাল মিশ্রণ ঘটেছে । মনে হয় 
যায়েইযুগেব অভিযানেব কালে এই মিশ্রণ ঘটল। যাই হোক এই সময় 
থেকেই- জাপানীদেব আরুতিতে একটা মান দঈ্াডাল। তার আগে কেবল 
পবিবতন দেখা গেছে । 

২০০ খষ্টপূর্বাৰে সমুদ্রপাব থেকে মানুষে এই দ্বীপে অভিযান চালাতে 
থাকে। চীনে তখন হান যুগ। এই চীন স্ভ্যতার প্রভাবেই ব্রোঞ্জ যুগ 
এল, এল কৃষিকাজেব সংগঠন । 

চীনেব এই যুগের ইতিহাসে খতবাজ্যের দেশ ব'লে জাপানকে অভিহিত 
কর1 হযেছে । চীনের সঙ্গে জাপানের যেখানে প্রায়” সংযোগ ঘটেছে 
সেখানকার (উত্তর কিয়ুশৃ) অনেক স্থানের নাম জানা যায়। এইখানেই 

চা 


৪১৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


যায়েই সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। ধাতুর ব্যবহার, 'এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশে 
কৃস্ত নির্মাণ প্রভৃতি এখানে সুর হ'ল। ধান্তউৎপাদনের বিধিবঞ্ছ ব্যবস্থা 
এবং সঙ্গে সঙ্গে লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্যাণও দেখা গেল । 

যাবা বাইরে বেকে এল-_-তারা সমাজে আধিপত্য খাটিয়ে উচ্চ শ্রেণীতে 
পরিগণ্ণত হল। দক্ষিণজাপান পর্ধস্ত মোঙ্গোল প্রভাব প্রসারিত হয়। 
যোমোন সভ্যতার সঙ্গে যায়োই সভাযতার সংযোগ ঘটে গেল। 

ষায়োইয়ের মধ্যষুগ প্রবম শতক পর্যন্ত চলেছি । এই সময়েই চীনের 
সঙ্গে জাপানের ওতপ্রোত সংযোগ ঘটল । চীন-কোরিয়া থেকে বিলাসব্দ্রব্য 
এসে জাপানের সমাজে প্রবেশ করে এই যুগে। এই শ্রোতেই আয়না বা 
দর্পণ জাপানে এল । আয়না যেন অর্থ এবং মর্যঘার প্রতীক হ'য়ে দাড়াল। 
আর জাপানে এই আরনা সর্ষের প্রতীক হওয়ায় আয়নার সঙ্গে রহশ্যবাদিতা 
জুডে গেল--এই ঘটন1 আমরা! শিন্টো ধর্মে দেখেছি। 

ছোর1 বা! ছোট তরবারি হাবাকিরিতে ব্যবহৃত হয়, যা সামুরাইর! 
ব্যবহার করে তা এল কোরিয়া থেকে | এমনি ক'রে বিদেশী পণ্য জাপানকে 
সম্পূর্ণ পরিবতিত করে দেয় । 

কৃষিকাজজের জন্ত নানা দ্রব্যনির্মণ, কবরস্থ করবার নানা পদ্ধতি জাপানে 
চীন এবং কোরিয়া]! থেকে এসে ফেমোন সভ্যতাকে যায়োই সভ্যত। গ্রাস 
করল এক কথায় জাপানে যায়োই সভ্যতা এক যুগাস্তর ঘটিয়েছে। 

ষায়োই যুগে ব্রোঞ্জ আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষের কিছু উপকরণ এসে জোটে । 
যদিও পাথর এবং মাটির পরিবর্তে এই ধাতুর ব্যবহার যোমোনর। প্রথমত 
খুব ভালে! চোখে দেখেনি, তবু কালক্রমে এটিকে স্থায়ী সম্পদ ব'লে মনে কর! 
হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রে বাস্তববুদ্ধি এসে পড়ে। কৃষিকাজে এই ধাতুর 
ব্যবহার প্রয়োজনীয় হতে লাগল। কৃষির সঙ্গে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানও 
জুড়ে ষায়। নৃত্য-উৎসব যেন কষিজীবনের এক আবশ্তকীয় অঙ্গ । এই ভাবেই 
- অস্ত্র এবং ঘণ্টা কববস্থ করার প্রথা প্রবতিত হয়। 

আদঘি এঁতিহাসিক যুগের আগে আমরা উত্তরে আইগ্দের পাচ্ছি, দক্ষিণে 
যাষোই বা চীন-কোরিয়াকে পাচ্ছি, আর যোমোন এই দুই ধারার মধ্যে 
মিশে নতুন জাপান তৈরী করার পথে। 

ইতিহাস পূর্ববর্তীষুগ জাপানী কথা-কাহিনী থেকে অনেকে বষ্টশতক 
বলে মনে করেন। এই বথা-কাহিনীতে একটি খবর মেলে তা হচ্ছে 
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জাপানের বিভিন্ন রাঁজ্যকে একত্র করবার প্রচেষ্টা । 'জাপানের প্রথম সম্রাট 
জিন্ু তেন্ো। তার যুগ ৬৬০ খ্‌ঃ পূর্বাব্ধ , ইয়ামাতো৷ ভূমিতে তার স্থান 
নির্ণয় করা হয়। তারই বংশ জাপানের সম্রাটের পর্দে অভিষিক্ত হঃয়ে 
অ[সছেল। তার] জাপানের সর্বময় কর্তা। 

এই সময় জাপানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষেব কথা জানা ষায়। আর 
একটি তথ্য হচ্ছে, যেখানে ব্রোঞ্চ সভ্যতা দেখা দিয়েছিল সেই কিয়ুশৃতে 
জনসাধাবণ দাবিদ্রে নিপীডিত (71061, 7১88০ 134)1 পশ্চিম-জাপানে 
অনেক মহাবাণীর কথ! জানা ষায়। এইজন্য চীনে ইতিহানে কথিত আছে, 
জাপানে নাবীরাই শানন করে । 

দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে কোবিয়ার সঙ্গে জাপানেব সঙ্বর্ষের কথা জানা যায় 
(সিল্লাতে )। কিন্তু কোরিয়াকে জব্ষ করতে গিয়ে জাপান বৌদ্ধ সংস্কৃতি 
নিজের দেশে নিয়ে এল। এখন থেকে চীনের সঙ্গে জাপানের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ থাকল না, ষোগাষোগ দৃঢ হ'ল কোরিয়ার সঙ্জে। চতুর্থ-পঞ্চম 
ও ষ্ঠ শতক ধ'রে কোরিয়ার জনবাসী জাপানে স'রে এল। নিয়ে এল 
বৌদ্ধধর্ম । সপ্তম শতকে জাপানে আবার চীন-এঁতিহ্ের প্লাবন দেখা গেল। 

এই মধ সমাজের ব্যক্তির মধো পাচ্ছি, দাস, প্রভূ (5827675), কর্মীসজ্ব 
তোমো-সভ্য (০01১0180101) 12679615), সন্ত্রান্তপরিবাব। তীাব। সম্রাটের 
এখ আলোক প্রাপ্ত লোকদের (91166) সাহায্যে আসতেন | অবশ্য দাসের 
সংখ্য। নগণ্য, ভাবা বোধ হয় € দ্ধ পরাজিত বন্দী । যাদের কাজ-কর্মে স্বেচ্ছ। 
প্রেবণ! ছিলনা, ব! স্বাধীনতা! ছিলনা, তারা হচ্ছে কর্মীজ্বের লোক (৪51) 
তাদের বুত্তি ব'শগত ভাবে এব তারা "পরের তলাব মানুষেব পণ্যসরবরাহ 
করত। কিন্ত এখানেই কাজ-কর্ম পাওয়া] যেত বেশি । জাপানের অধিকাংশ 
লোক এই গিল্ডের সহায়তায় জীবিকানিবাহ কবত। এর! কুস্তকাব, কেরানী 
জেলে, তাতি, সৈনিক, গণক, নট, ধাত্রী প্রভৃতি । ষতই সমাজ বৃদ্ধির পথে 
যেতে থাকল ততই এবা সঙ্ববদ্ধ হতে কে । তোমে! অনেকটা গিল্ড ব। 
বে' (০০) এব মতো । 

পিতৃতক্্র প্রথায় পরিবার । পরিবারে পরিবারে মাতব্বর থাকতেন । 
তীর্দের চাহিদামতোই কর্মীরা কাজের যে।গ।ন দিত। এই মাতব্বর বংশগত 
ধারায় চলে আসছে , তারা সম্রাটের অনুগত ব্যক্তি। 

তাহলে দত্তরাটের শাসন কার্য এই পরিবাব নায়কের মাধ্যমেই নির্বাহ 


৪২০ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা খ্যবস্থ 


হ'ত বলেমনে করাযায়। আর পরিবারিক পবিভ্রতা অক্ষ রাখবার জন্ক 
বিভিন্ন প্রবত্ব ছিল। 

পরিবার, সমাজ, দেশ, সাআজ্য অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হল । এইবার নিয়ম 
এল ধর্মব্যাপারে | 

শিণ্টো ধর্ম গুথমদিকে অম্পষ্ট, এইটি রূপ পেল বৌদ্ধধর্মে আসবার সঙ্গে 
সঙ্গে । যায়োই যুগ থেকেই দেবতার কল্যাণের দিক অনুভব করা হয়েছে । 
ধর্ধের সঙ্গে নান করার প্রথা এলস। ম্লান ক'রে পাপক্ষালন কর। হত। 
আমাতেরাস্থ্‌ বা সুর্য-দেবীর পুজ] সম্রাটের পরিবার থেকে জাত হওয়ায় সমাজের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পভতে থাকে । রাস্্রীয় এক্য গঠনের বাপাবে এই আমাতেরাস্থ 
লাঞ্ছিত পতাকা! কিছুদিন পূর্ব থেকেই প্রচলিত হ'লেও, বৌদ্ধধর্মের বন্যায় 
শঙ্কিত হ'ষে এই স্য-্দেবীব পৃজ। বিধিবদ্ধ হয়ে গেল, জনপ্রিয় হল। কারণ 
বৌদ্ধধর্ম ছিল লৌকিক দেবদেবত।ব বিরোধী | এইজন্যই দেখ! যায় বৌদ্ধধর্ম 
মৃতি-নির্নাণ পদ্ধতি প্রচলিত ভওয়াব শতশত বসব পরেও শিপ্টোধর্মে এ 
পদ্ধতি প্রয়োগ কবেনি । শিন্টো বা ধর্মে পথ" অনেকে তাও ধর্মের থেকে 
এসেছে ব'লে মনে করেন । আমাদেব ত1 মনে হযন।। তবে তাও যেহেতু 
বৌদ্ধধর্ম বিরোধী তখন তাও-য়েব মতবাদ নিষে শিণ্টো ধর্ম পুষ্ট হ'ল-_একথা 
বলা যায়। বৌদ্ধ-ধর্ধের পূর্বে যে জাপানে মন্দির মঠ ছিল না, তা সত্য নয়। 
ইতিহাস পূর্ববর্তী যুগ থেকেই দেখা! গেছে প্রতীক হিসাবে মাগাতামা 
( তরবারি ), দর্পণ । 

জাতিগঠনের উপাদান কি-কি, স্ংস্কৃতির দান মনের উপর কেমনভাবে 
পডে, এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। ধর্মেব সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কি, 
অর্থনৈতিক দিক কেমন ক'বে জাতি-গঠনের প্রেরণা দেয় সে সব আলোচনা 
বতমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক | 

কিন্তু জাতীয়-শিক্ষা বলতে আমর! যদি কোন-কিছুব উপর নিতাস্তই জোর 
দিই, তবে একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার কর] যায় না যে, একটি সমাজের 
নিজন্ব স্থান সম্পর্কে একটি চেতনা থাকে । এই চেতনা যে হঠাৎ-পাওয়। 
তা নয়। মানুষের এমন অবস্তা প।ওয়! যায় না যখন এই স্থান-বোধ 
অন্পপস্থিত ছিল। ধর্মের এঁক্য থাকলেই মানুষ একটি জাতিতে পরিণত 
হয় না, তা আমরা হামেশাই দেখতে পাই। কিন্তু অধিবাদীর নিজের 
এলেক। সম্পর্কে যখন মমত্ব আসে তখনই জাতীয়তা স্থাস্টি হয় । 


জাপানে ৪২১ 


কোন্টি আগে? স্থান-বোধ, না সংস্কৃতির এঁক্য, না সম্পদকর্ষণে 
সমাচরণেব এক্য ? 

কোন্টি ষে প্রাথমিক দিক- তা বলা! হয়ত দুফর। কিন্তু পরিণত জাতির 
সম্পর্কে কিছু দ্বানতে হলে তার ধর্ম-ইতিহাস জানতে হয়। ধর্ধ হচ্ছে 
তাব পরিবেশ-গত ধারণ] ; একটি বিশ্বাসে দাড়িয়ে যায় ষখন তখনই শোণিতে 
শোণিতে একটি ধ্বনি তোলে । এই ধ্বনির এক্য-ও জাতীয়তা গঠনে অনেকটা 
কাধকরী। 

এইজন্য যে-কয়টি দিক জাপানেব জাতীয় চরিত্র গঠনে সাহাষ্য কবেছিল 
তাব মধ্যে ধর্মমতের দিকগুলি প্রথমত আলোচন। করা ষাক। 

জাপানের প্রধান লোক-গোঠী অন্তত কোরিয়া থেকে এসেছে একথা 
নৃতত্ববিধের। ন্বীকার করেন। তবে একবারেই তাব৷ ঝাপিয়ে পডেনি, 
বহু শতাব্দী ধ'রে তাদের এই আগমন ঘটেছিল । 

শিণ্টো ধর্মের সঙ্গে অবশ্ত তাতাবদেব এই কারণে সাদৃশ্ত খোজ ঠিক 
হবে না, যদিও উভয় ধর্মেই স্য-পৃক্জা আছে। তাতারদের সঙ্গে সাদৃস্ঠ 
ন। থাকলেও কোরিয়াবাসীর সঙ্গে আছে। এঁষে জাপানের বাজপ্রাসাছে 
কাবা-নো-কামির পুজ] হয়) এ দেবত1 তো! কোরিয়াব। কেবল কামি কেন 
কারা-কুনি-ইদেট-নো-কামি বা সুসাননো-উযে। এবং ফুৎ্নুন্শি প্রভৃতি দেব- 
মন্দির এবং দেবতার সঙ্গে কোরিয়ার সম্পর্ক বয়েছে। 

এসব খবর পাওয়। যাচ্ছে কি কে? খুষ্টাব্ষ পঞ্চম শতকের আগে 
জাপানে কোন লিখিত পুথি এমন কি লেখার ব্যবহারই দেখ! যায় না। 
কিন্তু 'লেখা'র প্রচলন ন। থাকলেও, ভাষা এব না ছিল তা তো নয়। একথ। 
নিশ্চিত যে, নানারকম পুরাণ কথা এবং তৎসঙ্গে অনুষ্ঠানরীতির অস্িত্ব ছিল। 
এই কথা-কাহিনী এখ* অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া বংশ বংশ ধরে সঞ্চারিত হয়েছে 
নাকাতোমি আর ইম্বে এই ছুই পুরোহিত গোষীকস মাধ্যমে । মিকাভোর 
রাজসভায় এই পুরোহিতেরাই উত্তরাধিকার স্তরে অভিষিক্ত হয়ে পদ প্রাপ্ত 
ইয়। এই পুরোহিত কোন একজন ব্যক্তি পন, পুবোহিত সঙ্ঘ। 

এই পুরোহিত গোষ্ঠী ছাডা আর একটি সঙ্ঘ ছিল কাতারিব নামে। 
কাতারিব সাধারণত মন্ত্র বা প্লোক আবৃত্তি করত । শিণ্টোদের প্রধান স্কান 
হচ্ছে ইদ্রজুমে। প্রদেশে; এই সব প্রদ্দেশে কাতারিব বিশেষ রূপে 
প্রতিঠিত। এদের কথা ৪৬৫ থৃষ্টাবে, রচিত নিহোঙ্গি গ্রন্থ থেকে পঞ্চদশ 


৪২২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষ। ব্যবস্থা 


শতক পর্যন্ত জানা যায়। কিন্ত তারপর এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা 
যার না। তবে তারপরও তার মিকাডোর অভিষেকের সময় তারা প্রাচীন 
ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ ক'বে থাকে। 

জাপানের সম্রাট কর্তৃক যেসব পুথি রচিত হয়, তাব মধ্যে ৭১২ খুষ্ঠাবে 
কোজিকি-_অর্থাৎ প্রাচীন বিষয়ের ইতিহাস, নিহোঙ্গি (৭২৭ তে) অর্থাৎ 
জাপানের কাহিনীমুলক ইতিহাস (চীন ভাষায় রচিত), কিউজিকি (৬৯০ তে ) 
কেবল পুরাণ কথা গ্রন্থ (এই গ্রন্থের তারিখ নিয়ে মতাস্তব আছে) এবং 
ইয়োজিশিকি অর্থাৎ ইয়োর্গিযুগের বীতি নীতি (৯০১-৯২৩) অন্যতম। 
ইয়োঙ্গিশিকিতেই রাজ-সমধিত শিন্টো ধর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত ইতিহাস জানতে 
পারাষায়। শিশ্টোর1 কেমন ক'রে উৎসব অনুষ্ঠান কবে সে সম্পর্কে খবর, 
এমন কি পূজা উপলক্ষ্যে ২৭টি প্রার্থন! সঙ্গীতও এব মধ্যে অস্তভূক্ত | 

ধর্মেব মধ্যে ষদি মনের আবেগ জডিত থাকে, অর্থাৎ প্রক্ষোভ থাকে, 
তবে শিণ্টে। ধর্ম হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম এই দুইটি আবেগ থেকে জাত। 
এই ধর্মে হুজন মহৎ দেবতা আছেন, কুর্য-দেবতা এবং অন্ন-দেবতা। তাদের 
জন্ত যে উৎসব হয়, তা হচ্ছে আনন্দের | 

জাপানী ভাষায় দেবতাকে পাধবণত বল] হয় কামি (&8101)1 এব 
সাধারণ অর্থ হয়ত “আচ্ছাদন” বা 'উপব"| রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানকেও 
“কামি” বল। হয, শীচু প্রদেশকে বলা হয় শিমো (91)100 )। কামি কেবল 
দেবতার বেলায় প্রযোজ্য নয়, মিকাভোর বেলাতেও, সন্তরাস্ত ব্যক্তির বেলাতেও 
প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু দেবতা স্বর্গে ৰবাস করেন সেহেতু কামি, মিকাডো 
যেহেতু সমাজের শ্রেষ্টস্থানে সেহেতু কামি। 

প্রকৃতি দেবতা এবং নর-দেবতা এই দুই ধবণের দেবতাকে জাপানে 
পাওয়া যায়। প্রকৃতির দেবতা যথা 

একক হিসাবে নর 


গণ বৃক্ষ দেবতা 
সম্পদ » বৃদ্ধির দেবতা 
নর-দেবতা প্রথা_ 


একক হিসাবে তেম্মাঙ্থ 
গণ কোয়েন্‌ 
সম্পদ ্ তা-জিকারা-নো-ওয়ে] । 


জাপানে ৪২৩ 


এইসব দেবতা-বাদের নানা পরিবতিত কূপ দেখা যায় শিণ্টে ধর্নে। 
সাহিত্য ও ভাষার আশ্রয়ে খন দেবস্তরতি দেখ! গেল তখন মানব-পমাজের 
অনুরূপ ব্যবহার এই দ্েবতায় আরোপ করা হল, (1076 11010801281000 
01 (116 11910016 0610169 15 16160050 1) 1105 ৬০0০৪81১191 ০৫ 91)1010, 
7১886 19, 910060--৬৬/, 0. 50010, 80108009808 0016617) & €০ 
10001, 1905 )। যেমন “মিয়োয়া” একটি শব যার অর্থ হচ্ছে মহান্-পিতা 
তা অধিকাংশ দেবতার বেলাতেই প্রয়োগ কর! হয়। যদিও “পিতা অর্থেই 
দেবতার মানবত্ব আরোপ করার প্রবণত! দেখা যায়, তবু একথা সত্য শি্টো 
দেবতার কোন গিঙ্গ ভেদ নেই। কাহিনী প্রসঙ্গে দেবতা পুরুষ কি শ্রী বুঝে, 
নিতে হয়। হ্যত কোন সময়ে পুরুষ শব্ধ “ওয়ো” এবং স্ত্রী শব “মে' ব্যবহার 
কর! হয়। 

দেবতত্ব থেকে আর একটি শব্ধ পাওয়। যাচ্ছে, “ক্মে' । এইসব শব 
দেবতার ক্ষমতা বোঝাতে ব্যবহার কর! হয়। “মুমে' কথার অথ সকলকে 
সংগ্রহ ক'রে “এক' করা, অর্থাৎ সাধাএণভাবে সকলের উপ আধিপত্য করা, 
বা শাসন করা । কাজেই মিকাডোর বেলাতেও এই শব ব্যবহৃত হ'ল ১ শকাটি 
হ'ল জুমেরা বা সুমেরাগি-নো-মিকোটে। » (88100188100 11100010 ) 
মিকোটে। হচ্ছে পবিত্র বস্ত ; কাজেই মিকাডোর বেলাতে এইটি ব/বহৃত হয়; 
তার পূর্বে পিতাকেও মিকোটো বলা হ'ত। 

দেবতত্ব ও ভাষাব এই ব্যবহার থেকে আমর! বেশ বুঝতে পারি, 
জাপানের সমাজ পূর্বাপর পরিবার নিয়মে আবদ্ধ, স্বতন্ত্বাদিতা সেখানে 
নেই। অবশ্ঠ উত্তর-পুৰ এশিয়ার রীতিহ ছিল পরিবার নীতি। 

এ্যাস্টন মনে করেন, জাপানে কল্পনার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্বেও কেন 
যেন 'সমাপোক্তিঃ অলঙ্কার প্রয়োগে কৃপণতা আছে। এই দিক দিযে 
তিনি কনফুসিয়াস-নীতির সঙ্গে শিপ্টোর সাদৃশ্ট খুঁজে পেয়েছেন (7886 21 )। 

ত] ছাভ৷ বনুত্ব-বাচক শবেরও তেমণ বিধি জাপানী ব্যাকরণে নেই বলে, 
কোন দেবতার নামটি যে বহুত্ব বাচক আর কোনটি একত্ব বাচক তা৷ বুঝে 
উঠা দায়। বোধ হয় চীনের প্রভাব আদবার আগে স্থাপত্য বা শিল্পের দিক 
দিয়ে জাপান খুব উন্নত ছিল না, তাই দেবতার মুর্তি সব অস্প্ট-_বন্পনায় 
এবং প্রকাশে । 

এ কথা ঘার। এই বোঝা যাচ্ছে শিন্টোবাদে ধামিকদের মানসিকতাই বড, 


৪২৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


প্রকাশের দিকে তত নম্ব। কিন্তু প্রকাশের দিকে বড না! হলেও অগ্রকাশ্য নয়, 
বরং ব্যাপক। অর্থাৎ ভাবটি ব্যাপক ; সে ভাবটি সমাজ নির্ভর ; কিন্তু ব্যক্তির 
হয়ে ওঠেলি | 

এই দেবত্ববাদ্দে পরবর্তীকালে আত্ম৷ বা আধ্যাত্মিকত! জুডে গেল। এই 
আত্মাকে জাপানীতে বলে “মিতামা”। এই যুগেই দেখা যায় দেবতা সর্বত্র 
আছেন। কেমন ভাবে ? না, যখনই প্রার্থনা! কর! হয় তখনই তিনি রূপ ধকে 
সেখানে অধিষ্টিত হন। তিনি আদৌ সেখানে থাকেন না, কিস্ত উৎসব- 
অনুষ্ঠানে আসেন। “মি' হচ্ছে সন্ত্রমার্থক শব্ষ। তাম। হচ্ছে দান? বা “বর 
বা কোন মূল্যবান বস্। অর্থাৎ তিনি এলে কিছু মূল্যবান বস্তর প্রাপ্তি 
ঘটে ; হয়ত সে উর্বরাশক্তি, হয়ত সে মানুষের বিশেষ সৌভাগ্য । 

শিণ্টো পুথি থেকে আর ছুটি কথা পাওয়া যায়, আরাহা-গোতো, 
অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্ত্র এবং কাকুরে-গোতো। অর্থাৎ অদৃশ্য বস্ত। শেষের শবটিই 
আধ্যাত্তিকক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অদৃশ্য দেবতার আশীর্বাদকেই বল৷ 
হয় কাকুরে-গোতো (7৪1016-0০96০)। দেবতা হচ্ছেন অদৃশ্য তিনি 
আসেন আত্মার-আলোকে বা অবতার হিসাবে । কাজেই এখান থেকেই 
রহশ্যবাদের সম্ভাবন। দেখা দিল । 

এই দেবতত্তেব অনুরূপ হচ্ছে মানবতত্ব । মানব সমাজে একক ব্যক্তি 
হিসাবে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন-_-মিকাডে।। তবে এই মানব-দেবত্ব ধর্মের অঙগীভূত 
হয়নি, হয়েছে সমাজ-নিম্বমের আবশ্যক অঙ্গ হিসাবে । গণ হিসাবে এসেছে 
পিতা এবং পিতৃপুরুষ ; তা সে মৃতই হোক আর জীবিতই হোক । 

এখন রাজার কাছ থেকে যখন মানব সমাজ নানা উপকার পাচ্ছে তখন 
তাকেও শ্রদ্ধার আপনে বলাবে--সে বিষয়ে বিতর্ক থাকে না, বদি জাতির 
চরিত্র ধর্মের নীতির সঙ্গে এমনি বাঁধা পড়ে যায়। মিকাভোকেও এমনি 
শ্রদ্ধার আপনে বসানো হ'ল। তব সম্বদ্ধে নানা কাব্য উপম। যুক্ত হ'ল যেমন 
সুর্য পুত্র, “সুর্যের সার্থক পুত্র' ইত্যার্দি। কিন্তু এই উপমা দেখে নাসিক! কুঞ্চন 
ক'রে একথা ভাব1 ঠিক হবে না ষে তারা কত অজ্ঞ-_মানুষকে দেবতা বলে। 

ূর্ধের কাছ থেকে মান্য যে উপকার পাচ্ছে, অমনি উপকার বা আশীর্বাদ 
বাজার কাছ থেকে পাচ্ছে বলেই সর্ষের সঙ্গে তাকে তুলনা কর হয়েছে । এই 
উপমার পিছনে যে ধারণাটি আছে সেইটি বুঝলেই সমাজ সম্পর্কে ঠিক উপলক্ধি 
আমাদের হযে। 


আপানে ৪২৫ 


জীবিত মিকাডোকে যে দেবতা মনে কর! হয় তা কিন্তু বাস্তব ব1 বার্থ 
দেবতা অথে নয়। পদ্দগৌরবেব জন্ত। জাপানের এক মন্ত্রী ৬৪৫ খুষ্ঠাবে 
কোরিয়ার দৃূতকে বলছেন, জাপানের সম্রাট পৃথিবী শাসন করেন দেবতারই 
প্রতিনিধি হিসাবে | আবাব তিনিই বলছেন, তোমাদেব রাজারাও দেব-পুজ। 
কাজেই মনে হয় প্রকৃত দেবতা! মিকাডোকে ভাবা হয় না । 

মৃত মিকাঁভোকে দেবতা ভাব। সুরু বা নিয়মিত হয়েছে দশম শতক থেকে। 
প্রকৃতিব দ্বেবতাকে যেমন ভাবে উপচার দেওয়! হয়, মৃত মিকাভোকেও তেমনি 
দেওয়া হয়। 

পূর্বপুরুষকে পৃজ1 করবার পদ্ধতি চীনে যেমন দেখা গেছে, সে অর্থে 
শিণ্টোদেব মধ্যে এ পুজা আদৌ ছিল না। ষষ্ঠ শতকের আগে এই রীতি 
দেখ! যায় নি। পরবর্তীকালে যে কথা উঠেছে যে শিশ্টোর। পূর্বপুরুষ পুজারা 
মর্মে মর্ষে, সে কথাটির প্রবস্তার1 বোধ হয় জাপানে চীন্পর প্রভাব সম্পর্কে 
খতিয়ে দেখেন নি। জাপানীদের পক্ষেও চীনেব প্রভাব অগ্রাহা ক'রে নিব- 
পেক্ষ ভাবে বিচার কব দুঃসাধ্য কারণ এতিহ্‌ তাদের স্বাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে। 

যাই হোক শিণ্টো বর্ষে অনেক রকমের ছন্ম দেবতা আসন নিয়েছেন 
আমাদদেব লৌকিক দেবতার মতো | যেমন উজি-গামি, বিসো। ( আবিষারের 
দেবতা )। 

মান্নষেব সমাজে “মন দেবতা বাদ নিয়ে আসা হল, প্রাণীজগতেও 
তেমনি “ভয়' হিসাবে দেবত্ব বা “কামি' ভাব দেখা দিল । ব্যান, সর্প প্রভৃতির 
এমনি দেবতা পমাজের উপচার পেতে থ কল । 

তত্তগত ভাবে বলতে গেলে জাপাশীর] এক-দেবত। অর্থাৎ স্র্যকেই মানৎ 
করে , কিন্তু ব্যবহারিকভাবে তার] বহু দেবদেখাতে বিশ্বাসী | প্রকৃতির দেবতা! 
ষে প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, মানুষের জীবন যাতায় তাদের প্রভাব 
বহু। এই সত্যই শিশ্টোধর্সের সার । 

শিশ্টোধর্ষের স্ষ্টিতত্ব থেকে ইতিহা'পঞ্জ একটি চমকপ্রদ কাহিনী জান। 
যায়। তাকে-মিকা-ৎসচী এবং ফুৎ্নুন্থসি এই দুই দেবত। নিনিগির বাসের 
জন্য জাপানকে তৈরী করেন অসভ্যদের দেবতাদের সরিয়ে । এই অসভ্যদের 
দেবতা দিনের বেলায় গ্রীশ্মেপ্ন মক্ষিকার মতো, রাত্রে আলেয়ার মতো ঘুরে 
বেডাত। আর পাহাড পর্বত গাছপালা এবং সমুদ্র ফেনের কথা বলার শক্তি 


ছিল। 


৪২৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


এই কাহিনী থেকে ছুটো! কথা অন্থমান করা যায়-_(১) নিনিগিদেক 
আগে এখানে মাম্থষের বসবাস ছিল এবং (২) তখন জাপান একরকম 
জলাভূমির মতো ছিল। 

বহু দ্বেবতায় বিশ্বাসী হলেও 1শশ্টোরা পৌত্তলিক নয়। তবে দেবতার 
অংশ হিসাবে “শিনতাই” কল্পনা আছে। এই প্রতীকের কোন আকার 
নেই অনেকটা নারায়পশিলা প্রতীকের মতো। সাধারণত পাথরের শিনতাই 
বেশি প্রচলিত। অবপ্ত তার পৌত্তলিক নয়-ভার কারণ যে, নিরাকার 
ভগবানে বিশ্বাসী তা নয়, আসলকথ শিল্প স্থাপত্যে অনুস্তত হওয়ার দরুণই 
শিশ্টোদের এই মতবাদ গে ওঠে, (1006 2056005 ০ 10019 0:00 
9181860 19 001 0%/106, ৪9 11. 0109190 8100. [51800, 1০ & 16806101 
88910756016 6৮119 081590 9 1176 36 07 8101101910010011110 
01000159 81001708865) ৮০ $০ 179 10৬ 21735010 6৮610179601, ০0 
১6 12192017655 0961010১907 0185 28106171016 1001000156 185 16061৬6 
02) 010119. 4১5100-09566 73 )। 

দেবতার সঙ্গে পুরোহিত নিশ্চয়ই থাকবে । শিণ্টো ধর্শে মিকাডে।ই 
হচ্ছেন প্রধান পুরোহিত । কিন্ত কালক্রমে এই পৌরোহিত্যের অনেক কণ্ন 
নাকাতোমিব উপরে বঙানো হ'ল। পরবর্তীকালে এই নাকাতোমি 
উত্তরাধিকার ন্থুত্রে উত্তরপুরুষের অধিকারে এল | নাকাতোমি হচ্ছে মিকাডো। 
এবং ঈশ্বরের মাধ্যম । ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী এই নাকাতোমির 
মধ্য থেকে নির্বাচিত হত। 

পুূজ। ব৷ মন্দিরের অন্যান্ত কার্ষের জন্ত ছিল ইমবে। এরাও উত্তবাধিকার 
সুত্রে এই পদপ্রাপ্ত হয়--এদেরও সঙ্ঘ বা গো্ঠী আছে। 

পূজার খাগ্ডত্রব্য সংগ্রহের ভার থাকল আর-এক পুরোহিত গোষ্ঠীর উপর-- 
তাদের বল! হত উরাবে। 

বিংশ শতকের প্রথম দিক পযন্ত দ্রেখা গেছে--এইসব পুরোহিতের সংখ্য 
১৪,৭৬৬ | তাদের বেতন থাকত--সবাধিক মাসিক বেতন দেখা গেছে 
২০ পাউওড মতো । 

পুজার করণীয়ের মধ্যে আছে-_মাথা নত ক'রে প্রণাম করা, প্রার্থন।র 
পূর্বে ও পরে-ছুবার ক'রে । আছে করতালি দেওয়]। পুরনে। যুগে 
বত্রিশবার করতালি দিতে হ'ত। এই রীতিটি বোধ হয় আনন্দ প্রকাশের | 
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মাথায় পবিত্র বস্ত ধারণ করাও একটি মুদ্রা। এছাডা দেবতাকে ভোগ 
দেওয়া, বস্ত্র পরিধান করানো প্রভৃতি রীতিও আছে। 

পরবর্তীকালে সামরিকতার সঙ্গে সঙ্গে তরবারি, নরবলি, দাস-উৎসর্গ 
অশ্ব-উপহা'র প্রভৃতি নানাবকম উপঢৌকন এসে পড়েছিল, কিন্ত আদিতে এসব 
ছিল ন।। 

আমরা শি্টো৷ ধর্মতত্বের গভীরে আর প্রবেশ করব ন।। যে পবিচয়টুক্ু 
আমরা পেলাম তাতে এই তথ্যটি দ্রাডাচ্ছে যে, দ্েবতাদেব সঙ্গে সঙ্গে 
জাপানের পারিবারিক নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে । সমস্ত বিশ্ববস্তব সঙ্গে মানুষের 
সমাজকে এক ক'রে নিয়ে ভাবা শিণ্টো ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । কোন্‌, 
সময়ই ম্বতত্ত্র হয়ে তারা বাস করবে কল্পনা করতে পারে না। মান্ধুয প্রকৃতি 
ও প্রাণী এই তিনটির সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে সমাজ-বোধ জাগ্রত করাই ছিল 
শিণ্টো ধর্মের একাস্ত কাম্য । বলতে গেলে এই ব্যাপক চিন্তা সমগ্রসমাজের 
হয়ে ভাবতে পারাঁই জাপ'নের চরিত্রে দেশ ও সমাজের কল্যাণ-কামনা 
ভিত্তি নির্ধাণ ক'রে বসেছিল। বোধ হয় সেইজন্তই সমগ্র এশিযার মধ্যে 
জাপানই প্রথম এবং অতি দ্রুত পাশ্চাত্য-শক্তিব অক্টোপাশের আক্রমণ থেকে 
নিজকে বাচাতে পেরেছিল । 

জাপানী চরিত্রের যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্ত জাপাণ রাতাবাতি বিশ্বের 
একটি প্রধান শক্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছিল, তা হচ্ছে চরিত্রের 
চলতা-শক্তির বৈষয়িক দিক; সেই দিকটি আলোচনা কববার পূর্বে 
“বুশীদে+, সম্পর্কে আমাদেব জানতে শবে । 

“বুশীদৌ” হচ্ছে জাপানের সামরিকতার এতিহা। কেখল সাহসিকতা 
বললেই এর অর্থ বোঝানে! হয় না; ইয়োবোপেব নাইটের সঙ্গে তুলন। 
করলেও এর মর্ম বুঝতে পারা যায় না। বুশীদো হচ্ছে সন্কল্পে অটুট, সন্কল্পে 
উৎসর্গাকৃত সৈনিক। এই সৈনিককে জাপানে বলে “সামুরাই'। বুলীদে| 
হচ্ছে তাদের নীতি । কেবল যুদ্ধ্ধেভ্রই নয় জীবনের সর্বসময়ে তাদের 
এই নীতি পালন করতে হয়। এট নীতি লিখিত নয়, মুখে মুখে এই নীতি 
শিক্ষা করতে হয়। কোন্‌ সময়ে এই নীতির সুটি হয়েছিল কেউ বলতে 
পারে না। যুগ যুগ ধ'রে এই নীতি প্রতিপালিত হয়ে আসছে সামুরাইদের 
মধ্যে । 

দ্বাদশ শতকের পূর্ব থেকেই 'এই নীতির সন্ধান পাওয়] যায়। মনে 


৪২৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


হয় সামন্বতস্ের এটি যমজ। রপব্যবসায়ীদেরই বলা হয় সামুরাই। 
যুন্ধ করাই এদের বৃত্তি। সমাজে এর! বিশেষ স্থবিধা ভোগের অধিকারী । 
স্ববিধা ভোগ করবেই বা ন] কেন? তারা কেবল সমাজের ফুলের মতোই 
নয়, তার] শিকডও বটে ( ভ1)9€ 781280. 23 9115 ০0৯৩৫ 60 1195 981770128, 
1069 516 1506 0019 015 10%61 01 (16 10961010) 06 10 10906 83 
৮611. 0886 159,-_-830910100 06 5০] ০0 0810010--110820 10909, 
3. 19. 750(189177+5 90105, [০৬ ০01 2100 1.011001 1905 )। তাদের 
চরিত্রের দৃঢ়তা সমগ্র সমাজে সঞ্চারিত হয়। নান প্রকারে তার! চরিত্র- 
শক্তিতে নিজদের গোষ্ঠী থেকে সাধারণ লোকস্তরে চারিত্রিক দৃঢ়তার 
আলোক বিচ্ছুরিতা কবে, (10. 17091016010 ৮/2%5 1785 7389100 51976 
0০00 0010 11)6 50019] 01855 ৮/1)616 1 1১ 01161108660) 280 ৪,০০৫ 
2৪ 16861) 21700116116 109,999) [01101911110 ৪. 10)0121 5121)0810 601 
0) 7১010 799০0016.--738517100, 19980 163 )। 

বুশীদো-ব নীতি এসেছে প্রধানত তিনটি ধর্মাদর্শ থেকে। প্রথম 
বৌদ্ধধর্ষে পাওয়! গেল--অদৃষ্টে বিশ্বাস, এবং নিয়তির কাছে নির্বাকভাবে 
আত্মসমর্পণ; দুঃখ সুখে অবিচলিত থাকা। অস্ত্রশিক্ষা গুরু শি্ষকে বলেন, 
“আমার এই শিক্ষা! সমাপনের সঙ্গে সরু হোক তোমার ধ্যানের শিক্ষা 
(ধ্যানকে জাপানী ভাষায় বলে জেন)। যেখানে ভাষা চলেন! সেখানে ধ্যান । 
সামুরাইয়ের সমস্ত শিক্ষার পিছনে থাকে এই একাগ্রচিস্তা । 

বৌদ্ধধর্ম যেখানে আর কিছু দিল না, সেখানে এল শিন্টোধর্ম। শিশ্টোধর্ 
মানুষের সহজাত পাপ-কে স্বীকার করে ন1। সে বলে প্রত্যেক মানুষেই 
ভালে। আছে, তাকেই জাগাতে হবে । শিণ্টো আর দিল গুরুজনে ভক্তি ; 
তা থেকে সআাটে বা প্রভৃতে ভক্তি । শিশ্টোমন্দিরে এ দর্পণটি হচ্ছে হৃদয়ের 
প্রতীক যেন। মন্দিরে গিয়ে দেখে নাও তোমার মনটি, দেখে নাও শরীরটি। 
দেশভক্তি আর রাজভভ্তি এইই হচ্ছে শিণ্টোধর্মের এতিহৃ । এইজন্যই নিতোৰে 
শিপ্টোধর্মকে ধর্ম বলতে বলতে “জাতির-আবেগ' নামে অভিহিত করেছেন, 
(10015 15112101001) 15 11006 20016 ০9116০% (0 98), 0019 78০ 
90)0010105 5/1)101) 0015 15116100 95%101556৫ ?- 00010081819 110005৫ 
30911100 জ101) 19981 09 005 9০%61৪1%0, 80৫ 1095 ০0 ০0800 
৪১৪৪০ 15 )। 
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তারপর চারত্রনীতিতে প্রভাব আনল কনফুসিয়াসের শিক্ষা । প্রভু 
ভূত্যের সম্পর্ক প্রভৃতি এ যে তার পঞ্চ সমাজশ্নীতির বিধি--এঁ গুলি 
সামুরাইদের কর্তব্যকার্ধে অটল থাকতে উৎসাহ দিল। 

কনফুসিয়াসের পণ্ডিতদের সঙ্গে সামুরাইদের মেলে না। পপ্তিতেরা শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করেন। সামুবাই শিক্ষা-নীতি ম্বাীকবণ করে। তাব1 বলে পঞ্ডিত৩র 
গায়ে পুস্তকের গন্ধ। শিক্ষা সামুরাইদেব কাছে দুর্গন্ধযুক্ত সম্ভীর মতো; 
এঁ সী পিদ্ধ ক'রে কবে আহারেব মতো ক'বে নিতে হবে। অর্থাৎ যে- 
শিক্ষা গ্রহণ না কর] যায়--তা অব্যবহার্য শিক্ষা । 

সামুবাই গোপন ব1 বক্রুপথে কিছু কবে না তা হচ্ছে বুশীধোর নীতি 
বিগহিত পন্থা । ন্যাবোধই এই চবিত্র স্থষ্টি করতে পাবে। “যুক্তি দিয়ে 
তোমার গ্তায়নীতি স্থিব কৰে নাও; অবিচলিত থাক সক্কল্পে; যখন মৃত্যু 
ন্বায় সম্মত হবে তখন মৃত্য ববণ কব; যখন আঘাত করু! ন্যায হবে তখন 
আঘাত কব।” এইন্যায় খোধই হচ্ছে দৃঢতাব অস্থি, এব উপরই চরিত্র 
ধ্াভাতে পাবে। এউজগ্ই যখন সামস্তযুগেখ ঢুযোগ দেখ! দিল তখন 
সম্বপ্প-সিদ্ধ পুরুষকে (01517 8 10817 0? 16001156 ) সবাই শ্রদ্ধা করত, 
তাদের উপরই লোক ভবসা কবত। 

বুশীদো-র আর একটি শব্দ আছে গি-বি অর্থাৎ কর্তব্য । কর্তব্য 
আছে মাতা পিতার প্রতি, বাজার গুতি | এই “গিবি' শবটিত্তে “প্ররুতি যুক্তি 
দ্িক'ও নিহিত আছে। ধু ক্ত ধিয়ে কর্তব্য স্থির কবতে হবে। 

বুশীদে! দিয়েছে সাহসিকতার শিক্ষা, পরোপকারেব শিক্ষা । সামুরাই- 
দের কৃচ্ছতাসাধনের যে শিক্ষা, যে অনমনীষ শৃঙ্খলা তাব কাছে ম্পাটাব 
শৃঙ্খলাও হাব মানে। 

কঠোর জীবন-যাপনেব মধ্য দিষে তারা সৌজন্য শিক্ষা করে দুর্নদ হওয়াব 
শিক্ষা নেষ, নিষ্ঠীর চচ| করে । 

বুশীধে পাঠ্যক্রমে আছে--গ্রতি** তৈবী কবা, ধন্বিদ্যা, জিউজুৎন্, 
অশ্বাবোহণ, হাতেব লেখ নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য এবং ইতিহাস। লক্ষ্য 
করবাব বিষষ যে, এই *পাঠ্যক্রমে অঙ্ক নেই। মনে হয় সামস্তদের যুদ্ধে 
আস্কিক যথাযথ প্রয়োগ যোজন হ'ত না। তা ছাড! সামুবাইদেব শিক্ষায় 
সংখ্যাবিজ্ঞান একেবারেই অনুপস্থিত । শোৌষবীর্য আয়-ব্যয়েষ হিসাব কনে 
না; অর্থকে তারা উপেক্ষা করে। অর্থষেকিক'রে জমাতে হয়, কি করে 


৩৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থ 


উপার্জন করতে হয় সে শিক্ষা লামুরাইদের দ্বণার বিষয়। নাগরিকদের 
অর্থপ্রীতি এবং সৈনিকদের মৃত্যু-ভীতি তাদের কাছে সমান নিন্দনীয় । অর্থ 
সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন সমাজ কল্যাণকামীর1 আর তা নিয়ে হিসাব কসবে 
নিযতম লোক-_-এই হচ্ছে জাপানের সমাজ আদর্শ । এইভাবে টাকা 
এবং অর্থপ্রীতি বুশীর্দোঁর শিক্ষায় বিবঙ্গিত হওয়ায় সামুরাইর! ছুর্নীতি গ্রস্ত 
কখনও হয়নি, (201595 200. 005 10956 011 09108 0005 011185909 
12110150, 23715171009 15616 0০91 10106 10117810 056 0010 ৪. 0009038110 
2770. 0196 55119 01 ৮/10101) 12)01069 15 0105 1০০, 73091)10, 8.6 99 )। 
বোধহয় এই কারণেই ম্পার্টা বা এথেন্দের শৃঙ্খলা থেকে বুশীদোর শিক্ষা 
অনেক উন্নত ছিল। ম্পার্টাদেরও সামরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে, 
কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল বন্থমান্ুষকে প্রবঞ্চনা করবার ইচ্ছ! থেকে ; গৃষ্নতাতেই 
তার জন্ম। সেইজন্য স্পার্টার শিক্ষার্থী এবং সৈনিক হয়ে পল দুর্নীতি গ্রস্ত । 
কিন্তু জাপানের বুশীদ্দো জন্ম নিয়েছে সেবাপরায়ণতা এবং সাহস শিক্ষণের 
জন্য। ধর্সের অন্ধসংস্কার নেই, আছে প্রজ্ঞার আলোক । সংবাদ বহুল জ্ঞান 
তার! অর্জন করেনি, প্রজ্ঞার আলোক চরিত্রকে গঠন করেছে। 

বুশীদোর শিক্ষায় তিনটি নীতি বড-_চি, জিন্‌, ইম্কু। অর্থাৎ প্রজ্ঞা, 
পরোপচিকীর্ষা এবং নৈতিক সাহস। সামুরাই শিক্ষার্থী হচ্ছে কর্মী ব৷ 
ক্ননিরত ব্যক্তি । ষে শিক্ষায় এই কর্মের দিক নেই, সে শিক্ষা তারা নেয়নি । 
ধর্ধ এবং ধম ব্যাখ্য। পুরোহিতদের 7 সামুরাই তার থেকে নিয়েছে এমন এক 
শক্তি যাতে নৈতিক সাহস অন্শীলিত হয়। দর্শন এবং সাহিত্য পডেছে-_ 
চরিত্র সষ্টির সহাযক হিসাবে, বিদ্যালয় শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নয় । 

ভালো হাতের লেখ! তাদের দবকার । বিশ্বাস ছিল হাতের লেখায় 
মান্থষের চরিত্র বোঝা ষায়। এইজন্য ভালে লিখনের জন্য চেষ্টা ছিল তাদের 
অবিরাম । তাছাডা জাপানী বর্ণমাল! অনেকটা সৌন্দর্যের প্রতীক; তাই 
তাদের শিক্ষা মনোভাব গঠনের৪ এইটি সহায়ক বটে । জিউজুৎ্স দ্বারা 
তারা শারীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করত। এতো! মন্তুদ্ধ নয়, অস্তযুদ্ধও নয় । 
পেশীর শক্তির উপর এই যুদ্ধ নির্ভর করে না। জানতে হবে মানবিক শরীরে 
কোন্টি ছুর্বল স্থান । এই যুদ্ধে হত্যা করবার কথা নয় $ কিন্তু এমন স্থানে 
আঘাত করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ সাময়িক ভাবে প্রত্যাঘাত করতে অক্ষম 
হয়ে পড়ে । কাজেই শারীর বিজ্ঞানের জ্ঞান এই ব্যাপারে বিশেষ দরকার হ'ত | 
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যাই হোক বুশীদোর শিক্ষারীতিতে বুগ্ি, চরিত্র, সৎ সাহস এবং আত্মু- 
নংষম প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত জোর দেওয়া হ'ত। 

বুশীদ্দোর আত্মসংষম প্রকাশ পেয়েছে হারাকিত্ি এবং কাতাঁকি-উচি 
্টীথার মধ্য দিয়ে। এই প্রথার মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানও (সেগ্পুকু বা কাঞ্গুকু ) 
আছে। প্রথা হচ্ছে তলপেটে ছোট তরবারি বিধিয়ে বামপাশ থেকে ভান 
পাশে টেনে এনে মৃত্যু বরণ করা; মববার সময সামনে ঝুকে পডতে হবে। 
যুখে-চোখে বেদনার আভাস থাকবেনা, কোন ক্ষোভ থাকবে না। যর্দি 
আমি অপরাধ ক'রে থাকি তবে আমার আত্মাকে তোমার সামনে টেনে এনে 
দেখাচ্ছি, তুমি দেখে নাও সত্যি আমি দোষী কিনা | এইই হচ্ছে এর উদ্দেস্ট | 
১ সাহিত্যে কেন, মানষের আদিকালে বিশ্বাস ছিল উদরস্থ অস্ত্রের মধ্যেই 

বা থাকে। তারপর বোধ হয় অন্তঃকরণে আত্মা বাসা নিল। যাই 
হোক এই বিশ্বাস থেকেই এই প্রথার স্থষ্টি। সামুরাইদের এই আত্মহত্যান্র 
শিক্ষা আত্মসধ্ঘযমেরই একদিক । কখনও প্রতুর সঙ্গে মতীস্তর হ'লে-_সেই 
অন্তপ্বন্ঘ মিটায় হারকিরি করে। এই প্রথা এমন সর্বনেশে ষে এক সমস 
রাজার স্থির করেছিলেন যাতে সামুরাইদের অস্তদ্বন্ব শ্য্ি না হয় এমন 
ব্যবহার করতে । কারণ অমিতপরাক্রমশালী এমনি ক'রে আত্মবলি দেওয়ায় 
রাষ্ট্রের ক্ষতি হ'ত। এই আত্মবলিদান প্রথায় আটবছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ 
পধন্ত সমান দক্ষ, সমান সংষমী। মিটফোর্ডের পুস্তকে (19159 01 01 
78080 ) এই সব খটন! পুঙ্ধান্পপুজ্খরূপে লিখিত আছে । 
' এই হারাকিরিকে পাশ্চাত্য জগৎ বর্বরোচিত ব'লে আখ্যা দিয়েছে। 
আবেগ দমন কববাব যে চরিত্রশিক্ষা ণার এটি আত্যস্তিক দিক বটে, কিন্তু 
প্রতিক্ষণ যে ভাবে আবেগ দমন ক'রে চলে সেই চবিজ্র শিক্ষা জাপানের 
জাতীয় সম্পদ । এবং এই কারণেই বোধ হয় তাদের সমাজ-ব্যক্তি এক 
রোখা হ"য়ে অতিদ্রত কাজ করতে পারে। তাদের স্ত্যই 'জীবন-সৃত্যু 
পায়ের ভৃত্য চিত্র-ভাবন] হীন ।? 

তরবারি হচ্ছে সামুবাইদের ক্ষমতা আর শৌের প্রতীক। হাবাকিরি- 
তেও আমরা! তরবারির ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি। 

পাচ বছর বয়সে শিশু সামুরাই পোষাক পরে 'গো'খেল৷ নিয়ে সৈনিক 
শিক্ষা! স্থরু করে। খটি তরবারি কোমরে ঢুকিয়ে তার শিক্ষা স্থুরু। তারপর 
দিন থেকে তাকে আর তরবারি ছাডা বাড়ীর বাইরে দেখাষাবে না। 
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পনের বছর বয়সে সে সাবালক হ'ল। আর তখন থেকে এই তরবারি 
সাহায্যে তার দায়িত্ব আর মর্যাদা বোধ জাত হ'ল। ছুটি ক'রে তরবারি 
ব্বাজভক্তি আর মর্যাদার প্রতীক--ছোট আর বড। নাম শোতে! আর 
ঘ্বাইতো। এই তরবারি তার কখনও কাছ-ছাডা হবে না। কিন্তু একর 
ব্যবহার বড় বিপজ্জনক | সামুরাইদের শিক্ষা ছিল এই জন্য এত কঠোর । 
ন্যায় নীতি না মেনে এর ব্যবহার করলে আত্মবলি দিতে হবে। 

বুশীদে। সম্পর্কে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে, যেমন রাজপুত শৌর্য নিয়ে 
একসময় বাংলা দেশে হয়েছিল । কিন্তু বুশীদে! সমগ্র জাপানের অধি- 
বাসীর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল । তাদের শিক্ষা কখনও ব্যর্থ হয়নি, 
কারও ব্যবহারে ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। 

বর্তমানে হয়ত এই জলস্ত ছুর্দম শৌর্যের আদর্শ নেই । কিন্তু দেশকে তারা 
গঠন করে গেছে, দিযে গেছে মনের কাঠামো । বর্তমান যুগের শিক্ষা 
সামুবাইদের শিক্ষাকে নাকচ করেছে । কিংবা! এমন হবে যে, আর কোন 
দিক সমাজের কাঠামোকে আকুষ্ট করেছে। 

যাই হোক, একথা ঠিক স্পর্টাব শৃঙ্খলা-শিক্ষা ক্রুটহীন ছিলনা-_তা লোপ 
পেয়েছে, বুশীদোর শিক্ষা ও শৃঙ্খলা কলাণপ্রদ তবু লোপ পেয়েছে । 
লোপ পেয়েছে অর্থ মানুষ এই শৃঙ্খল! আর চায় না; তার মনে আব 
আবেদন আনে না। কোন্‌ শৃঙ্খল! সে শিক্ষায় এবং জাতিব কল্যণেচায় তাব 
সন্ধানও সে পায়নি। কিন্ত অতীত ষে আকাঙ্ষার নয় তা বর্তমান যুগ 
বিশ্বতির প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছে । বর্তমান শিক্ষাবিদদের তাই ভাবনার 
বিষয় চরিত্রশিক্ষা কাকে বলে, কাকেই বা বলে শৃহখলাপরায়ণত।? বাষ্ট 
নায়কের! নিজদেব অভিলাষমতো! একরকম ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু শিক্ষ।ব্রতী 
তো! রাষ্ট্র নায়ক নয়, তাকে নিজের চাহিদ1 বা অভিপ্রাষ অনুযায়ী দেশ গঠন 
করলে চলবে না। শাশ্বত মানুষের চিস্তাই যে তার। 

আইন্দ্দের মতবাদই তোক, শিণ্টোধর্মই তোক, বৌদ্ধধর্ম বা বুশীদোর 
প্রভাবই হোক এগুলি যি এমনি এমনি জাপানে এসে পডত, আর জীবনে 
মিশে ষেত তবে জাপানীর চরিত্রে এতখানি গতি বৃদ্ধি করতে পারত না। 
জাপান সমাজের গতির কথ! আমর] অনুধাবন করতে পরি যদি ম্মরণ রাখি 
এক লহমাঁয় কেমন ক'রে জাপান বাইরের দ্বার বন্ধ করে দিতে পারল, 
যদি মনে রাখি রাতারাতি শোগুন তীর ক্ষমত! মিকাডোকে প্রত্যর্গণ করলেন, 
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হদ্দি মনে রাথি খুষ্টধর্ম যেমন দ্রুত জাপানের সমাজে প্রবিষ্ট হল, তেমনি ক্রুত 
বিবঞ্জিত হ'ল। 

এইসব ঘটনণ রাজনীতির খেলা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যার ন1। সমাজে 
শক্তি সুধ থাকে, তাকে জাগানো বিশেষ ল্মেই ঘটে যায় তাই কেবল 
নয়, বিশেষ ব্যক্তিরও অনুভব শক্তি দরকার । সামন্ত বা রাজাদের আমরা 
বছুভাবে ভতৎনা ক'রে থাকি। কিন্ত তাদের দ্ানকে তো৷ অস্বীকার কর! 
যায় না। ভারতের “সিপাহী-বিদ্রোহ' ঘটেছিল ; ব্যর্থ হয়েছিল তাই 
সাধারণ লোকের মনে জাতির জন্ম মুহুত্ স্থচনা করে ছিল। 

একথা ছেডে দ্রিলেও, আমাদের ন্বীকার কতেই হবে সমাজের প্রতি 
স্তরে সমাজের এক এবং অব্যাহত বিকাশের শক্তিই উপস্থিত থাকে। কি না! ্‌ 
হলে কেমন হ'ত-_সেকথা ভেবে তত লাভ নেই, যতটা৷ ভাবতে হয় সমাজ 
কেমন ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে । এই অভিজ্ঞত। যার যত বেশি সক্তিয় 
সে সমাজ তত বেশি গতিশীল। গতিধন্ন সন্ধান করবার পর আমাদের 
দায়িত্ব থাকে__পেই গতি-শক্তি উত্তরপুরুষের মধ্যে কেমন ক'রে সঞ্চারিত 
হয় ; অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে | শিক্ষা একাধারে রক্ষণশীল এবং পরিবর্তনশীল । 
শিক্ষার দুটি ধর্ম সমস্থিত হয় কেমন ক'বে তা! সমাজের হন্বমূলক ইতিহাসই 
বলে দিতে পারে । 

জাপানেব ইতিহাস থেকে আমর] সেই দ্বন্দের দিকই দেখতে চেষ্টা করব। 
সেজন্য আমাদের আবার একটু পিছিয়ে স্বর করতে হবে। 

শোটোকু তাইশি ৫৯৩ থুষ্টাব্দে “রিজেপ্টের পদে নিযুক্ত হলেন। বুদ্ধিমান 
রাষ্্রনা়ক শোটোকু। 

তিনি অনুশাসনে প্রথম কথাই ঘোষণ। করলেন, জন্মন্থত্রে প্রা অধিকাব 
আর জহমোদিত হবেন1। ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকলে যে-কোন ব্যক্তি 
বযে-ঝেছিল পদে নিযুক্ত হতে পারবে । 

র কপ্ুদশ অন্ুশাসনের ঘিতীয় ধারায় পেখ! বায়, সবাইকে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বরণ করতে হবে-__এই অনুজ্ঞা। পঞ্চম ধারায়-_সমাজের 
যে-কোন ব্যক্তিরই অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে । 

স্থানীয় নেতাদের আধিপত্য তিনি শ্বীকার করলেন না। উৎ্পীডন করে 
কর আদায় করা চলবেন! খ'লেও তার আদেশ জারী হ'ল। 
এই অন্ুশানন থেকে সমাজের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন নয়। সমাজে 
২৮ 


৪৩৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


হয়ত “আভিজাত্য” স্থত্রপাত হচ্ছিল। সাধারণ লোকের কথায় কর্ণপাত 
করতেন ন1 রাজপুরুষের1। সাধারণকে বঞ্চন। ক'রে সুখ সম্ভোগ করবাত 
রেওয়াজ বোধ হয় চালু হয়ে পড়েছিল. । সমাজের প্রধানদের চেষ্টায় জাপান 
যেন ভাগ হয়ে পডছে। 

শোটোকু তাই ভূমি এবং মান্ষের উপর একমাত্র অধিকার যে সম্রাটের 
আর কারও নয়__€সই কথাই জারী করতে চাইলেন । 

অস্থুবিধা দেখ! গেল জন্মস্থত্র প্রাপ্ত অধিকার কেড়ে নেওয়াতে। বহুষুগ 
থেকে পরিবার-নিয়স্ত্রিত সমাজ বিশেষ ক'রে এশিয়ার সমাজে এই ধারণা চলে 
আসছে। সমাজের সাধারণ মান্য যে উৎপীডিত হয়ে এই প্রথা! পরিবর্তন 
না করতে চায়_তা নয়। কিন্তু প্রাচীন অভ্যাস সমাজ-শরীরের একটি 
প্রত্যঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে । এই প্রথার সঙ্গে জোর পড়ল সমাজ প্রধান বৰ 
নেতাদের সম্পদ কধণের একটি অভিনব অভিপ্রায় । 

দ্বিতীয় বিরোধ আসছে মআটের একচেটিয়া! অধিকার নিয়ে । শোটোকু 
একদিক দিয়ে পরিবার-প্রথা বজায় রাখতে চান, অন্তদিকে পরিবার-তঙ্ত্রের 
সমাজ প্রাঞ্ধ মর্ধাদাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে লব্ধ মর্ধাদার অন্মোদন করতে চান । 

তাই বোধ হয় তার সংস্কার স্থায়ী হল না। 

রাজা নাকা-নো-৪য়ে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে নতুন তারিখমাল! প্রবর্তন করলেন । 
জাপানে “তাইকা” সুরু তল ৬৭৫ খৃষ্টাব থেকে । শোটোকু চীনের তা 
রাজাদের অন্সরণে ষে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন-_-তাও বরবাদ 
ক'রে এ সাল থেকেই স্থানীয় নেতাদের অধিকার স্বীকার ক'রে নিলেন। 
স্থানীয় নেতাদের শাসন এলেক ভাগ ক'রে দেওয়া হল দুই উপায়ে-_ 
কুণি (প্রদেশ ) এবং কোরি বাঁ শ্ণ (পরগণা )। শীসকেরা সম্রাট কর্তৃকই 
নিযুক্ত হতেন। 

কেন্দ্রীয় শাসকের নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাইগাকু 
€ বিশ্ববিদ্যালয় ) এবং প্রাদেশিক শাসকের নিয়ন্ত্রণে-_কলেজ বা কোক্রগাকু । 
এখানে রাজপুরুষেরাই শিক্ষার অধিকার পেল। যিনি দাইগাকুর পাঠ শেহ 
ক'রে চাকরীর উপষোগী যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন তিনি 
প্রশাসনিক বিভাগে নিষুক্ত হতেন । 

সাধারণ লোকে দারিভ্রে ক্রিষ্ট অথচ এই রাজপুরুষেরা স্থবিধার পর সবিধা 
ভোগ ক'রে যাচ্ছেন। ভূমির অধিকারী তো! ত্বারা হতেনই, উপরস্ত 


জাপানে ৪৩৫ 


তাদের পুজেরা দাইগাকু বা বিশ্ববিষ্ভালয়ে না পডেও চাকরী পেত। 
অভিজাততন্ত্র এই ভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাই ব'লে শোটোকুন 
বিশ্লেষণ যে স্বপ্ন তা মনে করা যাষ না। শোটোকু বাধা পেলেন, কিন্ত 
তার সংস্কার যে সমাজ-দশনের উপর দাড়িয়ে তা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। 
সমাজে ঘন্ব এইভাবে স্বর হল। অর্থাৎ জাপানের সমাজ জটিলতার পথে 
পা বাড়িয়ে দিল। “জটিলতার পথে” এইজন্াই বলতে হচ্ছে যে, পুবনো- 
স্মানজর চালচলনের ষে-সব প্রথা (17906960709 ) গঠিত ভয়ে গিয়েছিল, 
তাব থেকে সমাজ সরে আসতে চায়। কথা-কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে 
পবিবার কর্তা তথ বাষ্ট্রেব নায়ক স্থবিধা ভোগ করছিলেন, &ঁ উপায়েই 
গ্রাম বা অঞ্চল প্রধানেবাও স্বযোগ স্থবিধা ভোগ কবছেন। কিন্ত এ সঙ্গে 
সমজ-ব্যক্তির যে-স অত্যাবশ্যক চাতিদা ও যোগান, কিবা তাদেব' 
স্বাধীনতাব 'প্রথা' টি অবলুপ্ত হ'তে চলেছে। এ অবস্থায় সমাজ টিকতে 
পাবে না। শ্বেটোকু কথা-কাহিনী নিভব প্রথা থেকে সবে এসে আইন- 
শিভব প্রথাব প্রবর্তন কপতে চাইলেন । শোটোকু বার্থ হলেন, কিন্তু এঁটিই 
এ ষুগব স্বভাব। তাই তাৰ বিবোধীপক্ষ ই পথে অগ্রসব হয়ে সমাজ 
সংগঠনেখ দিকে মন দিলেন । কিন্তু এখানে “বঞ্চনার' দিকটি প্রবল হওয়ায় 
প্রয়োজন পড়বে নতুন প্রথাকে চাণপু কবা। এই নতৃন প্রগা আসতে পারে 
যদি আব-একটি নতুন ধর্মমত এবং তংসচ রাজান্ুশাসন আবিফাব কব। যায়। 
কেবল তাতেই হযত চলবে ন সমাজ-কর্মেব কেন্দরস্থ খস্ব-কে যদি পরিবন্তিত 
কবা যায়। কাবিগর, ঘণিক এবং বুদ্ধিজীবীদের নতুন পরিবেশে দি আনতে 
পাবা যায় তবেই সমাজের মধ্যমণি সেই বস্তব 9 তাকে আশ্রয় ক'রে 
চিন্ত/বীতির পবিবর্তন ঘটানো যেতে পারে । চিস্তারীতিব এমনি পবিবর্তন 
ঘটলেই মা্ষের সামাজিক সম্পর্ধের যে-পবিবর্তন আসছে তা গ্রহণ কর] 
সহজ হবে। 

হয়ত এই উদ্দেশ্তে পরিচালিত হয়েই স""জ ব্যক্তিবগ সব সময় পরিবর্তন 
আনে না। কিন্তু সমাজে যখন পরিবর্তন দেখা দেয়, অন্য সমাজের সংস্পর্শে 
এসে যখন পরিবর্তন এসেই পড়ে, তখন এমনি পরিবর্তন-মেল1 মালাবদ্ধ হয়ে 
অনিবার্ধ ভবে এসে পডে। জাপানেরও তাই হ'ল। 

এরই অবশ্যস্তাবী পরিণতি নগর পরিকল্পনা । রাজধানীকে কেন্ত্র ক'রে 
এই নগর সভ্যতা গডে উঠল। 


৪৩৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


৭১০ খুষ্টাঝে নারা-তে রাজধানী তৈরী হল। তাও. রাজাদের অন্ুকরণেই 
এই রাজধানীর পরিকল্পনা । রাজধানী নারা-কে কেন্দ্র ক'রে সভ্যতা সুরু 
হ'ল ব'লে একে বলা হয় নার! যুগ। এর আগে ইয়ামাতো| প্রদেশের 
আক (নানা-র ১৫ মাইল দক্ষিণে ) নগরীই ছিল জাপানের কৃষ্টি ও এতিহোর 
কেন্তরস্থল। কিন্তু আস্থক ছিল শ্বভাবজ, তার মধ্যে কোন দ্বন্দ ছিলনা, আর 
নার! হ'ল উদ্দেস্টা-নিয়ন্ত্িত | 

নার] নগরী নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 
'পূর্বে বিনিময় প্রথার সময়ে বিশেষ কাল ব্যবধানে গ্রামে গ্রামে বাজার বসত। 
এখন এখানে রাজকীয় বাজার (প্রতিদিনের জন্য ) স্থাপিত হল। কিছুদিন 
এখানে বিনিময় প্রথাই ছিল। কিন্তু তারপরই চীনেব অন্তকরণে মুদ্রা প্রথ। 
'চালু হয়। 

সামরিক দিক দিয়েও এই রাজধানী-নির্মাণ পরিবর্তন এনেছে। 
উপজাতির] সম্রাটের আন্তগত্য শ্বীকার করল ( এদেব মধ্যে হেযাতো। এবং 
আইন্দের পূর্বপুরুষ ইজো জাতি অন্যতম )। জাপানেব ইতিহাসে এটি 
বড ঘটন]। 

দেশের প্রাথমিক গোঠী (2110919 0100) বুহভর গোঠীব (95007981 
0:01 ) সঙ্গে মিশ্রিত হল । 

কিন্তু বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী এক্য আসতে পাবে না। কারণ তাব 
মধ্যে এখন তিনটি শাখা-গোষ্ী পাচ্ছি। গ্রামিক গোষ্ঠী, নগর-গোষ্ী এবং 
এই নতুন অপেক্ষারুত অনগ্রসব অবদমিত গোষ্ঠী । 

এই গোষ্ঠীভেদ নিয়ে এক-রাষ্ট্র চলতে পাবে না। সংস্কতি-এতিহা ব1 
সমাজ-চেতনাষ এঁক্য আনবাব জন্য প্রচেষ্টা থাকবে সমা্টের। আর সেই 
জন্যই প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান-গত শিক্ষার । 

জাপানেব পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান-গত শিক্ষাৰ উপকারিতা বৃঝতে খুব 
প্রচেষ্টার দরকার হয়নি । শোটোকুর কালেই দেখা যায চীনের অন্ররূপ ইন্কুল 
প্রতিষ্ঠার দিকে জাপানের বাষ্্রনায়কদের ঝোঁক । বৌদ্ধধর্ম কেবল শোটোকু 
বরণ করেন নি, তাঙ-যুগের শিক্ষা দীক্ষাও | 

জাপানের বৌদ্ধভিক্ষুব চীনে গিয়ে শিক্ষা্দীক্ষা পেয়ে আসতে লাগল । 
এই বৌদ্ধপণ্ডিতেরাই তাইকু সংস্কার করতে সাহাধ্য করেছিল। চীনের 
স্থই আমল থেকে তাঙ আমল পর্যন্ত অব্যাহত ধারা বৌদ্ধ সংস্কৃতি এদেশে 
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াসতে লাগল ; মঠ মন্দির নিমিত হল, জাপানের স্থাপত্য কার্ষে গৃহনির্যাণেও 
পরিবর্তন দেখা গেল। 

চীন থেকে শিক্ষিত হয়ে আসতে হলে তখন মৃত্যু বরণ ক'রে যেতে হত। 
নানারপ সমুদ্র বিপষয়, জাহাজ দুর্ঘটনা! সেকালে নিয়মিতই ছিল। কাজেই 
বৌক্ভিক্ষুদের শিক্ষায় এই আগ্রহ সত্যই প্রশংসনীয়। অবশ্ত অকথা সত্য 
যে, এই মৃত্যুবরণ করবার সস্কল্প নতুন ধর্ম-প্রচারের আগ্রহ থেকেই জাত 
হয়েছিল। কিন্তু সেক! ধরতে গেলে কোন দেশের কোন কালের শিক্ষাঝেই 
সমাদর কর] যায় না। যে-কোন নতুন শিক্ষার মূলেই আছে কিছু একটা 
প্রাপ্তি_তা৷ সে আধ্যাত্মিকই হোক আর পাধিবই হোক। 

এই ভিক্কুদ্দের মধ্যে নাম করতে হয় গঞ্জিন বা চিয়েন-চিনের । কত 
চেষ্ঠা ক'রে কত বিপদ বরণ ক'রে ষে তাকে জাপানে আসতে হয়েছিল 
তার আর ইয়ত্তা নেই। তিনি এদেশে এসে বৌদ্ধধর্ম গ্রচারে, মন দিলেন। 
এইবপ একদল ধর্মপ্রচারক আসেন ৭২৮ থৃষ্টাবে বোক্কাই বাজ্য থেকে । এই 
রাজ্য কোরিয়ার উত্তরস্থ বতমান মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত। দশম শতক পধস্ত 
এই স্থানের সঙ্গে জাপানের শিক্ষা ও ধর্মের দিক দিয়ে যোগাযোগ ছিল। 

সপ্তম-অষ্টম শতকে পূর্ব রোম, পারন্ত, ভারত এবং মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি 
ও শিক্ষা জাপানে আসতে স্থুরু করে । কেবল সংস্কৃতি আগ সাহিত্যই নয়, 
সঙ্গীতও 1 সঙ্গীতের আমদানী হয় সিল্লা, পাইকচে, কোকুলি, কোককাই ও 
ভারত থেকে। 

বিদেশী প্রভাব ষদি জাপানে আসে তবে জাপানের আপনার বলতে কিছু 
খাকে না| কিন্তু কোন সংস্কৃতি-প্রভাবই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী হচ্কে 
াসতে পারে না| জাপানেও যা এল ত: জাপানের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে 
মিশে যেতে বাধ্য হল। এই বিদেশী সঙ্গীতের বেলাতেও তাই হল। এদের 
সঙ্গে জাপানের নিজস্ব সঙ্গীতধম মিশে গিয়ে জাপানেরই মার্গ সঙ্গীত, গগকুর 
আবির্ভাব ঘটে । | 

চীনের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার দরুণই জাপান চীনের ভাব লিপি 
(70698801) ) গ্রহণ করল। এই লিপির আবির্ভাব জাপানের প্রচলিত 
সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তুলল। কারণ, জাপানের কবিত। সাহিত্য আত্ম- 
প্রকাশ করতে পারল। পূর্বকাল থেকে মুখে মুখে যেসব গান চলে আসছিল 
সেগুলি বড় বড কবিতার আকারে (০09 ) প্রকাশ পেল, অথব1 দীর্ঘ- 


৪৬৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষ। ব্যবস্থ। 


“অক্ষর সযাঘ্িত (৩১টি অক্ষব ) ছোট কবিতার (18019 ব1 819 )। 
নার যুগে প্রায় ৪৫০০ এইরকম কবিতা সংগৃহীত হয়; নাম হ'ল মান- 
ইয়োশু। সমস্ত সম্প্রদায়ের অর্থাৎ রাজা থেকে কলুষকের লেখা পযস্ত এতে 
স্থান পেয়েছিল। এই কবিতাব মধ্যে মান্টষের শাশ্বত আবেগের দিকটিই 
প্রধান। সামান্ত বিদেশী লিপি এই দেশের জাতীয়তা স্ষ্টি করতে কতথানি 
সাহায্য করেছিল, অন্ঠমান কর] যায়। আর এটি সম্ভব হল যেহেতু জাপান 
জাতীয় সম্পদকে আকডিয়ে ধরতেই চায় বলে। জাপানের সমাজের 
এইটিই বৈশিষ্ট্য ষে জগতের যে বস্তু ব1] আবিষঙ্রিয়ার সম্মুখীন সে হয়েছে, 
তাকেই নিজের কাজে লাগিয়েছে । একে আত্মসাৎ কর। বলা যেতে পারে, 
বল। যেতে পারে স্বাঙ্গীকরণ। 

একথাও স্বীকার করতে হবে, এখনও এই সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে 
ছড়িয়ে পডতে পারেনি ; শ্ধু রাজপুরুষ, সম্থান্ত ব্যক্তি এবং মন্দিরের পুবোহিতদের 
জন্তই এই শিক্ষা ও সাহিত্য চ্চা। যখন সন্থান্তবগ রাজধানীতে বাস ক'বে 
নানা রূপ বিলাপদ্রব্য ও এই নব্যসংস্কৃতির চচা করছেন তখনও গায়েব 
কৃষকেরা ছবেল] আহার কচ্ছে 'শি' গাছের পাতায় করে । অর্থাৎ শিক্ষা যে 
সর্বসাধারণের নয় সে-কথা বোঝা যায়। কিন্তু সে যুগেব তো এই-ই ধর্ম। 

আমর] জানি নার] যুগ থেকেই অভিজাততস্ত্রেব উদ্ভব । সম্রাট কাম্মুর 
( +৩২-৮০৬) সময়ে রাজধানী স্থান।স্তরিত হল বর্তমান কিয়োটোর অস্তগত 
হেইয়ানে । এই রাজধানীকে ঘিরে হেইয়।ন সভাতা স্থুক হল। ১৮৬৯ 
খুষ্টান্ে টোকিওতে স্থানাস্তরিত হওয়ার পূর্ব পধনস্ত জাপানীব বাজধানী 
হেইয়ানেই ছিল। 

হেইয়ানে রাজধানী আসায় জাপানের সমাজ-গতি বেডে গেল। নতুন 
জাপান তৈরীর পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। পুরনো সমাজ যেন এইকালে শীর্ষ 
বিন্দুতে পৌছে গেল। সেই কারণটিই বলছি। 

ফুজিওয়ার] বংশের মেয়ের! সম্তাজ্জীর পদে নির্বাচিত হতে স্বরু করলেন। 
আর তাই থেকেই ফুজিওয়ারা বংশের প্রতিপতি বেডে যায়। ৯ম শতক 
থেকে ফুজিওয়ার1 বংশের লোকই কাম্পাকু বা প্রধান মন্ত্রী-_পদ্দের অধিকার 
পেলেন। এই বংশের অভিলাষমতোই শাসনপদ্ধতি নির্ধারিত হস্তে থাকে। 
মর্যামা এল তাদের উত্তরাধিকার হ্ত্রে। তারাই জাপানের ভাগ্যবিধাত1। 

অতএব সমগ্রভূমির মালিকানা খাস করে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে এনে 
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জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার যে সঙ্বল্প পূর্বে করা হয়েছিল তা একেবারে 
তিরোহিত হ'ল । পুরোহিত এবং অভিজ্ঞাতবর্গ এই ন্যায়ে সমস্ত জমি 
কুক্ষিগত করে ফেজ্ল। এমন কি রাজস্ব (ষা সম্রাটের প্রাপ্য ) এই 
ভূষ্বামীদের ব্যক্তিগত প্রাপ্য হয়ে ঈান্ডায়। ভূম্বামীদের এই ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিকে 'শোয়েন' বলা হতে থাকে (অনেকটা ইয়োরোপের ম্যানর এর 
হতে।)। ফলে সম্রাটের রাজস্ব কমে গেল আর ভূম্বামীদের সম্পত্তি বেড়ে গেল। 

আমাদের দেশের জমিদারদের মতে শোয়েনের স্বামীরা দেশে থাকতেন 
নাঁ। তাদের সম্পত্তি তদারক করতেন শোকন'। 'শোকোন' যেসব কৃষকের 
সাহায্যে এইসব রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের বল! হ'ত শোমিন। বুশী বা 
সামরিক পরিবার এই শোকন থেকেই জাত। দশম একাদশ শতক পযস্ত 
ফুজিয়ার] প্রভাব চলল। 

এদিকে *ম শতকে চীনে তাডের গৌরব ম্লান হওয়ায় সেখানে আর ছাত্র 
পাঠানোর রেওয়াজ থাকলন। এরপরই বোক্কাই রাজ্যের পতন ঘটে । 

পূর্বে চীন থেকে বৌদ্ধধম আসত তা এখানে প্রায় অপবিবতিত অবস্থাতেই 
শিকড় গাড়ত $ কিন্ত এইবার সাইচো! এবং কুকাইয়ের প্রচেষ্টায় এই ধর্শের 
আমূল পরিবর্তন ঘটে আর প্রচারিত হয়। এই নতুন ধঙ্শ অনেকট। গুঢ। 
গুঢ় বৌদ্ধধখে সামস্তেরা বিলাস ব্যসনের প্রশ্রয় পেল। এইজন্য তারা মহ 
উৎসাচ্তে নবধর্মের ভক্ত হয়ে পডে। তারই ফলে অমিদবুদ্ধ ( আমিতাভ ) 
এবং বোধিসত্ব জাপানে পূজো তে সুরু করেন। 

চীনের লিপি পরিবতিত হয়ে নতুন লিপি দেখা দিল হিরাগানা আর 
কাতাকানা | ভাবলিপি থেকে ধ্বনিলিপির এই উত্তরণ জাপানী সাহিত্যের 
শবযুগের সুচন। করে। 

৫০টি অক্ষরে (551189155 ) সীমাবদ্ধ এই লিপি চীনের কাঞ্ধি সহশ্রলিপি 
থেকে জাপানকে মুক্তি দিল। জাপানের সাহিত্য তাই এই যুগকে (দশম 
একাদশ শতক ) হ্বর্ণযুগ বলা হয়। বর্তমানে, বর্ণসংখ্যা হির1-১০৮ ) কাতা-১০৮ 
এবং কাণ্রি-১৮৫০ টি। 

এল গগ্যসাহিত্য । প্রথম লক্ষণ গল্প (মোনোগাতাবি )। একজন মহিলা 
(মুরাসাকি শিকিবু ৯৭৫-১০৩১ ) হাত থেকে গেঞ্রি মোনোগাতারি বা গেঙির 
গল্প তৎকালের অভিজাত সমাজের একটি বাস্তব উপস্তাস। 

হস্তলিপির উৎকর্ষের কথাও এই যুগেই জান] যায়। “কানা লেখার নান! 


৪৪5 ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


বৈচিত্র্যসাধন হয়। এই বিশেষ হস্তলিপির প্রবর্তক বোধ হয় ফুজিয়ার নেট 
সারি (৯৪৪-৯৯৮ ) এবং ফুজিয়ার| নো কোজেই (৯৭২-১০২৭ )। 

এই ধুগেও সাহিত্য ও সস্কৃতি জনসাধারণের জন্য নয়। তবে এখন 
থেকে জাপানের নিজস্ব সংস্কতি হিসাবে এইধুগ জাপানের এক আদর্শ তুলে 
ধরল। একথাও উল্লেখ করতে হবে যে, লিপির সংস্কার করবার ইচ্ছা 
সুবিধা অস্থুবিধা বোধ থেকে জাত হলেও, এই স্থবিধা অস্থবিধা বোধ আসে 
প্রকাশের পরিধি থেকে । কত বেশি লোকের কাছে নিজকে প্রকাশ করা 
যার, কত সহক্কে অপরে এই রচন1 ব1 সন্কেত বুঝতে পারে সেই সম্পর্কে ষে 
ভাবনা জন্মে তাই-ই সংস্কারের প্রেরণ! । যদিও সাহিত্য চর্চা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়ই থাকতে চায় না। গোঠী গঠনের 
সেই মানমিক দ্িকই মান্তবকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যায় বা শিক্ষা দীক্ষা 
ব্যাপক করে। শিক্ষার বস্ত এবং লমাজের অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই 
শিক্ষণকে সংগঠিত করতে ইচ্ছা যায় । সংগঠিত শিক্ষাই রূপ দেয় প্রতিষ্ঠানগত 
শিক্ষা ব্যবস্থার বা ইচ্ুল ব্যবস্থার । এই জন্যই ইন্কলের ইতিহাসের সঙ্গে 
সম[জের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতি জড়িয়ে থাকে । 

ভূমিব্যবস্থায় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল । 
ফুঞ্জিওয়ারা পরিবারের হাত থেকে শাসনভার শোকনদের হাতে চলে এল। 
অন্তপস্থিত ভূম্বামীদের মালিকানাস্বত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিন 
ছিল নাঁ। শোকন এবং তাদ্দেব পোষ্য ভৃত্যবর্গ উভয়ে মিলে এমন একটা 
দু ক্ষমতা আয়ত্ব করল যে স্থানীয় ফুজিওয়ার। বিদায় নিতে বাধ্য তো। 
হলই, উপরস্ত অন্যান্ত সামস্তও তাদের সঙ্গে হাত মিলাল। এই শক্তি অর্জন 
তারা করে দস্বরমতো। সামরিক শিক্ষান্থ। সম্রাট এই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত 
শোকনদের হাতের মুঠোয় এসে গেলেন। অস্তবিদ্রোহ যা এসময় ঘটে তা 
দমন করতে বুশী বা সামরিক শিক্ষণ প্রাপ্ত এই শোকন সৈশম্তদেরই একাস্ত 
সাহাষ্য নিতে হয়। 

সম্রাটের এই ছুবল মুহূর্তে ছুটি সামরিক পরিবার প্রাধান্ত অর্জন কত্ে। 
পূর্বাঞ্চলের গেঞ্রির| বা মিনামোতো এবং পশ্চিনাঞ্চলের হেইকে বা! তাইরে?। 

দ্বাদশ শতকে বিজোহঘমনে সম্রাটকে সাহাধ্য করায় তাইরোরা 
কিপ্লোটোর শ্যৈর-শাসক হিসাবে অভিহিত হন। চুসঞ্জির বৌদ্ধধর্মকে কে 
ক'রে তাদের উৎসান্তে কিয়োটোর নতুন সংস্কৃতি গডে ওঠে। 


জাপানে ৪8৪১ 


তাইবোদের প্রতিপত্তিই তাদের দর্বনাশের মূল কারণ। তার] সামরিক 
চর্চা ভূলে গিয়ে অভিজাতদের মতো বিলাসের শোতে গা ভাপিয়ে দেয়। 
বিশবছবের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলের মিনামৌতোগ তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়। 
মিনামোতোর নেতা ছিলেন যোরিতোষে! (১১৪৭-১১৯৯ )। 

যোরিতোমে! তাইরোদের ক্রটি থেকে বুঝেছিলেন, নতুন এই গোঠীকে 
বাচতে হলে চরিত্রগঠন সুদূ ভাবে করতে হবে। তিনি তাই বৃশী চরিত্র 
গঠনে বিশেষ মনোযোগ দিলেন । বৃশীদে। সম্পর্কে আমবা পুর্বে 
বলছি 1 

সাগামি প্রদেশের কামাকুরাতে যোরিতোমা তার বাজধানী স্থাপন 
ববেন। তিনি ১১৮৫ খ্ষ্টাবে প্রশাসনিক বিভাগে ছুটি পরিবর্তন আনলেন। 
প্রধান প্রাদেশিক শাঁসক শৃগে এবং প্রধান ভূমি সচিব জিতো। এই ব্যবস্থা? 
কায়াতোব সম্রাট কর্তৃক অন্তমোদিত হল । এইভাবে ধরতে গেলে সম 
রাজ্যেব শাসন কঙ্খ তার হাতেই এল। ১১৯২তে তিশি সেই-ই-তাইশোগৃন 
বা প্রধান স্ণানায়কের পদ প্রাপ্ত হ'ন। এই সময় থেকেই বাকুফু ব! 
শেগুন শাসন প্রবতিত হয়। প্রায় ৭০০ বছর ধরে জাপানে এই নিয়ম চালু 
ছিল। কামাকুরার শোগুন অবিলম্বে কিযোতোর সমাট অপেক্ষাও ক্ষমতাশাল” 
হয়ে পডেন। 

এইযুগে অভিজাতদের সংস্কৃতি ছাডাও এক নতুন সামরিক-এঁতিহ রূপ 
নয। সাভিত্যে 9 শিল্পে এর প্রচুর সাক্ষ্য মেলে । ১২০৫ খষ্টাব্দে শিন- 
কোকিন-ওয়াকাশু' কবিতা সন্বলন প্রকাশিত হয়। এই কবিতাবলীতে একটি 
লক্ষণ প্রকাশ পেল এই ষে, কবিতার বিষয়বস্তকে নিসর্গদৃস্তের প্রতীকতা 
অপসাবিত করে। কবিতার এ এক নতুন রীতি । প্ররুতি সম্পকে পুবোহিত 
সাইগিযো (981859 1118 1190) অনেক কবিতা লিখে খ্যাতি পান। 
আৰ একজন বিখ্যাত কবি, ষোবিতোমোব পুএ শোগুন সানেতোমো ॥ 
সামরিকতার পৃষ্ঠপোষণা ব'লে গগ্ঠসাহিত্যে এক দৃণ্তভঙ্গি। অবশ্ত তাইরোদের 
পতন এবং অন্থান্ত যুদ্ধের গল্পই বেশি। 

যারা পরাভ়ৃত হল, তার! ষে নিশ্চিন্ত ছিল তা কিন্ত নয়। দেশে 
অশান্তি লেগেই থাকল । জীবনযাত্রা অনিশ্চিত। কাজেই লোকে ক্রমশ 
ধর্শাশ্ররী হতে থাকে । বৌদ্ধধর্মের তেনদাই (00৫81) এবং শিনগন 
(90080? ) মত তো! অভিজাতদ্রের জন্ত । তার কত ক্রিয়াচ্ষ্ঠান, কত 


৪৪২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


ব্যয়বন্ছল। স্থতরাং বাস্তব-সম্পর্ক এসে ক্রিয়াকর্মের নানাবিধ আতিশয্য 
বর্জন করে নতুন নতুন বোদ্ধমত উদিত হতে থাকে। 

ভিক্ষু হোনেন (১১৩৩-১২১২) ১১৭৫ থুষ্টান্দে যোদে! বৌদ্ধধর্মমত 
প্রবর্তন করলেন । প্রচার করলেন, “মূর্খ দরিদ্র সবাই অমিতাভকে পুজা 
করে স্বর্গে যেতে পারে 1” হোনেন ধনীদের দরজা থেকে ধর্জকে ছিনিয়ে 
এনে দরিদ্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন । তার শিষ্য শিনরান (১১ ৭৩-১২৬২) 
এই ধর্ম কাস্তোভুমির কষকদের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি গাহস্থ্যধ্জের 
নূঙ্গে ধর্ম ক্রিয়া উদযাপনে যে বিরোধ নেই সেই মত প্রতিষ্ঠা করেন। গৃহস্থদের 
'পৃক্ষে, বিবাহিত জীবনের পক্ষে এইটি চরম আশার কথ।। 

আমাদের দেশের চৈতন্তর্দেবের মতো 'নামমন্ত্র বৌদ্ধধঙ্ে প্রতিষ্ঠা করণেন 
নিচিরেন (১২২২-১২৮২)। একে বলে হোকেশু শাখা । হোক্কের নাম 
ক'রে প্রার্থনা করলেই নির্বাণ লাভ হয়। ধর্মচচা আরও সরল ভয়ে 
গেল। অর্থাৎ জনসাধারণের দিকে এগিয়ে আপা এফুগের ধর্মান্দোলনের 
মুখ্য নীতি । 

যে কারণেই হোক সমাজনীতির সঙ্গে ধর্ননীতি অঙ্গাঙ্গা জডি৩। 
রাজনীতি অপেক্ষ। ধর্ননীতি সমাজের যেন অত্যন্ত আপনার । ধমনীতিও 
প্রধান গুণ ধ'ল, রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে সে মানুষের মধ্যে একতার স্থান 
করে। জনসাধারণ এমনি ক'রে এক্যমন্ত্রে উজ্জীবিত হতে চেষ্টা করছে। 

শোগৃুনের বিরুদ্ধে সম্রাট ছ্ুবার অভিযান করেন। প্রথমবার সম্রাণ 
গোতোবা ১২২১ থুষ্টান্ধে ; এ অভিযান ব্যর্থ হল। দ্বিতীয়বার ১৩৩১ থ ষ্টাবে 
গোদাইগো। এই অিষানে কামাকুরায় শোগৃন-আধিপত্য বিনষ্ট হল বটে, 
কিন্তু সামরিক শাসনের অবসান ঘটস না। শুধু শোগুনের পৰিব্তন ঘটল। 
দ্রেশে বিক্ষোভ থেকে গেল | বৃশীরা বিশেষ ক'রে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল । 

আশিকাগ। তাকাউজি সম্রাটকে সাহায্য করেছিলেন । সর্বাগ্রে তানই 
দেশের অসস্তভোষের কারণ বুঝতে পারলেন । তিনি স্থযোগ বুঝে ১৩৩৫ 
থুষ্টাব্বে ন্রাটের বিরুদ্ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অন্ত এক ব/কিকে 
সম্রাটের পদ্দে অভিষিক্ত করে নিঞ্জে ১৩৩৮ খ্ষ্টাবে শোগুনের পদ অধিকার 
করে নতুন বাকুছু প্রতিষ্ঠা করেন। 

১৪৬৭ খ্টাব্ধে ওনিনের অস্তযুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধের প্রধান পরিবর্তন 
দ্বেখা দিল শোগুনের আধিপত্য । যত্রতত্র ভৃম্বামীর! প্রবল হয়ে উঠল। 


জাপানে ৪৪৩, 


এই ভুম্বামীর| হলেন দাইমিয়ে।। ওনিনের যুদ্ধের পর দাইমিয়োরাই 
প্রদেশের সেনাবিভাগ এবং করবিভাগ হস্তগত করেন। জিতে! আর শুগো 
ব্যবস্থার প্রায় বিলুপ্তি ঘটল । 

পূৰে কিয়োটোই ছিল সংস্কৃতি ও শিল্পে কেন্ত্স্বল। এখন 
ঘবাইমিয়োর1 নিজ নিজ এলেকায় সহর তৈরাঁ ক'রে কারিগরদের বসিয়ে নতুন 
ষুগের স্থচনা করলেন। ইয়ামাগুচি সহরটির খ্যাতি এই দিক দিয়ে বেডে 
গেল। কিন্ত দেশের এঁক্যও ভেঙে গেল। 

দাইমিয়োদের যে অত্যাচার উৎপীডন কম ছিল তানয়। কয়েকবার 
ক্ষক বিদ্রোহ ঘটে গেল। ইয়ামীশিয়োর (১৪৮৯) কষকবিদ্রোহ তার মঞ্ 
অন্তম | কিছুদিন বূশী-দের প্রভাব কেটে গিয়ে কুষকদের আধিপতা এলেও 
খুব কাষকরী হল ন1। .দশ আবার সামস্ত্দের হাতে চলে গেল। 

হেইয়ান যুগ থেকে শিল্প কারখানায় এবং কৃষিকাজে দেশ অগ্রসর হতৈ 
থাকে । বছৰে দুটো ফসল, চায়ের চাষ, তুলার চাষ সবই দেখ] গেল । 
আর এল খনির কাজ-_সোনা, রূপা, তামা । 

এইবার দেখা গেল নানারপ সজ্ঘ (89110 )। ব্যবসাফিক সঙ্ঘ (জ1) 
একচেটিয়। অধিকার স্থাপন করল উতৎপানে এবং বাণিজ্যে | ব্যাঙ্কের জন্মও 
হল (শাকায়া )। 

এই সজ্ঘ গঠন কর জাপান সমাজ অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেখা 
গেছে । গোষ্ঠী-গঠনের মধ্য “য়ে মানব-সমাজ বৃদ্ধি পায়। সমাজশক্তি 
সংহত হয়। নৃতত্ববিদদের একথা যধি সত্য হয়, তবে জাপানে যে সমাজ- 
সংহতি বন্ধ প্রাচীনকাল থেকে রয়েছে একথা অস্বীকার কর। যায় না। 
শুধু জাপান কেন চীন-ভারত সর্বদেশেই এই গোঠী-গঠনের বিধানে সমাজ- 
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর একটি দীপ্ড মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
পরিচয় ন্বতন্ত্রবাদীদ্দের মধ্যে তত পরিলক্ষিত হয় ন।। গোষ্ঠী সংগঠন 
প্রতিভাই আনে পাবিরার তন্ত্র শ্রেণীভেদ বটে, কিন্তু গোষ্ঠী নিমাণেই দেখ! 
বায় গোষ্টি-ব্যক্তি সর্বক্ষণ বহুর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছে । 

জাপানের ইতিহাস একবার এক কেন্দ্রিক হচ্ছে আর একবার বিকীশ হয়ে 
ষাচ্ছে। কিন্তসেই বিকীর্ণ সমাজ আবার একীভূত হচ্ছে। এই ষে প্রবণতা 
এ সমাজকে যেমন বিস্তার করে তেমনি একটি বন্ধনও আনে । 

এই সংগঠন শক্তি শিক্ষা বা ইস্কলেও পাচ্ছি। ইস্কুলে এই সংগঠন 


“88৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


শক্তির আবাহন করছে দেশের ধর্ম মন্দির । কামাকুরা আর মুরামাচি 
যুগের মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিণ্টো৷ এবং বুদ্ধ মন্দিরে ছেলেমেয়েদের 
প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা । তার সঙ্গে ছিল বাণিজ্যিক শিক্ষা। 
ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ জীবন যাত্রার এই ছুই নীতির মিশ্রণের এই হচ্ছে 
প্রারভ্ভতিক কাল, (17676 585 11160 ৪. 67800081 ?15101) ০৫ 191151005 
70 56080191 11067 7896 99--1017, 98901০ ]6119£9, [7156019 ০1 
8021) 7 0. এ]. 23. 10100, 7২5%1550 6৫১0) 1954)1 ইয়েনাগা বলেন, 
এই. ঘটনার জন্যই সহরের প্রাথমিক শিক্ষালয়ের নাম হল তেরাকোয়! 
বা মন্দির সংলগ্ন শি বিগ্ভালয়, (1 %29 ৫09 (0 [015 8০0 11781 0) 
01280 (01 61011610081 2৫002010107. 11) 11097 21599 ০8010 10 ৮6 
০81120 161810092) (610)1)16 01)110161) 9০0110901. 1১886 99 )। 

দাইমিয়োরা! দেশকে খগণ্ডবিখণ্ড ক'রে দিল, কিন্তু কার্ধত এক রাজ্য থেকে 
অন্য রাজ্যে যাওয়ার পক্ষ্যে লাকের কোন বাধ! ছিল ন1। 

জাপানকে একটি মাত্র রাজ্যে রূপাস্তরিত করবার প্রথম চেষ্ঠা করেন, 
য়ারি প্রদেশের ধাইমিয়ো নোবুনাগা | বহু দাইমিয়োর সঙ্গে তীর যুদ্ধ হয়। 
কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার পূর্বেই তিনি ১৫২৮ খুষ্টান্ে নিহত হন। 
তারই সাহায্যকারী হিদেয়ষোশি ( ১৫৩৬-১৫৯৮ ) এই স্বপ্ন সফল করেন । 

হিদেযযোশি এক অধ্যাত কৃষক পরিবারের সম্ভতান। শৌর্য বীর্ধে 
তিণ সামুরাই হিসাবে অভিহিত হন। তিনি পরিশেষে কামপাকু হন। 
এর পৃবে এই পদ ফুজিওয়ার1 ছাড1 আর কেউ পায় নি। 

তার অনেক ভালো কাজের মধ্যে একটি কাজ খুব বিতর্কের । যার 
সামুরাই নয় তাদের অস্ত্র তিনি বাজেয়াপ্ত কগলেন। বুশী আর অন্যান্ত 
লোকের মধ্যে একটি ব্যবধান ঘটালেন । কৃষক আর নাগরিক সামুরাই পদ্দ 
পাবে ন। বলে হুকুম জারী করলেন । 

অভিজাতর1 এবার ধর্ম মন্দিরকে দুর্গে রূপাস্তরিত করল । এই কারণেই 
নোবুনাগা থেকে সুরু ক'রে হিছেয়যোশির আমল পর্যস্ত মন্দির ধ্বংস কর? 
যেন একটি রাজনৈতিক কর্তবা হয়ে দাডাল। 

ব্যবসা-বাণিজ্যেও জা-র একাধিপত্য নষ্ট করা হল। অর্থাৎ এই যুগে 
যত রকমের সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী ছিল তা। সমূলে বিনষ্ট করা হ'ল। শুধু নতুন 
গোঠী স্ঙি করা হ'ল-_সামুরাই গোষ্ঠী। 


জাপানে ৪8৫- 


জাপানের সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে বাক্তির ছন্ব যত ন। দেখ" বায়, গোষ্ঠীর" 
সঙ্গে গোর্ঠীর সংগ্রাম বেশি । ব্যবসায়িক গ্রোষ্ঠী এ জা-র কথাই ধর] যাক । 
কেন এই গোঠী তৈরী হল। ব্যবসায়িক মনোবিজ্ঞানে বলে গ্রতিযোগিতাকে 
ঠেকিয়ে রাখার জন্য। প্রতিযোগিতামূলক ব্যখসায়ে কি আছে? 
প্রতিযোগিতায় লব্ধ মর্যাদার দিকে ব্যক্তির প্রলোভন বেশি । প্রতিবেশির 
কোন ব্যক্তির সঙ্গে ষেন তার ঘন্দ। কিন্তু গোষ্ঠির মধ্যে আছে অন্য এক 
গোঠীর সঙ্গে ন্দ। সামস্ততন্ত্র প্রথার অবসানে জাপানে 'জা' তৈরী 
হয়নি । হয়েছে পাশাপাশি । 

কেবল সামস্ত-গে]ী কেন, পুরোহিত গোষ্ঠীও আছে । কাজেই ব্যবসাহিক 
গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর একটি সমবেত চাপ সৃষ্টি করতে চাষ যেন। 
এখানে হয়ত রাজনৈতিক দ্বন্দ নেই ; এখানে আছে সমাজশক্তি আহবণ নৈয়ে 
দ্বন্ব। হয়ত অর্থ নিয়েও নতুন বোধ সৃষ্টি ভচ্ছেন]। তবে এই গোঠী সৃষ্টির মুধ্য 
দিয়ে প্রক্মোভের অভিনব দিক স্থস্টি হয় প্রধান প্রক্ষোভ হচ্টে--গোষী-চেতন', 
যে-চেতন। তার বিশেষ অধিকারকে জড়িয়ে আছে । যেন অধিকার আছে 
বশীদের, পুরোহিতের, সামস্তদের ; মোটের উপর জাপানে প্রথমাবধি বহু 
মানুষকে জড়িয়ে এক-একটি আবেগ বা প্রক্ষোভ স্থষ্টি হচ্ছে দেখা যায়। আর 
একট দিক এর মধ্য থেকে লক্ষিত হয়, তাহচ্ছে-কোন বিশেষ ব্যক্তির 
নিরাপতা! এখানে বড নয়, বড হচ্ছে এ সঙ্ঘটির | বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতেও 
যে এই সঙজ্ঘ বা গোষ্ঠীর "শ্চান ক্ষতি হবে না_এমন এক পরিহতব্রত 
এতে থাকে । কাজেই চরম মুনাফার দিকই যে এই ব্যবলায়িক সজ্ঘের লক্ষ্য 
ছিল তা বল। যায় না। 

রাষ্ট্রীয় শক্তি যার হত, অজ্ঞাতসারে সে-ও তেমনি এই গোগি চেতনাকে 
নষ্ট কবতে চায় নান! কৌশলে । এই জন্যই দেখতে পাই জাপানে প্রথমে 
বিদেশী প্রভাব খুব স্বীকৃত, আদৃত ; কিন্ত যখনই সেই প্রভাব নতুণ বিরোধা 
গোঠীচেতনা স্ষ্টি করতে বসল তখনই বাতারাতি তাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। 
পরিবার তঙ্ত্রের এও একটি ধর্ম। কোন অবস্থাতেই জাপান এই পরিবার 
তন্ত্রকে বিসর্জন দিতে পারে নি। 

এই প্রক্ষোভ খুব অবহেলার নয়। আমাদের দেশে “কালোবাজার' 
প্রথা যে ব্যাপক হয়ে পছে তার কারণ এই প্রক্ষোভ জড়িয়ে পড়ছে। এই 
প্রতিযোগিতামূলক সমাজে কালোবাজার শ্বীরুত নয়। সক্্যাপীর দেশে 


৪৪৬ ভাবত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


অর্থ-সম্পদও খুব নীতি-মূলক বিষয় নয়। প্রত্যেকেই কালোবাজাবের 
বিরুদ্ধে । কিন্তু যখনই তাব বিরুদ্ধে বাস্ীয় শক্তি আইনাস্থুগ ব্যবস্থা অবলম্বন 
কবে তখনই ছোটবড সমস্ত ব্যবপায়ী সম্প্রদায় এক হযে দাভায়। কারণ 
বোধ হয় এ গোষ্ঠীচেতনা। সাধারণত সমস্ত ব্যবসাম্মীই কালোবাজারের 
মহাজনকে দ্বণা করে, কিন্তু কার্ক্ষেত্রে তাবা সমর্থন ন1! করে পারে না। 
তাদের ঘ্বণা আসে অসম বাযবসাদদারেব ষে উদ্ধিপ্নত1 বা নিরাপত্তা তাই থেকে । 
ভোট ব্যবসাদার বড-র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে 411 কিন্ত ব্যবসায় 
হিসাবে যখন বাধা আসে তখনই তাবা সমবেত। অজ্ঞাতসারে তারা 
এমনি কবে গোষ্ঠী চেতনা এনে একট" বৃহত্তর চাঁপেব স্থষ্টি কবে সমাজে । 
নিজ্ঞর্শন মনে এমনি করে সঙ্ঘ-বোধ আসে। 

যাই ভোকষ, জযোদশ শতকে কুবলাই খানের চীন থেকে ফিবে এসে 
মৃর্কোপোলে। পশ্চিমের কাচ প্রথম জাপানের খবব দেন 2102700 বলে। 
চীন বলত 11121) ভূল ক'বে পশ্চিম বলল 710118%0 মার্কোপোলো মনে 
কবলেন জাপান ভচ্ভে_-সোনার দেশ | আসল ন।ম নিপ্পোন-__হুর্যদেবীব দেশ । 

পোতুগীজ জাহাজ যাকাণ-তে যেতে গিয়ে ১৫৪৩ খুষ্ট'বকে জাপানের 
উপকূলে ভীডল। এই-ই হল স্ুত্রপাত। নতুনধর্ম খৃষ্টধর্মে স্থান জুটল 
জাপানে । জেস্কইটর! স্তাপন কবল 3610119119৭ এবং 0011961095--জাপানে 
ষ্টধর্ম গ্রচাবের শিক্ষালয় । 

১৫৯৮তে হিদ্দোযোশি মাব1 গেলেন । ভাবই সহযোগী তোকুগাওয়া 
ইয়েয়াস্থ (১৫৪২-১৬১৬ ) দাইমিয়োদের যুদ্ধে হটিয়ে দিযে এডোতে বাজধানী 
নিয়ে এসে শোগুন শাসন প্রবর্তন কবেন। এডে| হচ্ছে বর্তমানেব টোকিও । 
জলাভূমিব একটি গ্রাম। ১৪৫৭তে ওট। দোকান (১৪৩২-১৪৮৬) নামে 
এক যোদ্ধা এখানে ছোট একটি দুর্গ নির্ধাণ করেন । এটিই হচ্ছে এভোর 
রাজপ্রাসাদের মূল। ইয়েয়াম্থর সময় থেকেই জাপানে শ্রেণীভেদ এল । 
এদের মধ্যে বৃশীর1 হল সর্বোচ্চশ্রেণীর । বৃশীদের পর কৃষিজীবী, কারিগঞ্স, 
তারপর বণিক । বণিকদেব ঠেকিয়ে রাখা হল। কিন্তু সম্ভব হল না। 

পশ্চিমের সংস্পর্শে জাপান হস্তশিল্প থেকে কারিগরী-শিল্প যুগে উত্তীর্ণ 
হল। উদ্ভব হল নতুন সম্প্রদায় চোনিন বা নাগরিক শ্রেণী। 

মুর্যোমাচি যুগে জেন্-সাধুবা পিক্ষা দিতেন মন্দিরে ।  তোকুগাওয়া 
যুগে তেরাকোয়। বা মদ্দিব-পাঠশালা আর কিয়োটে। বা কামাকুরার মঠেই 
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সীমাবদ্ধ থাকল না। তোবাকয়া এখন সর্বত্র । ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বেড়ে 
চলল। সহরের সংখ্যাও বেডে গেল। ছেলেবা অস্ক কসত, মেয়ের 
সীবন-শিক্ষা এবং চা-অন্ুষ্ঠান শিখতে থাকে । কাঠের ব্লকের সাহায্যে 
পুস্তকও প্রচুর ছাপা হতে থাকল। পুস্তক ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে 
জনপাধারণের মধ্যে শিক্ষার আকাজ্ষা বেডে গেল (92010 1611888- 
১৪৮5 154 )। 

১৫৬১ থেকে দেখা গেছ বাকুফু কন্ফুসিযাসের শিক্ষাব সঙ্গে রায় 
শিক্ষা যুক্ত হয়ে চলেছে । কেন একপ হয়েছিল তা৷ কনফুসিয়াসের 
সঃ"জনীতি থেকে জানা যাবে । কিন্তু স্ষে সঙ্গে প্রাচীন জাপানের তি 
অন্তশ্ীলনের দিকে আন্দোলন পক হল ( কোকুগাকুশ।1 )। 

তৃতীয় আন্দোলন ভাচ-শিক্ষা। বিদেশী বর্জনেব কালে জাপানের সঙ্গে 
একমাত্র হল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। একটি স্ম্প্রদ্দায় গড়ে 
উঠল যার! বাকুফ্ুব কর্মচারীদের সঙ্গে ডাচের যোগাযোগ "সাধন করত। 
তাব1 ভাচেব ভাষ। ও শিক্ষা চায় । আঅষ্টোদশ শতকে এই শিক্ষাব প্রসার ঘটে। 

এ পযস্ত ইয়োরোপীয় শিক্ষালয়ে ছুটি ধাবা! দেখ] দিল , (১) ধর্মীয় শিক্ষা 
(২) বাণিজ্যিক শিক্ষা। 

১৮২৩-এ ফিলিপ ফ্রাঞ্ত ফন সেইবোন্ড জাপানে এসে নাগাসাকির 
কাবখানায় বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রবর্তন করেন । 

বাকুফু নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য শ্ক্ষাব ইস্কলে শেষের ছুটি কার্ধক্রম অর্থাৎ 
বাণিজ্যিক এবং বিজ্ঞান-কাবিগরী যে প্রবতিত হবে এ বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না। দাইযিয়োর] কিন্তু অস্ত্র নির্মাণ আর বয়ন কারখানা 
খুলে প্রাচীন জাপানের পথে থেকেই নতুন শিক্ষা গ্রবর্তন করেন । 

সমাজের পরিবত্তন দেখাদিল আব এক দিক ধিয়ে। এ যেসহববাসীর 
( চোনিন ) কথ! পুবেই বলেছি, তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা অর্থাৎ বাণিজ্য 
আর বিজ্ঞান চচা গ্রহণ কবে সমুদ্ধিশালী হয়ে পডে। এমন কি সম্পদের 
দিক দিয়ে রাজ। মহারাজাও তাদের কাছে নিস্রভ হয়ে গেল। কিন্তু 
জাপানের প্রাচীন সমাজে এই জন্য প্রচণ্ড ধাকা! এলেও জাপানীর দেশভক্কি 
বা প্রাচীন এঁতিহু এই জোয়ার থেকে বিপদগ্রস্ত তরীটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে 
চালনা ক'রে আপন শ্োত বইয়ে নিয়ে চলল। ইতিহাসের ছাত্র মাত্জই 
ঘানেন ১৮৬৯ সালে রাতারাতি কি ভাবে বাকুফু শাসনের অবসান ঘটে | 


৪৪৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


সম্রাট মেইজি এবার নিজের হাতে সমগ্র দেশকে তুলে নিলেন। 
সংবিধানিক শাসন কাল স্বর হল। ১৮৯০ তে প্রথম ডিয়েটের অধিবেশন 
বসে। তবে নতুন সমস্া' ধনতান্ত্রিকতা এসে জাপানে জুডে বসল। 
কেন একে নতুন সমন্তা বলছি তা পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতির কথা 
আলোচনা করলেই বোঝা ষায়। 

১৮৭২ সালের অনুশাসনে সকলের শিক্ষার অধিকার ম্বীকৃত হল। 
দেশের সর্বত্র অখ্য।ত স্থানেও তোক।গাওয়। যুগের €তরাকোয়ার স্থান দখল 
করল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হল অবস্তিক এবং বাধ্যতা মূলক । 

'্মেইজি যুগ চলে ১৮৬৮ থেকে ১৯১২ তারপব তাইশোর যুগ। 
১৯১২-থেকে ১৯২৬। 

শিক্ষার দিক দিয়ে খা ইন্কলের কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই বর্তমান 
ইতিহাসকে আলোচন1 করবাব তেমন অবশ্যকতা নেই । আমরা জাপানের 
প্রাচীন শিক্ষা ও ইস্কুল ব্যবস্থার পর ইয়োবোপীয় শিক্ষারীতির কতখানি 
কেমনভাবে তারা গ্রহণ করেছে তার পর্যালোচনা করব। তবে এই 
আলোচনায় সর্বক্ষণ জাপানের এতিহকে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরে।ধ 
থাকলই । 


(১) প্রাথমিক শিক্ষা! 


প্রাথমিক শিক্ষাব অন্তভুক্তি হচ্ছে কিগারগাটেন, প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী 
শিক্ষা (প্রাথমিক দ্রিকেব) এবং বিকলাঙ্গদের শিক্ষা । প্ররুতপক্ষে 
কিগারগার্টেন আর প্রাথমিক শিক্ষাকেই সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাৰ অস্ততু্ত 
করা যায়। 

৩ থেকে ৬ বছর বয়স পরধস্ত শিশুদেব জন্য কিগারগাটেন শিক্ষা। 
১৮৭৬ সালে আমেরিকার পাহায্যে জাপানের শিক্ষাবিভাগ টোকিওতে 
শিক্ষণ-শিক্ষিকাদের জন্য প্রথম কিগারগর।র্টেন ইন্কল প্রতিষ্ঠা করলেন। 
তারপরই এই ইস্কলের উপকারিতা বোঝা গেল। এই ধবণের বন্ধ 
কিগারগার্টেন বহু স্থানে গ্রতিষ্ঠিত হল। 

নিয়মিত ইন্কুলের পঠন পাঠন এখানে হ'ত না। অপরিণত মনের 
উপর শিক্ষার চাপ স্যস্তি করা জাপানী মনভ্তত্ববিদের নীতি বিরোধী । 
ইয়োরোপের কিগারগার্টেন থেকে জাপানের ইস্কলের পাঠ্যক্রমে স্বাতন্ত্র্য 
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আছে। অন্থত্র কিগ্ারগার্টেনে ফ্রোয়েবেলের প্রথম নীতি ধর্ম-শিক্ষা পালন 
কর হয়। জাপানে এই নীতি গ্রহণ করে নি। করেছে কন্ফুসিয়াসের 
পাচ রকম সমাজ-সম্পর্ককে ভিত্তি। জাপানের চরিত্রে গোডা থেকেই দেখা 
গেছে তারা ধর্মের জন্য নয়, সমাজের জন্য। এখানেও সেই দিকটিই দেখা 
গেল। শিশ্টোবাদের উপর ভিত্তি ক'রে কনফুসিয়াস আর বৌদ্ধধর্শ যে নব 
চরিত্র গঠন করেছে, জাপানীরা তারই আধ্যাত্মিক প্রকাশ । 

সরকারী কিগারগার্টেনে (একটি মাত্রই ) একটি পৃথক ঘর বরাদ্দ 
ছিল দুঃস্থদের ছেলেমেয়েদের জন্য | সেখানে সহজ ভাবে শিক্ষা দেওয়া 
হত। ১৮৯০ সালে এই ইন্থলের সংখ্যা ১৩০ ("96 [২52] 08198. [নু 
017020 ; শা, 17151761 [0012, [:01)0020, 1890) শার্প সাহেবের হিসাবে 
(13 60002101018] 55501 0? 12020, ভা. লে. 50810, 9000৮০ 
19067 7১৪৪০ 70) ১৮৩টি বেসরকারী এবং *৯টি ব্যক্তিগত পরিচ(লনাষ, 
বিদ্যালয় ছিল | শিক্ষক সংখ্যা ৭২৬, এবং শিশুসংখ্যা ২৪১৮৪ এর মধ্যে 
বালকের সংখ্যা ১২,৭৪৪ )। কিন্তু শার্প সাহেব বলেন, দশ বছরে এই 
ইস্কুলের শিশু সংখ্য। দশ গুণ বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক ইন্ুলে এর থেকে হাজারে 
৬ জনও যোগ দেয় না। তবু জাপান “জাতীয় অপচয়ের” অজুহাতে এই 
ইন্ছুল বন্ধ করে দেয়নি। বরং ১৯২২-২৩ সালে দেখা গেল, সর্বসমেত 
কিগারগার্টেন ইন্থুল ৬১২টি (২টি মাত্র সরকারী ); তার মধ্যে ২৫২টি 
বেসরকারী আর ৩৫৮টি ব্যক্তিগ" পরিচালনায়। ব্যক্তিগত পরিচালনার 
ই্থল এত বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন সে কথা ভাববার মতো। বটে ( 781981) ৪0৫ 
105 50002010179 9596910) ১ 556৫ 7২995 1৬005০9০090) 1715061809,0-760080) 
1923-7855 215 )। 

ইস্কুল সম্পর্কে বিধানের মধ্যে আছে যে, একটি কিগ্ারগার্টেনে ১০৯ 
শতের বেশি ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া! চলবে ন1; প্রতি শিক্ষকের অধীনে ৪০এর 
বেশি ছাত্র থাকবে না। সরকারী কিগারগার্টেন ছুটিতে ১৬৭টি ছেলেমেয়ের 
ভন্য ২৮ জন শিক্ষক। বেসরকারী আর ব্যক্তিগত পরিচালনার ইন্থুলেও 
এই নিয়ম মান্য কর! হ'ত। €োবের (০৮০) কিগ্তারগার্টেনটি এর মধ্যে 
বিখ্যাত ছিল ; এখানে প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৩ থেকে ১৬টি ছাত্রছাত্রী । 
এই ইন্থুলটি বেসরকারী । 

সাধারণত একতল! বাডী (এই ব্যবস্থাই অনুমোদিত )। থিক্চি 

ন্‌ € 


৪8৫৩ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা 


অঞ্চল থেকে একটু দূরে অবস্থিত কিগারগার্টেন, শিশুদের নিরাপতীর জন্য । 
কলকাতাতেও (ইঙ্গ-বঙ্গ ইন্থল ছাড1) কোন কোন ইন্ছুলের শিশুবিভাগ 
সহরের ধি্রি পল্লীতে তো বটেই, অধিকন্ত গাডী-ঘোড়া লাইসেন্স বিভাগের 
একেবারে গায়ের সঙ্গে লাগানোও বটে। যেদিন “লরী"' পর্যবেক্ষণ চলে 
সেদিন শিশুরা একেবারে বাড়ীতে প্রাণ-ভোষর1 রেখে আসতে বাধ্য 
ইহয়। অবশ্য এ ব্যবস্থাও মনভ্তত্ব দ্বার! সমর্থন কর! যায়? যে শিশু বড হয়ে 
এমনি গাভীঘোডা অনুষ্ঠিত অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হবে তাকে ছোট 
বেলা থেকেই এই অভ্যাসে সিদ্ধ করতে হয়। পাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত 
হষ্টির পথে এই ব্যবস্থাকে একেবারে যে অন্থমোদন করা যায় না তা বোধ 
হয় নয়। 

জাপানী কিগ্ারগার্টেন খুব আলো-হাওয়]! সমন্বিত, বসবাপ্স ব্যবস্থাও 
স্বাস্থ্য সম্মত। একটি বড ঘর থাকে, মেঝেতে বৃত্ত আকা; সেখানে তারা 
সঙ্গীত অভ্যাস করে। ছোট ছোট ঘরে টেবিলের চার ধারে তার] বসে। 
যায়গায় একটি ক'রে লেবেল আটা থাকে তাতে লেখা শিশ্তর নাম ও 
ঠিকানা । কোন রকম বিপদ হ'লে ধাত্রীরা এসে পরিচর্ষী করেন । 

কিগারগার্টেনের “শিক্ষক” সাধারণত শিক্ষিকা । স্থানীয় সরকার 
শিক্ষা বিষয়ে অনুমোদন পত্র তাদের দেন এই মর্মে যে” তার! প্রাথমিক 
শিক্ষা পরিচালনার উপযুক্ত । কোন ক্ষেত্রে যদি শিক্ষিকার্দের বরখাস্ত করতে 
হয় তবে সরকারকে জানাতে হবে। মধাদা আর বেতনের দিক দিয়ে 
তারা গ্রকৃত প্র/থমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয্পদে । 

সহবৎ শিক্ষাই এই ইস্কলের প্রধান অঙ। পাঠ্/ক্রমের মধ্যে আছে-_- 
গান, আলাপ-আচার, ফ্লোফ়েবেলের খেলন1 (105) নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ, 
গ্রকূত ক্রীডা। পাঠকাল দৈনিক ৫ ঘণ্টার বেশি নয় (দুপুরের আহার 
সমেত )। শনি-রবিবার ছুটি। 

কিগারগার্টেনে ব্যবহৃত পাঠ-উপকরণ জাপানেই তৈরী হয়। ঘরের ছুই 
দিকে ব্র্যঠকবোর্ড আছে, তাতে জাপানের প্রাকৃতিক ছবি, ধান-রোপণ, 
ধান-উঠানো, জাপানের সৈম্থদের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি ছবি প্রদশিত হয়। 
সরকারী বিষ্যালয়ে জাপানের যুদ্ধজাহাজ এবং বৈদ্যুতিক ট্রাম সম্পর্কেও 
ছবি প্রবশিত হয়। 

কিগারগার্টেন বাবদ বাৎসরিক মোঁট খরচ ১২,০৬০ পাউগ্ড, তার মধ্যে 
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প্রায় অর্ধেক টাকা আসে বেতন বাবদ । সরকারী বিষ্ভালয়ে দরিপ্র-ছেলের৷ 
বিনা বেতনেও পড়তে পারে । 

কিগারগার্টেন ছাডা যে-প্রথমিক ইস্কল তা৷ হেনরী নরম্যান (1110 7২6৪ 
18021 2 56015 900080 7 0, 15161 [0010 5 10000 1890, 408 
70101910 ) ছুভাগে ভাগ করেছেন; সাধারণ আর উচ্চ | সাধারণ প্রাথমিক 
৬ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়ে পডতে পারে; উচ্চ প্রাথমিকে ১ 
থেকে ১৪। এই ইস্কলের সংখ্যা তখন ছিল, ২৯,২৩৩ (৫৩২টি 
ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোবণায় ) 7) ছাত্র সংখ্যা ৩,২৩৩১২২৬; শিক্ষক 
সংখ্যা ৯৭,৩১৬) বাৎসরিক ব্যয় ১,২৫৯,৫০* পাউগু। কিন্তু এই, 
ছিসাবই সব নয়$ নরম্যান তৎকালে বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা সর্বকালেই 
জাপানীদের সববত্র প্রচলিত ; সর্বনিষ্ন শ্রেণীর মেয়ে পুরুষের মধ্যে এমন ব্যক্ধি 
পাওয়া দুর্লভ যে লিখতে বা পডতে জানে না তার ধারণা বাধিংহাম বণ 
বেস্টোনে টোকিওর তুলনায় নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী। যখন পাশ্চাত্য 
জ্ঞানের আকাঙ্ষা জাপানে এল তখনই এই ধিক্ষা ব্যাহত হল) তার! 
তখন একত্রে কয়েকটি দেশের ব্যবস্থাকে রূপ দিল__ইংল্যণ্ডের বোর্ড “ইন্কুল”, 
আমেরিকার হাই ইন্ছুল, ফ্রান্সের নর্মাল ইন্কল আর জার্মানীর বিশ্ববিষ্ঠালয়, 
(771617)60100915 6৫000901012 1129 21/955 0991) 19111 0100950 82)0108 
)০ 3910211956, 9110 16 15 50 1976 & 01178 100 ঠি0 6], 1 (06 
10/950 01855 5 1091) 01 ৬0: 21) ৮170 ০21006 :580 210 91106 
018 ] 109৬6 00 0099 (1)6 19101010100, 01 11110651205 19 10161061৫17 
31170110172) 01 1) 73050010121) 16 1511) 0010০. 7886 90)। 
তিনি বলেন, জাপানের শিক্গ! ব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষার তিনটির মধ্যে ছুটি 
নীতি কার্ধকরী 3 শিক্ষা আবশ্তিক এবং ধর্মশিক্ষা বিবর্জিত; তবে অবৈতনিক 
নয়, (1001)6 50002019198] 559067) 621119165 ডে 006 ০01 076 (0:66 
£680 01107010165 01 179110118] 11750009111 ; 1015 00100001501 818৫ 
96০0181, [0 15110 £:80016005, 7886 90 )। 

প্রাথমিক ইন্কলের সংখ্যাতত্বে নরম্যানের সঙ্গে শার্প ১৯০৫ সনে বা 
দিয়েছেন তার বৈষম্য আছে। ১৯০৫ সনে শার্প বলছেন, ২৭১৫: ইন্কল 
আর ৫১ লক্ষ ছাত্র 'এবং শিক্ষক ১ লক্ষ ৯ হাজার | মনে হয়, শার্পের হিসাবে 
৬,৬৪৪ টি যুক্ত সাধারণ এবং উচ্চ প্রাথমিক ইস্ক'ল আছে, তেমন যুক্ত-ই্কল 


৪৫২ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাবাবস্থ! 


নরয্যন ১৮৯০ তে পূর্ববর্তী আদম-সথমারীতে পান নি। যাই হোক ১৫ 
বছরে প্রায় ৪ হাজারের মতো ইস্কল বেড়েছে ব'লে অন্থমিত হয় (5187) 
2১৪০৩ 75 )। 

৬ থেকে ১০ বছর বম্মমে যে সাধারণ প্রাথমিকে পড়তে হয়, সেখানে বছরে 
৩২ সপ্তাহ ইস্কলে উপস্থিত থাকা আবশ্তিক। এপ্রিলের প্রথম তারিখ থেকে 
ইস্কলের বছর সুরু হয়। ছুটির সংখ্য! রবিবার সমেত ৯* দিন; ২২৩ দিন 
ইস্কুল বদে। ৩২ সপ্তাহ আবশ্তিক ধরলে বলতে হয় সমস্ত কার্ধ-দিবসই 
উপস্থিত থাকতে হয়। আগস্টে বড ছুটি__-৪1৫ সপ্তাহ মতে! | যখন কৃষক 
ধান তোলে বা! রেশম শিল্পের মরণুম-_-তখন কোন কোন অঞ্চলের ইন্কলে ছুটি 
থাকে; অবশ্থ এই ছুটি বড ছুটি থেকে কেটে নেওয়া হয়। এব্যবস্থার কারণ 
৫বাধহয় এই, পড়বার সময়েও জাতির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছেলেমেয়ে 
*যোগ রাখতে পায় ; তাতে শ্রমের অভাবে পণ্যদ্রব্যের ঘাটতি পডে ন1। 
জাতির সম্পদের দিক ভেবে ইস্ক'লের এই ব্যবস্থা সত্যিই চমকপ্রদ । 

গরমের সময় ইন্বল বসে ৭টা থেকে ১১টা বা ১২ টাপযস্ত ; অন্য সময়ে 
৮ ট1 থেকে ২ টা বাটা থেকে ৩] পর্যস্ত। 

প্রাথমিক (সাধারণ ) ইস্কলের পাঠ্যক্রমে আছে-__নীতি শিক্ষা, মাতৃভাষ' 
অঙ্ক, ব্যায়াম--আর তার সঙ্গে অঙ্কন, গান, শারীরিক শ্রম ; সীবন--এচ্ছিক 
হিসাবে । 

১*-থেকে ১৪ বছরের ইস্কুলে পাঠ্য তালিকায় বাডতি এল-_ ভূগোল, 
ইতিহাস, পদার্থবি্যা, ইংরেজি ভাষা, কুষিবিজ্ঞান, ব্যবসায় বিজ্ঞান । 

কনফুসিয়াসের নীতিতে যদিও ৭ বছরের পর বালক বালিকাকে পৃথক 
রাখার ব্যবস্থা, জাপানের সহরের ইন্কুলে অন্য কারণে এই কথা অনেকটা 
মান্ত করা হলেও, গ্রামের ইচ্কুলে ৮ বছর ধরেই একসঙ্গে পডতে পারে । 

ইন্থলের উপকরণ সম্পর্কে একটু বলবার আছে। ইস্কলে ঢুকতেই অনেক- 
গুলো তাক দেখতে পাওয়া যাবে । সেখানে ছাতা ইত্যাদি রাখতে হয়। 
কেবল পরিষ্কার হালকা চটি পরে ইন্কলের ভেতরে যেতে হবে । একজন বা 
দুজন একত্রে বসবার মতো! ডেস্ক এবং টেবিল। ব্লাকবোর্ড সাধারণত 
দেওয়ালে, দেওয়াল জুডে। সামান্য একট, কাঠের ট্‌করোয় রঙ, কর1 নয়। 
এই বোর্ডে ফুল বা গাছের ছবি আকা থাকে নানা রঙে। নীতিশিক্ষার 
ক্ষেত্রেও নক্সা বা ছবি একে ব্যবহার কর] হয়। এই ছবির মধ্যে জাপানী 
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বীরদের ছবি বেশি। কিভাবে পোষাক পরতে হয়, কি ভাবে আচরণ করতে 
হয় তাদৃষ্টান্ত সহযেঃগে বোঝানে। হয়। এছাডা থাকে নৌ ও স্থলসেনার 
কার্ধপদ্ধতির ছবি। যুদ্ধ জাহাজের মডেলও দেখানে। হয়; আছে এই সব 
উপকরণ সংরক্ষিত যাদুঘর ( ইস্কুলেই )। 

সাধারণত বাড়ী থেকে ছাত্র এসে পড়ে, কিন্তু আঞ্চপিক অন্থবিধার দক্ষ 
আবাসিক বিগ্যালয়ও আছে। 

প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বিশেষ ধরণের ইম্*ল আছে। এই ইস্ক্ল শুধু 
গরীব ছেলে মেয়েদের জন্ত । টোকিওতে এই ধরণের কিছু কিছু ইস্কল ছির্ল' ১ 
পডবার ব্যবস্থা এখানে ছুবেলায় পৃথক পৃথক ভাবে । এক দল পড়ে বেঙ্সী 
৮টা। থেকে ১১টায়। তণর দ্বিতীয় দল ১ট] থেকে ৪টা। বই খাত পেন্সিল 
সমস্তই এখানে ছেলেষেয়ের! কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পায়। নিজদের কোন 
খরচ লাগেন।। 

জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হযেও অবৈতনিক নয় বলেই বোধ 
হয় দরিদ্রের জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করেছিলেন । 

সাধারণ আর উচ্চ প্রাথমিক বিভাগ থাকলেও, ওরই মধ্যে আর একটু 
বৈচিত্র্য আছে । তাকে বল যেতে পারে একরকমের অব্যাহত (00001782560 
9০7901) ইস্থুল। কখনও যদি সাধারণ বিভাগের ছাত্র উচ্চ বিভাগে যেতে 
অসমর্থ হয়, তবে তাদের পভার ক্ষম্ত বাডতি শ্রেণী থাকে; কিন্তু এ সঙ্গে স্থানীয় 
শিল্পকারখান। সংক্রান্ত ব্যবহারিক ক।জও জানতে হয়। একই বিষয় তাদের 
পড়তে হয় ন।; দ্বাধান করবার জন্য এ সম মই তাদের কারিগরী .শিথে নিতে 
হয়। যদ্দি উচ্চ প্রাথমিক ব1 উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রদের বাসস্থান থেকে অনেক দুরে 
পড়ে যায়, তবে এ ইন্থুলেই তাদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থাও কর। হ্য়। 
এই সব ছাত্রের অনেক সময় নীচের শ্রেণীর ছাত্রদেব পডাতেও হয়। কারণ 
ইস্থলের শিক্ষকের] এদের পডাতে গিয়ে নীচের শ্রেণীর কাজ কমাতে বাধ্য 
হন। রাষ্ট্রের অস্থবিধার দরুণ শিক্ষায় যেটুকু বাধা আসে শিক্ষা বিভাগ তার 
পুরণ করেন এমনি ক'রে । এই কারণই নৈশ ই্ছলও জাপানে বিশেষভাবে 
স্বীকৃত। 

বিশেষ পাঠ বা বক্তৃতার ব্যবস্থাও আছে যেমন ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতা প্রভৃতি । 
এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি ইন্ল একত্র হয়ে ব্যয় বহন করে। 


৪৫৪ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


মাধ্যমিক শিক্ষা! £ 

মাধ্যমিক বিগ্ভালয় সম্পর্কে কিছু বলবার আগে একটা কথা বলতে হয় 
এই ষে, প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিকের ছুটো বছর জড়িয়ে আছে। প্রাথমিক 
শিক্ষার সম্পূর্ণ কাল হচ্ছে ৮ বছর ; এদিকে মাধ্যমিক ইচ্কুলে ছাত্রের আসতে 
পারে প্রাথমিকের ষষ্ঠ বছরের পরই । অনেকগুলি কারণে এমনি ঘটন। 
ঘটেছিল। 

মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গ হচ্ছে, (১) ছেলেদের মধ্য বিদ্যালয় (1010019 
$০8001), (২) মেয়েদের উচ্চতর বিদ্যালয়, (৩) বিবিধ বিদ্যালয় যথা, 
কুবি, বাণিজ্য, কারিগরী প্রভৃতি 

তৃতীয় শ্রেণীর বিগ্যালয় সাধারণত বেসরকারী । 


(১) ছেলেদের মধ্য বিষ্ভালয় 2 


মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রচলিত রূপ যা কিছু ছিল তা! সামুরাইদের শিক্ষার 
জন্যই | সামুরাই অথবা পুরোহিত-_ এরাই সেখানে পড়তেন। পডানে' 
হ'ত- চীনের নীতিশাস্ত্র, অস্ক এবং শারীরিক চর্চা । 

১৮৭২ এর শিক্ষা-নীতি দেশকে ২৫৬টি মাধ্যমিক শিক্ষার এলেফায় ভাগ 
ক'রে দিল। প্রথম দিকে দুইটি ইয়োরোপীয় ভাষা যেমন ইংরেজি ও ফরাসী, 
শিখতে হত ; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন না থাকায়, এবং ছেলেদের 
দুর্বহ হয়ে যাওয়ার দরুণ ১৮৯৪তে একটি ভাষা পরিত্যক্ত হয়। ১৮৯৪তে 
আর-একটি পরিবর্তন কর] হ'ল যে, যারা আরও উচ্চ শিক্ষা নেবেন1 তাদের 
শিক্ষা ব্বয়ংসম্পূর্ণ যাতে হয় তার ব্যবস্থা । তার ফলে পাঠ্যক্রম বিভক্ত হল। 
সাধারণ পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কধি বা বাণিজ্য বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা হল। 
এই বিভক্তীকরণ হল পাঠ্যকালের চতুর্থ এবং পঞ্চম বৎসরে । টেকনিক্যাল 
ইস্কুল খুলে সেখানে কারিগরী-বিগ্যাভ্যাসের ব্যবস্থাও কর] হল। চীনের 
সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ সুরু হওয়ায় শেষোক্ত শ্রেণীর বিশ্যালয়ের প্রাচুর্য ঘটলস। 
অর্থাৎ জাপানের মাধ্যমিক শিক্ষা ছুটি লক্ষ্য নির্দেশ করে ; (১) কলেজে 
যারা পডতে চায় এবং সাধারণ মননবিদ্যা ও বিজ্ঞানে আগ্রহী ছাত্রদের 
প্রয়োজন সাধন, (২) যার! তা না চায় তারা বিশেষ ধরণের ইস্থলে যাতে 
যেতে পারে তার ব্যবস্থা । অনেকট1 আমাদের দেশের বর্তমান সবার্থ-সাধক 
বিদ্যালয়ের যতো । ১৮৮৯ সালে যধ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৩টি, 


জাপানে ৪৫৫ 


১৯১২-এ ২৫৮টি? ছাত্র সংখ্যাও বাডল প্রায় ৯» গুণ। দেশের চাহিধার 
তুলনায় এ সংখ্যাও কম। মধ্য-ইস্কুলের চাহিদ1 এই সময়ে জাপানে অত্যধিক 
হয়ে পডে। তার নান! সামাজিক কারণ ছিল। মধ্য ইন্কল থেকে উত্তর 
হলে__নান। বিষয়ে পডবার সুবিধা । আমাদের আই-্এস-সি পাশের মতো । 
কিন্ত কেমন ক'রে জানিনা জাপান বুঝেছিল-_বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা নেওয়ার 
আগে সাধারণ শিক্ষা ব| মননবিদ্ভার শিক্ষা ঠিক মতো ভিত্তি গঠন করুক । 

আঞ্চলিক শিক্ষা পর্ষদের উপরই এই মধ্য বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার ভার থণ্কল। 
১৯০২ সাল পর্স্ত সকার পরিচালিত একটি মধ্য বিদ্যালয়ই ছিল তা টোকিও-বু 
নর্মাল ইন্কলের সঙ্গে সংলগ্ন । মন্দির-মঠ সংলগ্ন বা ব্যক্তিগত মালিকান। মচ্ছো 
মধ্যবিদ্যালয়ও ছিল। 

তিনটি পর্যায় ইস্কলের বর্ষ। ১লা এপ্রিল থেকে ১০ই জুলাই? ২১ই 
সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেগ্বর ; এবং ৮ই জানুয়ারী থেকে ২*শে মার্চ। 
বছরে ২০* দিন কাজের । দিনে ৫1৬ ঘণ্টা ইস্কুল চলে। ৮টা থেকে ১২টা 
আবার ১ট1 থেকে ২টা। প্রত্যেক ঘণ্টার পর দশ মিনিট বিশ্রামের সময়।, 
অঙ্ক আর রচন! ছাড় বাড়ীর কাজ বিশেষ কিছু দেওয়া হয় না। ছাত্রের 
বাড়ীতে ৩ ঘণ্টার বেশি পডে না। 

মনোবিজ্ঞান থেকে আমর! এই ব্যবস্থার ছুটে! দিকের সন্ধান পাই। 
অবিরাম শ্রেণী পাঠন1 চললে, অর্থ।ৎ কোন ঘণ্টার পর বিশ্রাম না থাকলে 
বিষয়ের অন্ুরক্তিতে বাধা জন্মে। ধরা যাক, প্রথম ঘণ্টায় অঙ্ক পডল 7 অঙ্ক 
সম্পর্কে চিস্তন শেষ হ'তে না হতেই ষর্দি সাহিত্য পড়া সরু হয় তাহলে 
ছাত্রদের মনোরাজ্যে বিশৃঙ্খলা আসা শ্বাডাবিক। আবার দশ মিনিট অবসর 
যদি থাকেই তবে শিক্ষক ও ছাত্রের নিয়মনিষ্ঠ/ বিশেষ প্রয়োজন | ক্লাসে 
যেতে দশ মিনিট দেরী করলে বা ক্লাসের বাইরে জটলা পাকিয়ে সময় নষ্ট 
করলে আবার “নেই কাজের” আবহাওয়া হৃষ্টি হয়। সবই অভ্যাসের উপর 
নির্ভর করে। কিন্তু অভ্যাস যদি নিয়ম শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত হয় 
তবে শরীর মনের কিছু উন্নতি হয়। দ্বিতীয় শৃত্র হচ্ছে পড। যেন ছাত্রদের 
শিশু জীবনের তপন্তা না হয়ে যায়। ইস্কুলের বই হাত থেকে নামাতে না 
নামাতেই যদ্দি বাডীতে আবার বই নিয়ে বসতে হয় তবে সাধারণ ছেলের 
কাছে “ডা' একটি উৎ্পীভন ব'লে বোধ হয়। এই চাপে তার! সমাজ- 
কর্ষেও যোগ দিয়ে উঠতে পারে না|. ইস্ালেই বদি পড়ার সমস্ত প্রসঙ্গ শেষ 


৪৫৬ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থ। 


করে দেওয়] যায় তবে ভালো । বাডীতে এসে পাঠের মধ্য থেকে যদি 
কোন নতুন আলোক পায়, তাই চরিত্রে-ব্যবহারে প্রতিফলিত করুক। 
জানিনা জাপানের এই কার্যক্রম কতখানি সফল হয়েছিল। তবে একথ! 
বোঝ! যায়, জাপানী ইস্কুলের কার্ধক্রমে মনোবিজ্ঞান মেনে চল! হত ; এবং 
পড়া যে কাজেরই একটি অঙ্গ একথা দ্বীকার কর হয়েছিল; তাই এত 
অবসরের ব্যবস্থা । 

এই বিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কে একট] নিয়ম ছিল ষে, শিক্ষার্থীকে ১২ বছর 
বৃ্ঠসের হ'তে হবে ; এবং উচ্চতর প্রাথমিকের দ্বিতীয়-বর্ষ উত্তীর্ণ হ'তে হবে। 
অথবা অনুরূপ যোগ্যতা অর্জন করেছে কিন! জানবার জন্য পরীক্ষা করে নিতে 
হবে। 

" শিক্ষাকাল ৫ বছরের অর্থাৎ পাঁচটি শ্রেণী আছে। পডবার বিষয় হচ্ছে 
নীতিশিক্ষা, জাপানী ও চীনভাষার প্রাচীন গ্রস্থাদি, বিদেশীভাষ! (সাধারণত 
ইংরেজি ), সাধারণ ভূগোল ও জাপানের ইতিহাস (তৃতীয় বর্ষ থেকে পৃথিবীর 
ইতিহাস) অঙ্ক প্রারুতিক বিজ্ঞান (উদ্ভিদ, অথব। ভূবিজ্ঞান অথবা 
জীববিজ্ঞান ), পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা, অস্কনবিষ্তা, সঙ্গীত ও শরীরচর্চা । 
চতুর্থ শ্রেণীতে এচ্ছিক হিসাবে আছে_কুষি ও ব্যবসায়িক বিজ্ঞান। পঞ্চম 
শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অস্ততুক্ত ভ'ল। 

৮০০এর বেশি ছাত্র কোন ইস্কলে থাকতে পারবেনা, তবে বিশেষ 
অন্থমোদনে ১০০০ ছাত্রও পডতে পারে (১৯২০ সাল পধস্তও এ ব্যবস্থা 
দেখা গেছে )। প্রতি শ্রেণীতে ৫০ জন ছেলে; এবং প্রতি শ্রেণীর জন্ 
ছুজন করে অন্তত শিক্ষক থাকবেন। যদি কখনও এই শ্রেণীকে আরও ক্ষুদ্র 
শ্রেণীতে ভাগ কর] হয় তবে প্রতি শ্রেণীতে ১২ জন শিক্ষক হারে শিক্ষক নিযুক্ত 
করতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রদের পডতে হয় সপ্তাহে ২৯ ঘণ্টা, তারপরের 
শ্রেণী গুলিতে ৩০ ঘণ্টা! প্রতি শিক্ষকের বরাদ্দ প্রতি সপ্তাহে ১৯ ঘণ্টা। 
পডানোর মাধ্যম মাতৃভাষ। | 

শিক্ষকদের নধে" দুরকমের পদ (১) শিক্ষক এবং (২) সহকারী শিক্ষক। 
অবশ্য পদ-বিভাগে শিক্ষা-ষোগ্যতার দিক দিয়ে কোন তফাৎ নেই ; তবে 
ধার! বেশী অভিজ্ঞ তাদেরই প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত করা হয়। এর! প্রত্যেকেই 
উচ্চতর নর্খাল ইস্লের সার্টিফিকেট প্রা্চ। শিক্ষকের নর্মাল 'ইস্কলে যে 
বিবয় পড়েছেন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয় নিয়ে ভার বিশেষ অধ্যয়ন 
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করেছেন সেই বিষয়ই তাদের পড়াতে দেওয়া] হয়। মর্যাদার দিক দিয়ে 
ছুরকমের শিক্ষক আছেন। মধ্যবিগ্ঠালয়ের ৪ জন শিক্ষক সোনিন মর্যাদার, 
অন্তান্ত শিক্ষক হানিন শ্রেণীভুক্ত; সোনিন পদের শিক্ষক সাধারণত শিক্ষ। 
মন্ত্রীর অন্ুমোদনে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত, আর হানিন হচ্ছেন প্রধান 
পরিদর্শকের অশমোদন ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত । 

মেয়েদের এই উচ্চ শিক্ষায়তনকে কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয় বল] হয়। তবে 
কার্ধক্রম ছেলেদের মধ্য বিদ্ালয়েরই মতো! । 

মেয়েদের জন্য অন্ত এক ধরণের ইঞ্চলও আছে তাকে বল৷ হয় গার্স্থ 
উচ্চবিগ্ভালয় (190195000 173181) 9০010015601 01115) | এখানে মেয়ের] 
প্রাথমিক ইস্কল সাঙ্গ করে গাহস্থ্য বিজ্ঞান নিয়ে পডতে আসে । ৪ বছৰের 
ইঞ্চল এগুলো । যদি কোন মেয়ে উচ্চতর শিক্ষ।লয়ে যেতে চায় তবে গাহস্থু 
ইস্কলের ছাত্রীদের মাত্র ছুবহর পডতে হয়, আর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 
দুই বা তিন বছর ধরে পডতে হয়। 


ছেলেদের উচ্চতর বিষ্ভালয় £ 


বিশ্ববিভ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তা শিক্ষায়তন হচ্ছে এই 
উচ্চতর বি্ভালয়। আমাদের দেশের কলেজের মতো! এর চরিত্র। যদিও 
বর্তমান গ্রস্থে এই ইস্কলের ক”' অপ্রাসঙ্ষিক । তবু জাপানে এই ধরণের 
বি্যালয়কেও ইন্কল বল! হ'ত ব'লে এদের ইতিহাস একটু লিপিবদ্ধ করি । 

এই ধরণের ইস্কলের মধ্যে প্রাচীন৬ন হচ্ছে ১৮৭৫ খুষ্টাবে টোকিও 
সহরে স্থাপিত ইংরাজি শিক্ষার ইন্কলটি। কিছুদিনের মধ্যেই চার বছরের 
পাঠ্য তালিকা নিয়ে বিশ্ববিদ্ালয়-শিক্ষার প্রস্ততি ইস্কল হিসাবে এটি 
পরিগণিত হ'ল। এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেরা আইন, বিজ্ঞান এবং 
সাহিত্য প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষায়তনে যোগদান করত। এই ধরণের ইস্কল 
প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ বিদেশী ভাষা! শিক্ষা । সে সময় বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পাঠ্যপুস্তক বিদেশীভাষায় রচিত হত, অনেক অধ্যাপক বিদেশীভাষাতেই 
পডাতেন। কাজেই বিদেশীভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বিষ্ালয় 
পাঠেচ্ছুদের এই ইস্ক'ল থেকে সংগ্রহ করতে হত। 

এই শিক্ষার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৮৬ সালের দিকে মধ্য 
বিচ্যাবয় ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পডলস্্( ১) সাধারণ এবং (২) উচ্চতর । 


৪৫৮ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


১৮৯৪ তে উচ্চতর মধ্য বিদ্য(লয়ের নামকরণ হল “উচ্চতর বিদ্যালয়, 
(10181161 9০10919 )| 

সৈয়দ রস মান্দ ১৯২৩ সনে বলেছেন, অদূর ভবিস্তাতেই এই উচ্চতর 
বিগ্ভালয়কে দুই প্রকারের করা হবে 

(ক) সাতবছরের কার্ধন্রম 

(খ) তিন বছরের কার্ধক্রম | 

প্রথম শ্রেণীর ইস্কলের প্রথম চার বছর সাধারণ শিক্ষার জন্য; মধ্য 
ইন্ক,লের প্রথম চার বছরের অন্তরূপ; পরবর্তা তিন বছরের পাঠাতালিকা 
বিশেষ উন্নত শিক্ষার জন্য | 
« শেষোক্ত শ্রেণীতে মাত্র তিন বছরের উন্নত শিক্ষার পরিচালন। থাকবে । 
এই উচ্চতর শিক্ষার ছুটি ধারাঁ-(১) সাহিত্য এবং (২) বিজ্ঞান। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে যারা আইন বা সাহিত্য পডবে তার প্রথমটি নেবে আর যার! 
ডাক্তারী, ইঞ্চিনীয়ারিং প্রভৃতি পডবে--তার নেবে বিজ্ঞ/ন-শিক্ষা । আবার 
যার] বিশ্ববিভ্াালয়ে পড়তে চায় ন1] অথচ বিশেষ ভাবে কোন একটি বিষয় 
শিখতে চাত-_-তাদের জন্য একবছরের একটি উন্নত পাঠ্যতালিকার ব্যবস্থাও 
কর। হয়েছে । অর্থাৎ উচ্চতর বিচ্যালয়ের ছাত্রের বিশ্ববিষ্তালয়ে যেতে 
পারে অথব1 এ ইস্ক,লেই একবছরের স্াতকোত্তর শ্রেণীতে ভত্তি হ'তে পারে । 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের পূর্ববতী শিক্ষা ব্যবস্থা জাপানে এই কয় প্রকারেরই ছিল 
১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্স্ত | 


কারিগরী শিক্ষালয় : 


জাপানের ইতিহাসে দেখেছি কারিগরী ও বাণিজ্য নিয়ে তাদের সমাজ 
অগ্রসর হয়েছে । তাদের কারিগরী শিক্ষার প্রথ। নিশ্চয় ছিল। তবে এই 
প্রচলিত প্রথার সঙ্গে পশ্চিমী-সভ্যতায় পুষ্ট ১৮৭০ এর পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার 
গ্রভেদ আছে। পূর্বের প্রথার মধ্যে পারিবারিক নিয়মতন্ত্র বিদ্ভামান ছিল; 
নতৃনের মধ্যে সেটি নেই। 

পূর্বব্যবস্থ।য় শিক্ষানবিশীর দিকটিই অন্মহ্থত হ'ত। কোন প্রকার 
বৃত্তিকরী শিক্ষা নিতে হলে এই শিক্ষানিবিশীকাল কোন এক ব্যবসায়ী বা 
কারিগরের শিক্ষা তত্বাবধানে কাটাতে হত। তাদের প্রাথমিক শিক্ষা! রপ্ত 
হলে, ১৫ বা ১৬ রচ্র বয়সের যধ্যেই তার] নায মাত্র বেতনে এ ব্যবসায়ী 
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ব কারিগরের অধীনে অধিকতর দায়িত্ব নিয়ে কাজকণ্ন করত । খাওয়া- 
পরা] এই প্রভৃ-শিক্ষকই দিতেন। শিক্ষার্থী সেই পরিবারের একজন ব্যক্তি 
হিসাবে গৃহীত হ'ত। 

তারপর এই শিক্ষানিবিশী আরও অগ্রসর হলে, অনেক সময় স্বাধীন 
ব্যবসা! করার জন্য এই প্রতৃ-শিক্ষকই তাকে অর্থপ্রদান করতেন। এই 
অর্থপ্রদানে একটি সঙ থাকত যে, প্রভু-শিক্ষকের ব্যবসায়ের নামান্থদারেই 
নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি চালু হবে। এমনি ক'রে পরিবারতন্ত্রের নীতি 
এবং একচেটিয়ার ব্যবসায়ী প্রথা দৃঢ় করা হত। 

এই শিক্ষানবিশী পাঠে সাহিত্য-শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল ন1। কেবল 
চিঠি মুসাবিদা করা মাত্র। কিছু অস্ক, কিংবা সন্ধ্যাবেলায় ব/বসাক়্র 
হিসাব রক্ষণ জানত | প্রধান পাঠ্যক্রম ছিল দৈনিক বাবসায়ের অভিজ্ঞড়ী 
অর্জন কর] । 

তারপর, ১৮৬৯ থেকে পাশ্চাত্যে নতুন কারিগরী শিক্ষা স্ুসংবদ্ধ ক'রে 
শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবা হল। ১৮৭১ সালে এইবূপ একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত কর! হয়। “পাবণিক ওয়ার্ক” বা সবকারী জন-কর্মাধিকারের সঙ্গে 
যুক্ত এই প্রতিষ্ঠান। কেবল ইঞ্সিনীয়ার তৈরী কর] ছিল এই প্রতিষ্ঠানের 
উদ্দে্ট । এখানকার শিক্ষকের] ছিলেন ইংরেজ; জাপান সরকার তাদের 
ইংলগড থেকে নির্বাচন ক'রে আনে । ১৮৮৬ সালের পর এই বিদ্যালয়টি 
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উন্নীত হয়। 

১৮৭৪ সালে কৃষি বিগ্যায়তন এবং -৮৭৭-এ বন-বিভাগীয় শিক্ষার ইন্কল 
টৌকিওতে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৯০ সালে এই ছুইটি বিদ্যালয় 
একক্রিত হয়ে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ক্ষি-কলেজে রূপান্তরিত 
হল। বাণিজ্য শিক্ষার জন্যও ১৮৭৫ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 

১৮৮১ সালে কারিগরদের জন্ত একটি উন্কূল খোলা হল। এই ইস্কুলে 
বিভিন্ন ধরণের শিল্প-কারখানা উপযোগী শিক্ষা! দেওয়া! হত পাশ্চাত্য দেশের 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় । এই ইচ্ছুলই পরবর্তা কালে টোকিও হাইয়ার টেকনিক্যাল 
ইস্কুল নামে খ্যাত হয়। 

সঙ্ষেপে এই-ই হচ্ছে জাপানের কারিগরী বিদ্যালয়ের পূর্ব ইতিহাস। 
এই কারিগরী বিদ্যালয়ের মধ্যে থাকে-_ক্লষিবিজ্ঞান, বাণিজ্য বা ব্যবসাস 
বিজ্ঞান, যৎশ্য-চাষ, পণ্ত-চিকিৎস1, মৌবিদ্যা। তা! ছাভা ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রা স্ত 


৪৬০ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা? 


শিক্ষা আছেই । এই সব বিদ্যালয়ের চারটি স্তর £ (১) বিশ্ববিদ্যালয় স্তর; 
(২) উচ্চন্তর, (৩) মধ্যস্তর, (8) নিয়জ্তর | 

উচ্চপ্তরের মধ্যেই পড়ে কারিগরী শিক্ষার কলেজ বা ইন্কল। এগুলিকে 
বিশেষ বিদ্যাপয়ও বলে (5059181 9০109013 )। মধ্যস্তরের কারিগরী 
ইন্কুলকে যে শ্রেণীর অস্ততূ্ত করা হয় তাতে উচ্চতর প্রাথমিক ইস্কুল সাঙ্গ 
ক'রে ১৪ বছর বয়সে ভতি হ'তে হয়। আর নিষ়্স্তরের বিদ্যালয়ে সাধারণ 
প্রাথমিকের ছাত্র ১২ বছর বয়সে ভতি হয়। 

এ সব ইন্কল ছাডা আছে অব্যাহত কারিগরী বিদ্যালয় । এই বিদ্যালয় 
হচ্ছে তাদেরই জন্ত যারা প্রাথমিক ইস্কল উত্তীর্ণ হয়ে মধ্য ইস্কলে যাবে না 
অগচ কিছু কারখান। শিল্প বিদ্যা শিখে আত্মনির্ভর হতে চায়। এই জন্য এই 
সুব ইন্ক,লে সাধারণ শিক্ষ/র ব্যবস্থাও আছে। এই ইন্কলের ছুই রকম পাঠ্য- 
তালিকা? নিয় আর উচ্চ। সাহিত্য ও নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে স্বাস্থ্যচর্চা 
এবং লোকশাসন (16215190601 ) জানবার ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ এই 
ইস্কলই যেন একপ্রকারের স্বয়ংসম্পুণ ইস্কল। উচ্চতর বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 
না পড়তে পেয়ে তারা যে অজ্ঞ সমাজ-ব্যক্তি হয়ে পডবে সে সম্ভাবনা 
নেই। কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রম একেবারে একরোখা হয়ে 
পড়ে না। 

জাপানী কারিগরী বিদ্যালয়ের এ একটি স্বতগ্্ চরিত্র যা] এশিয়ার অন্ত 
দেশে সে সময় দেখতে পাওয়। যায় নি। 


নমণল ইস্কুল : 


শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য তুরকমের নর্াল ইস্কুল আছে। নর্মাল ইঞ্চুল আর 
উচ্চতর নর্মাল ইস্কল। 

১৮৭২ সালে টোকিওতে প্রথম নর্মাল ইস্কল স্থাপিত তয়। ১৮৭৫ সালে 
সমস্ত জেলায় নর্মাল ইন্ক,ল খুলবার আদেশ কর! হয়। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ 
এর মধ্যে সরকার নিজের তত্বাবধানে ৫1৬ টি এই ইস্কল খুলেছিল। কিন্ত 
১৮৭৫ থেকে তার অনেকগুলো উঠিষে দিয়ে ২টি মাত্র রাখা হ'ল। টোকিও 
সহরের এই ছুটি ইস্কুল উচ্চতর নর্মাল ইন্বলে পরিণত হল্গ। প্রত্যেক নর্মাল 
ইন্ক'লের সঙ্গে একটি ক'রে আদর্শ-ইন্কূল সংযুক্ত । 


জাপানে ৪৬১ 


এই নর্মাল ইন্ক'লের বিভিন্ন রকমের পাঠ্যতালিক! ঃ 
(১) প্রস্ততি পাঠ্যক্রম __ ১ বৎসর শিক্ষণীয় কাল, 
(২) নিয়মিত -- ক" বিভাগ--৪ বছর » 


এ" বিভাগ__১ বা ২ বছর » 

(৩) বিশেষ হ্বল্লকালীন » -_- এক বছবের কিছু বেশী। 

প্রস্তুতি পর্যায়ের পাঠ্যক্রম শেষ ক'রে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের “ক' বিভাগে 
ভর্তি হ'তে হয়। শিক্ষার্থীকে সংস্বভাব ও সুস্বাস্থ্যের হতে হয়)),এবং 
উচ্চপ্রাথমিকের দুবছর শেষ করার পর ১৪ বছর বয়স হ'লে তবে এখান, 
প্রস্তুতি পর্ধায়ে ভর্তি হওয়া যায়। নিয়মিত “ক বিভাগের বয়স ১৫, এঝং 
হয় নর্মাল ইস্ক,লের ১ নং পাঠ্যক্রম অথবা উচ্চপ্রাথমিকের ৩ বছরের পড়া সঙ্গে 
ক'রে আসতে হয়। 

যার] মধ্যবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ এবং ১৭ বছর বয়স (মেয়েদের বেলাক্ে 
১৬) তারাই ২ নম্বরের “খ" বিভাগে ভরি হ'তে পারে । 

নিয়মিত শিক্ষকদের জন্য ৩ নম্বরের পাঠ্যক্রম | 

নিয়মিত “ক* ও “থ" বিভাগের পাঠ্যতালিক1 অনেকট1 মধ্যবিদ্যালয়েরই 
মতো! তবে শিক্ষাশাস্্র পডতে হয়। “ক" বিভাগের থেকে খ' বিভাগে 
শিক্ষাশান্্র একটু বেশি পডতে হয়। 

উচ্চতর নর্ধাল ইস্কল (ছেলেদের জন্য ) মাত্র ছুটি, নর্মাল ইস্কল, মধ্য 
বিদ্যালয় প্রভৃতির শিক্ষকদের জন্য এই ইম্*ল। এক একটি ইস্কুলে ৬০০ ছাত্র, 
৯৩ জন অধ্যাপক । 

৬ 'রকমের পাঠ্যতালিকা_-(১) শাহিত্য বিভাগ (৩টি শ্রেণী)__ 
৪ বছরের ; (২) বিজ্ঞান বিভাগ (৩ শ্রেণী) ৪ বছরের; (৩) শরীর চর্চা 
বিভাগ ৪ বছরের (৪) স্নাতকোত্তর শ্রেণী ১ বা ২ বছরের (৩) নীতি ও 
শিক্ষার উন্নত পাঠ্যতালিকা_-২ বছরের (৬) শিল্প ও কায়িক শিক্ষণের-__ 
৩ বছর । 

প্রথম তিনটিতে ভন্তি হয় যার] নর্মাল বা মধ্যবিষ্ালয় উত্তীর্ণ, এবং 
ইন্কলের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত। একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা 
আছে ভক্তির সময়। 

এই ৪ বছরে কেবল শিক্ষানীতি ও শান্ত্রই নয়--অন্তান্ত সাধারণ এবং 
বিজ্ঞান বিষয় গভীরভাবে পড়ানো হয় । 


৪৬২৯ ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা 


এই নর্মাল ইস্ক,ল ছাড৷ জাপানে সঙ্গীত, অস্কন, বা বিদেশী ভাষা শিক্ষার 
ইস্ুল আছে; মৃক বধিরদের ইন্থুলও আছে। 


শিক্ষা! কতৃপক্ষ £ 


শিক্ষামন্ত্রীর তত্বাবধানে দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা । তিনিই সমাটের 
কাছে শিক্ষাবিষয়ে দায়ী থাকেন । তীর একজন সহক'রী মন্ত্রী থাকেন। মন্ত্র 
নিজে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। 

মন্ত্রণ(বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ৬টি পর্ষদ | 

(১) উচ্চতর শিক্ষা পর্ষদ । 

(২) সাধারণ » রর 

(৩) কাবিগরী » ৯ 

(৪) পাঠ্যপুস্তকের » 

(৫) ধর্ম ০ 

(৬) দঞ্চর পর্ষৎ। 

বিশজন পরিদর্শকও মন্ত্রীব সরাসরি অধীনে ; তারা দেশের ইন্ক,ল-কলেজ 
প্রভৃতি পরিদর্শন কবে তার বিনরণ মন্ত্রীকে জানান । 

প্রত্যেক পর্যৎ আবার কয়টি শাখায় বিভক্ত ৷ যেমন, 

(১) উচ্চতর শিক্ষা পর্মৎ- প্রথম শাখ1 সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রাস্ত 
সমস্ত শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত করে; উচ্চতর শিক্ষাষতন এবং অধ্যাপক 
খিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের নিয়ামক | দ্বিতীয শাখ! বেসরকারী 
বিশ্ববিদ্যালয, কলেজ, ( কারখানা বা কারিগরী কলেজ বাদে ) প্রড়তি নিয়ন্ত্রণ 
করে? শিল্প প্রদর্শনীও পরিচালন! করে। তৃতীয় শাখা নানারকম উপাধি 
বিতরণ এবং ভূমিকম্প, ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়। 

(২) সাধারণ শিক্ষ। পর্যৎ প্রথম শাখা দেখে কিগ্ডার গার্টেন, প্রাথমিক 
ইন্কল, নর্মাল ইস্কল, উচ্চতর নর্মাল ইস্কুল। দ্বিতীয় শাখা তত্বাবধান 
করে মধ্য বিগ্যালয় এবং তাদের শিক্ষকদের | তৃতীয় শাখা এই সব বিদ্যালয়ের 
অন্যান্ত দিক। 

৪র্থ শাখা নিয়ন্ত্রিত করে-_সামাজিক শিক্ষা, বিশেষ বক্তা, গ্রস্থাগার 
মুক-বধির অন্ধদের শিক্ষালয। 


জাপানে ৪৬৩ 


সাধারণ শিক্ষ। পর্দের এই চারটি শাখা। 

(৩) কারিগরী শিক্ষা-পর্যৎ। এরও চারটি শাখা | 

(৪) পাঠ্যপুস্তক পর্যদেব ছুটি শাখা। 

(৫) ধর্মশিক্ষা পর্যদের শাখা দুইটি মাত্র । 

(৬) দপ্তর পর্যদের শাখা পাচটি। 

এ ছাড! ইস্কুল পরিদর্শকদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয়েছে। 
প্রত্যেক বিভাগেব নিদিষ্ট কার্যবিধি আছে। 

মোটামুটি এইই হচ্ছে ১৯৪৫ সালেব আগেকাব শিক্ষা ব্যবস্থা । ১৯৪৫ 
সালের পব আমেরিকা অধিরৃত হয়ে তাদের শিক্ষা] ব্যবস্থা অনেকট 
আমেবিকাব বীতি-নীতি গ্রহণ কবতে বাধ্য হবে সে বিষয়ে কোন সংশয 
নেই। 


